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দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


“বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল ব! বাইশা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । তিন বৎসর 
পূৰ্বেই শ্রস্থথানি নিঃশেষ হইয়াছিল, ইহার নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হইবার কার্ষে এই 
বিপন্ঘটুকু হইল বলিয়! খাহাদের এই পুস্তকথানির অভাবে অসুবিধা তোগ করিতে 
হইয়াছে, ওাহাদের নিকট আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। কারণ, এই গ্রস্থখানি 
কলিকাতা], যাদবপুর” বর্ধমান প্রস্ৃতি বিশ্ববিগ্ঞালয়ের উচ্চতম পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাদ্ছক্র 
আছে, স্থতরাং এই পাঠ্যপুত্তকখানির অভাবে বহু ছাত্রছাত্রীকেই এতকাল যে গুরুতর 
অস্থবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহ! নিতাস্তই স্বাভাবিক । 

নুতন সংস্করণে ইহার *টাকা+র অংশ পরিবনিত এবং অন্যান অংশ সংশোধিত হইল । 
পূর্ববর্তী সংস্করণে টীকা অংশের জন্য একটি স্বত্ব শন্দস্টী ছিল, বর্তমান সংস্করণে তাহা 
শগ্ছলন ভাগের শন্সথরীর সঙ্গে একত্র করিয়া দেওয়া! হইল ; কিন্তু তাহা সত্বেও পূর্ববর্তী 
সংস্করণের টীকাভাগের শন্দস্থটীর কোন শব্দই পরিত্যক্ত হইল না|; ইহাতে ছুই 
অংশেরই শব্দ এক স্থান হইতেই অশ্থসন্ধান কর! যাইবে । 

প্রথম সংস্করণে জগঞ্জীবন ঘোষালের মনস!-মঙ্গলের কোন অংশ সংকলন করিতে 
পারি নাই ; কারণ, তখনও ওাহার কোন পূর্ণাঙ্গ পু'থির সন্ধান পাওয়! যায় নাই। 
ইতিমধ্যে পত্ডিত যুক্ত সবরের ভট্টাচার্শ কাব্যতীর্খ মহাশয় ভাহার একখানি সম্পূর্ণ 
পু'পির সন্ধান পাইযাছেন, তাহার সম্পাদিত পু'ধিখানি কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয় হইতে 
মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমান সংকলনটি এমনতাবে গ্রথিত হইয়াছে যে, ইহাতে নৃতন আর 
কোন কবির অংশ যোগ করিতে হইলে, হয় একই বিনয়ের পুনরুক্ি হয়, নতুবা পূর্ব 
সংকলিত অংশ পরিত্যাগ করিতে হয। যে গ্রন্থখানি ইতিপূরেই পাঠ্যর্ূপে গৃহীত 
হইয়াছে, তাহার কোন অংশ পরিত্যাগ কর! কিংবা একই বিষয়ের পুনরুক্তি করা 
অগঙ্গত মনে করিম! সে কার্য হইতে বিরত হইলাম । বিশেষতঃ যে পুথি মুদ্রিত হইয়া 
ইতিপুবেই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে ইহার আবশ্যকতাও নাই । 9 

বর্তমান সংস্করণের শব্দহ্চীটী প্রস্তুত করিবার কার্ধে আমার স্েহভাজন ছাত্র 
জমান্‌ সনৎকুমার মিত্র এম.এ. যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, শে জন্য তিনি আমার 
আশী্বাদতাঙ্গন। 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঞালস় প্রা, ্রাচান। 
শ্রাবনী-সংক্রাস্তি ১৩৯৯ সাল 








প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে মলসা-দঙ্গলের পদ-সক্ষলনকে ‘বাইশা' ব “বাইশ কবির 
মনসা-মঙ্গল” বলিত ; বৰ্তমান সঙ্ষলনখানিও প্রবানত্তঃ এই আদর্শে ই সন্ধলিতত হইয়াছে 
বলিয়া ইহাও “বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল* বা! “বাইশা' বলি উল্লেখ কর! গেল। তবে 
ইহার সঙ্গে মধ্যযুগের বাইশাগুলির একটু পার্থক্য লক্ষিত হইবে--মধ্যযুগের বাইশাগুলি 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে সঙ্চলিত হইত, সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত লা 
বর্তমান সংগ্রহ্খানি সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সন্ধলিত হইয়াছে ॥ 

এই সঙ্ধলনে 'আহপুদিক মনসা-মঙ্গল কাহিনীর ঘটনাগত পারষ্পর্য রক্ষা করিয়া 
প্রধান কবিদিগের উৎক্রট রচনাংশসমূহ নির্বাচন কর! হইয়াছে। অনেক কবির পুঁথি 
আজিও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই ; যেমন বিপ্রদাল, বিফ্ণুপাল, জীবন মৈত্র এবং 
ইহাদের একাধিক পু'থিও পাওয়া! যায় নাই ; এক একখানি মাত্র পু'থির উপর নির্ভর 
করিয়াই ইহাদের পাঠ নিক্ূপণ করিতে হইয়াছে বলিঘা অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের 
পাঠোদ্ধার করা যে কেবল ছুক্ধহই হইয়াছে, তাহাই নহে, সম্ভবও হয় নাই । তথাপি 
কেবলমাত্ৰ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কোন পাঠই গ্রহণ কর! হয় নাই । বর্ণ শুদ্ধিজাত 
পাঠান্তরসমূহ লিপিকর-প্রমাদেরই ফল, অতএব তাহ! বর্জন কর! হইয়াছে; অন্যানথা 
কেবল প্রযোজনীয় পাঠাস্তরশমূহ টাকায় নির্দেশ কর! হইয়াছে। বর্ণাগুদ্ধিসমৃহ শুদ্ধ 
করিয়| লওয়! হইয়াছে, তবে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি মধ্যধুগের বাংলার ভাষাতন্থা হুমোদিত, 
তাহ! রক্ষা কর! হুইয়াছে। প্রাদেশিক উচ্চারণ-জাত বানানও অনেক ক্ষেতে রক্ষা 
কর! হইয়াছে; কারণ, ইহার উপর তিত্তি করিয়! অনেক কবি তাহাধের কাব্যের 
বহিরঙ্গ গঠন করিয়াছেন। 

আমার শরন্ধেয্ অধ্যাপক স্বগৃি চারুর বন্ধ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুই খণ্ডে ‘চণ্ডীমঙ্গল 
বোদিনী’ (কলিকাতা! বিশ্ববগ্থালয় কতৃক প্রকাশিত, ১৯২৮) রচন! করিয়! যুকুন্*রামের 
‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পথ আগম করিয়াছিলেন ॥ অনসা-মঙ্গল সম্পর্কে 
এমন কোন বোধিনী কিংবা টাক আজ পর্ন্ডও রচিত হয় নাই। এই কথ! স্মরণ 
রাখিয়। আমি বর্তমান সন্ধলনের পরিশিষ্ট-স্বক্বপ একটি সুদীর্ঘ বোধিনী বা টীক! সংযোগ 
করিয়াছি। ইহ! হইতে বুঝিতে পারা! যাইবে, মনসা-মঙ্গলের কেবলমাত্র যে একটি 
সাহিত্যিক কিংবা শতিহাসিক মূল্যই আছে, তাহা সি মধ্যে ভাষাতত্ব, 
জাতিত্ব, হৃতত্ব ও সমাজতত্তেরও বহু সুল্যবান্‌ উপাদান বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। 

শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুক্ত ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান গ্রন্থখানির পরিকল্জনা 
করিম! ইহার সঞ্কলন ও সম্পাদনার ভার অস্ুপ্রহপূ্বক আমার উপর পণ করিয়াছিলেন। 
এই কার্ধে সর্বদা গাহার উৎসাহ ও পরামর্শ লাভ করাতেই আমার পক্ষে এই দায়ি 


মনযা-পল 
পালন করা সস্তব হইয়াছে। স্ব সববোধচন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ,। গত অজেজ্জনাথ 


অধিকর্তা 

প্রন্থখানির মুদ্রশকার্খে যে পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এইজন্য ঙাহাদিগকে আমি বআমার আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানাইতেছি। কেবলমাত্ৰ কর্মদক্ষতা ব্যতীতও ইহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই আমি 
এই সম্পর্কে যে সৌজন্তপূর্ণ ব্যবহার লাভ করিয়াছি, তাহ! যে কোন সস্তান্ত প্রতিষ্ঠানেরই 
আদর্শ-স্বানীয় । 


কলিকাতা " 
নাগ-পঞ্চমী, ১৩১০ সাল = আআশুতোয ভট্টাচার্য 








লানুক্তন্িল্ ভিল্ু-ন্লিতুদকিস্মিল্কা। 


আআ” আরবী । 

ক-_কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঞাল বাংল! প্ৰাচীন পুখি। 

কু" কী'__শরীক্ঞ্চকীর্তন, ৰষস্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিযৎ প্রকাশিত 
(কলিকাতা, ১৩২৪ )1 

গ-স__গবর্মেপ্ট সংগৃহীত এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন বাংল! পুশি॥ 

চ-ম-বো- চত্ডীমঙ্গল বোবিনী ১ম ও ২র খণ্ড, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্থালয় প্রকাশিত ( কলিকাতা, ১৯২৮ )। 

হৈ তাপ বৃন্দাবনদাস, চৈতন্ভাগবত, গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ (৪৮৮ গৌরান্দ )। 

চী" স*_টাকাসবন্থ, সৰ্বানন্দ । 

চঢাঁ_ঢাকা বিশ্ববিগ্ঞালফ প্রাচীন বাংলা! পু'থ্ি। 

তু'_-তুলনীয় । 

হা আকত। 

ফা+-_ফারদী ব! পারশী। 

ব--বঙ্গীয় সাহিত্য পরিনৎ বাংল! প্রাচীন পি । 

ব-লা-প- বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন শম্পাদিত, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ( কলিকাতা, ১৯১৪ )। 

"বাংলা 

বৈদিক । 

ৰৌ’ গা’-_বৌদ্ধ গান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহ) পারিঘৎ 
(কলিকাতা, ১৩২৩ )। 

র-সা-প-প- রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, রংপুর । 

স’-_-সংস্কত। 

দি সংগৃহীত এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন বাংলা পুথি। 

বাপ-প- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলিকাতা । 
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ভি 
মুখবন্ধ ( 


মধ্যযুগের বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত মঙ্গলকাব্য প্রায় তিন শতাব্দী বরিয়া! বাঙ্গালীর 
কাবা-চর্চা ও ভক্তিরস-সাধনার একটা প্রধান অবলস্বনর্ূপে স্বীকুত হইয়াছিল। আধুনিক 
যুগে মঙ্গলকাব্যের যে আলোচন! আমরা করিয়া থাকি, তাহ! প্রধানতঃ কাব্য-সমালোচনা 
ও রতিহাসিক উপাদান আবিষ্কারের মনোতাৰ লইয়া! । এই নঙ্গলকাব্যগ্ডলি বিনয়ের 
দিক দিয়া একই আখ্যানের পুনরাব্বত্ি - বিভিন্ন কবির কাব্যে কিছু কিছু বর্ণনাতঙ্গির 
বৈচিলা, কৰিত্ব-শক্তির তারতম্য ও খণ্ড-স্দাখ্যানের নুতন সংযোজনের মাধ্যমে কবির 
স্বাতস্ত্যের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া! যায়। সমস্ত কাব্যন্ডলি একসঙ্গে সংগ্রহ করা স্থঃসাধ্য + 
ও পরিমাণের দিক দিয়া এত বিরাট যে একজন সাধারণ রসপিপান্ছ পাঠকের পক্ষে 
এগুলি সমস্ত পড়া আ্রায় অসম্ভব ব্যাপারের পর্শ্যায়তুক্ বল! চলে। অথচ ক্রমবিবর্ডনের 
ধারাটি অঙ্সরণ ও বিভিগ্ন কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাপন্ধতির বৈশিষ্ট্যটুকু অঙ্গধাবন করিতে 
হইলে কালাহ্ক্রমিক ও ধারাবাহিক আলোচন! অপরিহার্য । হতরাং ষঙ্গলকাব্যের 
একখানি স্ুনির্বাচিত সংকলন-গস্থের উপযোগিতা! অনস্বীকার্য । বিশ্ববিষ্থাপয় হইতে 
এইক্ূপ সংকলন-্স্থ-পরস্পরার প্রণয়নের পরিকল্পনা! গৃহীত হইয়াছে। 

সখের বিষয় যে মঙ্গলকাব্যে বিশেষজ্ঞ ও গবেনক হিলাবে অপরিচিত যুক্ত 
আশুতোষ তট্টাচার্ মহাশয় বিশ্ববিদ্ধালয়ের পক্ষ হইতে মনসা-মঙ্গলের এইক্জপ একটি 
সংকলন-গস্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও বঙ্গসাহিত্যের 
অ্রাগী পাঠকগোষ্ঠীর কুতজ্ঞত! অর্জন করিয়াছেন। তিনি কালাহুক্রমিক ভাবে বিভিগ্র 
মনশা-মঙ্গল রচয়িতার কাব্য হইতে কাব্যগুণসনৃদ্ধ ও ইতিহালিক তাৎপর্যনধুক্ত অংশগুলি 
উদ্ধার করিয়! ধারাবাহিকতার হৃত্রে গ্রন্থন করিয়ছেন। অধ্যায়গ্ডলি এমনভাবে সাজান 
হইয়াছে যে, আখ্যায়িকার সমগ্রতা ও নাটকীয় রস কোথায়ও ক্ষ হয় নাই--সব কথাটি 
উদ্ধৃতি যিলিয়! একটি পরিপূর্ণ মঙ্গলকাব্যে পরিণত হইয়াছে। অথচ প্রত্যেকটি উদ্ধাতিতে 
উহার রচয়িতার বৈশিষ্ট্যটুকু যথাসম্ভব প্রতিফলিত হইয়াছে। তা ছাড়া তাহার সুল্যবান্‌, 
নানা তথ্য ও তন্তসংবলিত কুমিক! ও তাযাতস্কের আলোচনাযুক্ত শব্দটীকার সংযোজন! 
ধাহার! বিষয়টিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিবার অভিলাধী গাহাদের নিকট গ্রস্থটিকে 
অত্যন্ত আকর্ষণীয় করিয়া! তুলিয়াছে। আমার মনে হয়, এই গ্রস্থ-সংকলনের দারা 
মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানার্জনে উৎ্স্থক পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্খকাল হইতে 
অহতূত একটি অভাব দূর হইল ও ইহাকে ভিক্তি করিয়া! বিভিন্ন কবির মধ্যে তুলনামূলক 
সমালোচনার পথ গম হইল । এই স্থল্যবান্‌ সংকলনগ্রন্থটি ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
পাস্ডিত্য ও অসাধারণ শ্রমশীলতার উচ্ছল নিদর্শনক্ূপে বাঙ্গাল! সাহিত্যে একটি স্থায়ী 
আশন লাভ করিবে বলিয়াই মনে করি । 


কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তালয, 
এপি অত্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 








(মধাযুগের বাংল! কাব্য প্রধানত: ত্তিনটি শাখায় বিভক্ত__অন্বাদ, আখ্যায়িক! ও 
গীতি। অঙ্থবাদ-শাখাই ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম-_রাষায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ইহার 
উপজীব্য । অগ্থবাদ-শাখার পরই আপ্যান্সিকা শাখার উৎপস্তি হইবাছিল বলিয়া! দূত 
হয়। বলাই বাহুল্য যে, ধর্মীয় বিষয়বস্তই সেই যুগের বাংলা কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র 
উপজীব্য ছিল। সংক্কত পৌরাণিক আখ্যাখিকাসমূহের অস্থকরশে বাংলা আখ্যায়িকা- 
শাখার উৎপত্তি হইলেও, বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রকৃতি অশ্ুযাযী ইহ! অবিলদ্দেই এক নুতন 
কূপ লাভ করিয়াছিল। সম্প্রদায় অশ্থসারে এই আখ্যাযিকা-শাখ! পুনরায় ছইটি ভাগে 
বিভক্ত ছিল-_নাথ ও শাক্ত |) ছুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সত বর্মবোধ অবলস্বন করিয়া 
এই ছইটি বিভাগ উৎপত্তি হইবার ফলে ইহার! অল্পদিনের মধ্যেই অঙ্গ ও ভাবগত 
পার্থক্য সষ্টি করিয়! তুলিল-__নাধধর্ম গুরুবাদী, উহিক ও পারতিক সকল প্রকার কামনা 
ও সাধন! গুরুর চরণে সমর্পণ করাই ইহার লক্ষ্য; হিক ভোগ ইহার লক্ষ্য নহে।_ 
এইদিক দিয়া গৌড়ীয় বৈঞ্ব-ধর্সের সঙ্গে ইহার কতকটা এ্ক্য আছে। শাক্রধর্ষের লক্ষ্য 
য়ে কেবল ইহা হইতে স্বতত্ন তাহাই নহে, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । এহছিক ভোগই 
বাংলার লৌকিক শাক্রধর্মের কানা, অতএব প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনই ইহার লক্ষ্য। 
এই বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ইহার সআধ্যাত্রিক সাধন! গড়িয়া উঠিবার ফলে, 
বাংলার শাক্রগাছিত্য ধর্মনুখীন হইয়াও সাহিত্যপ্তণের অধিকারী হইবার যোগ্যতা! লাভ 
করিয়াছিল? কারণ, সাহিত্যেরও উপজীব্য বাস্তব জীবন ॥ যে যুগে ধর্মবিধান ব্যক্তি ও 
সমাজ-জীবনকে শাসন করিত, সেই যুগে বাংলার লৌকিক শাক্রধর্ম শাশ্বত সাহিত্যের 
উপাদানকেই তাহার ধর্মবোধের ভিত্তি করিয়া লইয়া ধর্ম-সাধনার ভিতর দিয়াই, 
সাহিত্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে। অতএব ধর্মবোধ ও সাহিত্যবোধের মধ্যে যে 
একটি বিরোধ আছে, তাহ! এখানে দূর হইয়া! শিখ! ধর্মের মধ্যেই শাছিত্য এবং সাহিত্যের 
মধোই ধর্ম স্থান পাইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শাক্রধারার অন্তলোকে প্রবেশ 
না এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি কি তাবে যে সম্ভব হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পার! 

না। 

(এক একজন শক্তি-দেবতার আখ্যায়িকাসূলক স্বতস্থ গীতকে সেই দেবতার মঙ্গল 
বলিয়! অভিহিত করা হইত; যেমন, ‘মনসা-মঙ্গল’, ‘চণ্ডীমঙ্গল’, ‘কালিকা-মঙ্গল’ 
ইত্যাদি ।) পাচালীর সুরে ইহার! গীত হইত বলিয! ইহাদিগকে বিশেষ বিশেষ দেবতার 


পাঁচালীও বলিত ; যেমন, 'মনসার পাঁচালী’, ‘মঙ্গলচণ্ডীর পাচালী' ইত্যাদি। শাক্ত, 


দেবতার স্বাখ্যায়িকামূলক গীতিকেই যে পাঁচালী বলিত, তাহাই নহে $ ইহ! একটি সবরের 
নাম বলিয়া! যে সকল 'অহ্বাদ এই হুরে গীত হইত তাহাদিগকেও সেই সকল অহুবাদের 
পাঁচালী বলা হইত ; যেমন, “রীরান-পাঁচালী* (রামায়ণ) “তারত-পাচালী' (মহাভারত) 


e 
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w/e মনসা-মঙ্গল 
ইত্যাদি । মঙ্গল সংজ্ঞাটি ক্রমে শাক্র-দেৰতার আখ্যায়িকাহূলক রচন! হইতে বৈষ্ণব- 
চর্িতাখ্যানযূলক রচনাসম্পর্কেও প্রয়োগ করা হইতে থাকে; যেমন, “চৈতক্কমঙ্গল’, 
“অট্বৈতমঙ্গল’ ৷ এমন কি, কোন কোন ভাগবতের অহুবাদকেও মঙ্গল বলিয়| উল্লেখ 
করা হইয়াছে; যেমন, “শ্রীরুষ্ণমঙ্গল’ ইত্যাদি । (শ্রাক্ত-দেবতাদিগের আখ্যায়িকামূলক 
রচনা! বা “মঙ্গল'সমূহ গীত হইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইত বলিয়! ইহাদের সাধারণ নাম 
মঙ্গল গান'। এই সকল গানের ম্যে কাব্যের লক্ষণ পাওয়! যায় বলিয়! ইহাদিগকে 
আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকগণ ‘ঙ্গলকাৰ্য’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ।)রবীশ্রনাথও 
ইহাদের সক্দন্ধে এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিদ্াছিলেন। 
RAS মনসা-মঙ্গল =" 

তাক আখ্যাযিকাকাব্যের মধ্যে তিনটি দেৰতাবিষয়ক রচনাই সর্বাপেক্ষা প্রা 
লাত করিয়াছিল ; যথা, যনসা, চণ্ডী ও বর্মঠাকুর।) ইঁহাদের মধ্যে প্রথম দুইজন তরী 
দেবত! ও শেষোক্ত জন পুরুষ-দেবত! ; কিন্ত পুরুষ হইলেও ওাঁহার চরিত্রের মধ্যে শক্তি- 
দেবতাস্লত কোন কোন গুণের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া, হার সম্পর্কিত রচলাও শাক্ত- 
শাহিত্যেরই অন্তত হইয়াছে । এই তিন দেবতার 'আআখ্যায়িকাফুলক কাব্য যথাক্রমে 
মনলা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল নানে পরিচিত। |এই ধিঁতিন্ন দেবতাবিদয়ক রচন! 
আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে মনসা-মঙ্গলই প্রাচীনতম)এবং ইহার 
প্রভাব কালক্রমে সকল মঙ্গলকাবোর উপরই বিস্তার লাত করিয়াছে ॥ শুধু তাহাই নহে; 
যনসা-মঙ্গলের প্রচারও সর্বাধিক হইয়াছিল-॥ এখন পর্যন্ত ইহ! সমগ্র বাংলাদেশ, আলাম 
বিহার ও উড়িশ্যার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে, বাংলাদেশের আর কোন 
[লৌকিক পক্জি-দেবতাবিঘ্যক রচনা এই দেশের শীমানার মধ্যেও সর্ব সমান বিস্তার 
লাত করিতে পারে নাই; ইহাদের মধ্যে ধর্মমঙ্গল বাংলাদেশের কেবলমাত্র একটি 


যে সকল উপকরণের উপর ভিত্তি করিয়| সমগ্র বাংলায় একটি অখণ্ড লোক- 
সংস্চতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, মনলা-মঙ্গল তাহাদেরই অন্ততম। চৈতন্কদেবের আবির্ভাবের 
পূৰেই মনসা-মঙ্গলের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কৰি পশ্চিমবঙ্গ হইতে পুর্ববঙ্গে গিয়া! বসতি, 
স্বাপন করিয়াছিলেন, ভাঁহার! পশ্চিমবঙ্গ হইতে মনশা-মঙ্লের কাহিনীটি সঙ্গে লইয! 


শিয়া সেঙ্ছানে প্রচার করেন। অস্থস্থল অবস্থার হুযোগ লাত করিয়! তাহ! অবিলঙ্গেই: 
সমগ্র পূর্ববঙ্গ, দক্ষিপ-শূ্ববঙ্গ ও আসামের বঙ্গতাযাতাধী অঞ্চলে বিস্তার লাপ্ত করে। 
ক্রমে তাহা উদ্ধরবঙ্গেও, প্রচারিত হয়_এইতাবে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বাঙ্গালীর 
নিজস্ব একটি ধৰ্মবোধকে অবলদ্বন করিয়া একটি লৌকিক কাহিনী জাতিবর্ণ- 
নিৰ্বিশেষে স্বত্ব প্রচার লা করিযাছে। ইহার সঙগক্ষে সর্বাপেক্ষা বিশ্মঘের বিষয় 
এই যে, অঞ্চল ব্যাপিয়া ইহ! প্রচার লাত করিলেও ইহার কাহিনী ও 
আদৰ্শগত সর্বতই অক্ষুন্ন আছে। এ-কথা সত্য যে, 
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মূলতঃ একই জাতি বারা মেনন শাসিত ছিল না, তেমনই একই আদর্শ দ্বারাও 








ছুমিকা Je 


অস্বপ্রাণিত হইত ন! । )পশ্চিনবঙ্গের বাগ ্রী-কেওট, উদ্ধরবঙ্গের রাজবংলী-কোচ, 
নমঃশৃদ্র কিংব! মগ সুলতঃ যেমন অভিন্ন জাতি হইতে উৎপত্ৰ হয় নাই, তেষনই ইহাদের 
প্রত্যেকের ধর্মীয় আদর্শও অভিশ্র ছিল ন! । (কিন্ত তাহ! সত্বেও আজ সমস্ত বাংলাদেশ_ 
উত্তরবঙ্গের কোচ হইতে চট্টগ্রামের মগ পর্যস্ত_-যে প্রায় একই লোকসংক্কতির অধিকারী, 
তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালীর 
সংস্কৃতির মধ্যে কতকগুলি একত্রীকারক (॥॥i{১i৪৷৪) উপাদান (£০0০?) ছিল, ইহাদের 
ক্রমাগত প্রভাবের ফলে বৈচিত্র্যের নব্য দিয়াও এই এ্রক্যের স্ষ্টি হইয়াছে__বাঙ্গালীর 
জাতীয় পুরাণ মনপা-মঙ্গল তাহাদেরই শর্থাত | ১ 

উপরে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপিয। যে সংক্কতিগত এক্যের কথা বলিলাষ, তাহা 
একদিনে সিদ্ধ হয নাই ॥ দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার প্র্তাব অব্যাহত খাকিধার ফলে, ইহা 
ধীরে ধীরে এই জাতির সংক্কতির রক্তে রন্ধে প্রবেশ করিয়াছিল $ সেইজন্তই ইহার প্রভাব 
ছুরপ্রলারী ও কার্খকর হইতে পারিয়াছে। মনসা-মঙ্গল সম্পর্কে আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহা চৈতন্তদেৰের আবির্ভাবের লৃবেই পূর্ণাঙ্গ সাহি্যকূপ সনক 
করিয়াছিল ; অতএব আজ হইতে কতকাল পূর্বে উদ্ভৃত হইয়া! কয় শত বৎসর যাবৎ যে ইছা 
বাঙ্গালীর সাংচছতিক জীবনের কতদিক স্পর্শ করিয়াছে, তাহা বলিতে পার! যাইবে না। 
আর কোনও মঙ্গলকাব্য চৈতন্থদেবের আবির্ভাবের পূবে উদ্ধৃত হইলেও সেই সময়ের মধ্যে 
মনস!-মঙ্গলের মত এমন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। 

(েপদেবীর পুজাপ্রচারের কাহিনী বর্ণনা করাই যনসা-মঙ্গলের উদ্দেশ ।) বাঙ্গালীর 
সপবুজ। তাহার লৌকিক ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ_ উত্তর ও মধ্য-তারতীয় নাগপুজার 
সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বাংলার বিশিষ্ট প্রকৃতির এই সপ্পপুজার ক্রমবিকাশের 
ধারার যধ্যেই মনসা-দঙ্গলের স্থান_তএব তাহার শঙ্বদ্ধে এখানে একটু সংক্ষিপ্ত 
আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 


সর্পপূজ। 


ন্র্ারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ, তাহাতে সণপুজার উল্লেখ না খাক্িলেও সঁপের 
উল্লেখ আছে। কথেদে সর্প ও অহি কথা! ছুইটির উল্লেখ আছে”, কিন্ত ইহাদের খারা 


ইন্দ্রের শক্ত বৃত্রকেই বুঝ্াইয়াছে, কোন সরীশ্প জীবকে বুঝায় নাই ।" “পর্বদ্ছবেদে সপ অর্থে 


জীবকেই বুঝাইয়াছে এবং ইহাতেই ইহার প্রতি সবপ্রথম ভ্রদ্ধা-নিবেদন করা 


সরীস্থপ সু 
: হইয়াছে, কিন্ত এই অন্ধাৰোধকে প্রক্থতপক্ষে পুজা বলিনা নির্দেশ করিতে পারা! যায় না।* 


অণর্ববেদে সর্পকে অনিষ্টকারী জীব বলিষা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহার আক্রমণ 


>. কেপ ৮.২.২; ১৭,১ ৯০৯২১ 5 ৯৩২০২ ; ৯.৩২-৭->১৯ ইত্যাদি । 
2 A. A, Macdonell, Vedic Mythology (Strassburg, 1697), pp. 152-3. 
৩. মৈয়াযণীসংহিতা ২.৭.১২ 





1 বনসা-সঙ্গল 


হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম কতকগুলি মন্ত্র রচিত হইয়াছে ।* সর্বপ্রথম গৃহস্থত্রের যধোই 
সর্প সম্পর্কিত বিস্তৃত পুজ্জাচারের উল্লেখ পাওয়া ঘায়।* তাহাতে বর্ষার চাব্রিমাস 
গৃহস্থের সপরিবার স্বত্তিকার উপর শয়ন নিষিদ্ধ করিয়া! দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক 
শুহস্বকেই শ্রাবণ-পৃণিমা তিথিতে একটি ষ্ঠান পালন করিয়া উচ্চশয্যায় শয়নের ও 
অগ্রহারণ-পূণিমা তিথিতে “প্রত্যবরোহণ’ নামক আরও একটি আচার পালন করিয়া 
আহষ্টানিকভাবে পুনরায় স্কমিশয়নের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রাবপ-পুণিমার দিন 
পের উদ্দেশ্যে শ্রাবণযজ্ঞ নিষ্পন্ন করিয়া! গৃহস্থকে সপরিবার ভূমিশয়ন পরিত্যাগ করিতে 
হইত-__সেইদিন হইতে মাগশীী বা অগ্রহায়ণী পৃণিযাতে অস্ষ্ঠিত ‘প্রত্যবরোহণে'র দিন 
পৰ্যন্ত প্রতিদিন গৃহে সর্পভয় নিবারণের জন্য সর্পের উদ্দেত্তে নৈবেষ্ (বলি) দান করিতে 
হইত--চারিনাসের মধ্যে একদিনের জন্ধও ইহার ব্যতিক্রম করিবার উপায় ছিল ন!। 
* ‘অধুনা! এই প্রথা লুপ্ত হইয়া কেবলমাত্র নাগপঞ্চৰী তিথিতে সর্পের উদ্দেপ্তে পুজোপহার 
প্রদান করিবার রীতি সমস্ত তারতব্যাপী উচ্চতর হিন্দ-সমাজ্ছের মধ্যে প্রব তিত আছে। 
এই বুস্থাস্ত হইতেই বুকিতে পারা যাইবে যে, আর্য-ভামাতাধী জাতি যখন সর্বপ্রথম 
ভারতবঙে আলিয়া প্রবেশ করে. তখন তাহার মধ্যে সপপুজা অপরিচিত ছিল। কিছুকাল 
ন্ভারতবর্ষে বাস করিবার পর তদানীন্তন স্বানীয় প্রাগার্য অধিবাসীর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে 
এই আচারে ইহা দীক্ষালাত করে। “‘হিরণ্যকেশী গৃহস্থত্রে’ উল্লেখিত হইয়াছে যে, 
মন্ত পথঘাট সর্পে পরিপূর্ণ । ভ্রাবপযজ্ঞ এবং ‘প্রত্যবরোহণ' নাষক অহৃষ্ঠান হইতেও 
বুঝিতে পারা যায় যে, সর্প হইতে এই দেশে বিশেষ সাবদানত! 'বলঙ্গন করিবার 
















কিন্ত প্রাচীন তার'তীয় আর্য-ভাবাতাধী জাতি কোন্‌ প্রাগার্খ জাতির নিকট হইতে 
১ স্পপৃঙ্গার দীক্ষালাভ করিয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া! সহজসাধ্য নহে, তবে এই 
"বিষয়ে কয়েকটি অহমান করা যাইতে পারে মাত্র । অর্-তাষাভাষী জাতি তারতবধে 


প্রভাব ব্যাপক বিস্তৃতি লা করে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে ড্রাবিড়- 


} 
॥ 
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ভাষাভাষী দাক্ষিণাত্যের নিভিত্র জাতি বিশেষতঃ: নিয়ঙ্গাতির নণ্যেই সপপুজার 
সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া, যায। এই হিসাবে দাক্ষিপাত্যের সঙ্গে উত্তর- 
ভারতের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলাদেশের তুলনা হইতে পারে। অতএব অস্থমান করা 
সঙ্গত: হইবে ন! যে» ভ্রাবিড়-ভাষাভাবী আাতিই ভারতবর্ষে সর্পপুজার প্রবর্তক । 
বিশেষত: আরমন্াদাভার্দী জাতির ভারত আক্রনপকালে অন্ত আর যে ছুই-একটি 
প্রধান জাতির এদেশে অস্তিত্ব ছিল, যেমন, আদি-অস্থাল (Proto-Austral০i৭) কিংবা 
ইন্দো-মোঙ্গলয়েড, (159-31985891934)* তাহাদের মধ্যে স্পপূজ্ার যে খুব ব্যাপক 
অস্তিত্ব ছিল না, তাহ! বুঝিতে পারা যায়; কারণ, বর্তমানে ঘে-সকল অঞ্চলে অস্টিক- 
ভাষাভাষী দৃপ্যুতঃ আদি-অস্তাল জাতি কিংবা তিব্বতো-চৈনিক বা তিকতো-বক্ষীয়- 
াদাতাধী ইন্দো-মোঙ্গলয়েড, জাতি বাস করিষ! থাকে, সেই সকল অঞ্চলে সপপুজার 
প্রচলন ভ্রাবিড়-ভাষাভাষী অঞ্চল অপেক্ষ! নিতান্ত নগশাই বলিতে হইবে । ইহাদের 
মাব্য আদি-অস্ত্রাল জাতির কোন কোন শাখ। সর্পকে কুলক্তু ॥0০৷৫য৷) রূপে ব্যবহার 
করে সত্য ; কিন্ত প্রকৃত সর্পপৃজা! বলিতে যাহ! বুঝায়, তাহ! ইহার মধ্যে প্রচলিত নাই। 
কিরাত জাতির মধ্যে একমাত্র আসলামের কিরাত অঞ্চলে সপপূজার এককালীন অস্তিতের 
কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া! যায় যত্য, কিন্তু ভ্রাবিড় তাব্যতাষী অঞ্চলের নত তাহা! এখন 
আর সক্রিয় নহে। মনে হয. এই জাতির উপর ইহ! অন্য কোন জাতির প্রভাবের ফল; 
তাহা ন! হইলে নিচ্ছিপ্ন ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিযাও ইহার লীবনীশক্তি 
এমন মিগ্রত হইয়! পড়িতে পারিত ন!--নিপেষতঃ এই বিষয়ক ইহার একটি প্রতঞ্জ বারা 
ছিল বলিয। মনে হয়, তাহা! পরে আলোচন! করিব । 
মনসা-পূজ। 
বর্তমানে উত্তর ও মধ্য-তারতে প্রচলিত নাগপুজ। কিংস! দক্ষিণ-তারতের সাধারণ 
জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত সর্প পূজার সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত মনসা-পুজ্ার পার্থক্য আছে। 
উদ্দেশ্য সর্বত্র এক এবং 'অতিত্র হইলেও, ইহাদের প্রণালী বিভিন্ন ; সেইজন্তা মনে হয়, 
কালক্রমে ইহাদের উপর বিভিন্ন দিক হইতে বিভিগ্ন প্রকৃতির প্রভাব কার্মকর হইয়াছে। 
কিন্ত দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত রীতিটির উপর বহি:প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে বলি! 
ইহার মধ্যে ভারতীয় স্পপৃজ্গার প্রাচীনতম ক্বপটির সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর ও 
মধ্য-ভারতে নাগরাজ (নাগমাতা নহেন ) বাসুকি সাহার সরীশ্ছপ মতি (৫০০০৪০21১1০ 
০r1)-তেই পূজিত হইয়া থাকেন, দক্ষিণ-তারতে জীবন্ত সর্প (3৮৩ 5॥:)-ই পুজার 
লক্ষ্য এবং বাংলাদেশে স্পের অধিষ্াত্রী এক দেবী নারীর আকুতি (anthrop০- 
morphic form)-তে পূজিত হন-_এই দেবী মনসা নামে পরিচিত। মনসা! ব্যর্তীতও 
তাহার আরও কয়েকটি নাম আছে, যেমন, জাঙগুলী, বিষহরী ও পক্মাবত্ী__ইহাদের মধ্যে 
জাঙ্ছুদী নামটি বর্তমানে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। 
এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী পরিকলিত হইলেও ইহার 
- ৯ কেছ কেছ আদি-মঙ্থাল জাতিকে নিদাণ ও ইন্দো-ৰোশ্লগেক, জাতিকে কিরাত সংজ্ঞা দিবা পক্ষপাতী । 
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সরীল্প কূপ (29০80700585 form)ও এদেশে অপরিচিত নহে ॥ কারণ, দেখিতে 
পাওয়া যায়, অনপাপজাক দেৰীষূতির যে-রকম ব্যবহার আছে, নাগমুতিরও তেমনই 
ব্যবহার আছে। নাগসুতিুলিকে নাগঘট বা যনসার ঘট বলে_ইফারা! বৃত্তিকানিনিত। 
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভ্তিশ্ প্রণালীতে নিমিত হইলেও ইহার! মূলতঃ অভিন্ন আদর্শ 
হইতে জাত। ইহাদের একটু বিবরণ দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন! ।? 

বাংলার পশ্চিম সীমা বিশেষতঃ বীরভুন জিলার যে নাগঘট পূজিত হয়, তাহ! 
বাংলায় ব্যবন্যত নাগঘটগুলির প্রাচীনতম জপ বলিয়া! মনে হয়। ইহাতে এক একটি 
বড় মাটির হাড়ির গায়ে কতকগুলি সপ ফণা! গড়িয়া দেওয়া হয়--অনেক সময় ফণাগুলি 
স্পষ্ট খাক্ষিয়া যায়--তাহান্ররে উপর ক্রমাগত শিল্দুর লি হইবার ফলে ইছাদিগকে 
বাহির হইতে বুন্টিবার কোন উপায় থাকে না। এই প্রকার একটি, ত্তিনটি, পাচটি 
কিংবা যাতটি ঘট একসঙ্গে পূজিত হয়। কোন কোন আশ্ুনিক ঘটে সপফণার সঙ্গে 
একটি কুত্াক্কতি হংসবাহনা নারীমূতিও দেখিতে পাওয়। যায়। এই ঘটগ্রলির উৎপত্তির 
ইতিহাস বড়ই বিচিত্ৰ । গ্রাম্য কুল্তকারগপই ইহাধিগকে গড়িয়া থাকে। কিন্ধ লোকের 
বিশ্বাস, যে-কোন কুন্তকার ইচ্ছা করিলেই ইহ! গড়িতে পারিবে ন!--এইজস্ক দেবীর 
স্আদেশ চাই। যদি কোন কুম্ভকারের হাত দিয়া দেবী নিজের সপ'র্ূপ প্রকাশ করিতে 
চাহেন, তবে সেই কুগ্ঘকার তাহার নিযয়িত হাড়ি গড়িবার সময়ই একটি হাড়ির উপর 
আপনা হইতেই একটি সর্পফণ! গড়িয়া তুলিবে। ইছা হইতেই সে বুঝিতে পারিবে যে, 
তাহার উপর দেবীর ঘটনির্সাপের আবেশ হুইয়াছে। এই আদেশ শিরোধার্য করিয়া 
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মালদহ হইতে "আরম্ভ করিয়া উদ্তর-নঙ্গের ৰিত্তি্র অঞ্চলে বনসাঁ-পুজ1-উপলক্ষে 
নাগদুর্তিই সাধারণতঃ ব্যবজ্ঞত হইয়া! থাকে । কিন্ত ইহাদের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য 
নাই। একটি নাগমূণ্তি ইহাতে অধিকাংশ স্বলে পূজিত হর; জপপাইওড়ির কোন 
কোন স্থানে মনসা ও তৎ্সহ তাহার অন্ান্ সহচর ও সহুচরীদিগের সুত্তি নির্মাণ 
করিম! পুজার শ্রথাও প্রচলিত আছে । 

পৃববঙ্েই নাগঘট-নির্ধাশের - সর্বাধিক বৈচিত্র্য দেখিতে পাও! যায় । মহমনলিংহ 
জিলা হইতে আরঘ্ঘ করিয়! বাখরগঞ্জ জিল! পর্স্ত এই অঞ্চলে বিবিধ স্মাকুতির নাগথট 
নিমিত হইয়া খাকে--ইহাদের মধ্যে কোন কোনটির ভিতর দিহ! বাংলার লোকশিল্সের 
কয়েকটি বিশিষ্ট নিদর্শনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় । 

ময়মনলিংহ জিলার পূর্বভাগে প্রদানতঃ ছুই শ্রেণীর নাগদট ব্যবন্ধত হইমা! থাকে-_. 
একশ্রেণীর নাম কৈতরী ঘট ও অপর শ্রেণীর নাম অষ্টনাগের ঘট । নলাক্তি যে একটি 
মৃদ্ঘটের ছুই পার্শ্বে ছুইটি নাগ-_-একটি নাগ ও আর একটি নাগিনী-_ফপা বিগ্জার করিয়া 
থাকে তাহাকে কৈতরী ঘট বলে । এই অঞ্চলে ইহার ব্যবহারই খুৰ ব্যাপক । যে ঘটের 
এক এক পার্শ্বে চারিটি করিয়া! স্পফণ! থাকে তাহাকে অষ্টনাগের ঘট বলে-_ ইহার খটের 
উপরিভাগে মনসাদেবীর মুখটি গড়িয়া দেওয়! হয়। ইহ! চিত্রিত হইয়া থাকে এবং 
ইছার পরিকল্পনা উগ্নত সৌন্দর্শবোধের পরিচায়ক । ঘটের নঙ্গে যনষার বৃতিও এই 

| অঞ্চলে পূজিত হয় ॥ কিন্ত ঘটের ব্যবহার প্রাচীনতর এবং মৃতির ব্যবহার অপেক্ষা 

আধুনিক । 

ঢাকা-ফরিদপুর জিলার বিক্রমপুর অঞ্চলের নাগঘটই মর্বাপেক্ষ! বিচি ইহ! বিশিষ্ট 
সংখ্যক সপ ফণাযুক্ত হইয়া! থাকে এবং সেই অনুসারে ইহাদিগকে পঞ্চনাগ, অই্টনাগ, নবনাগ 
ও বিয়ালিশ নাগের ঘট বল! হয ॥ এই অঞ্চলে মনসার মৃতিপৃঙ্ছার প্রচলন নাই 
নাগপঞ্চমী ও শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন উচ্চনীচনিবিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দুর গৃহেই এই 
নাগঘট পূজিত হয়_-এই নিষয়ে যে পরিবারের ষণ্যে যে প্রথ! পূব হইতে প্রচলিত হই 
আগিতেছে, সেই অস্ুনারে সেই পরিবারে পঞ্চ, অষ্ট, নব কিংবা! বিয়াল্লিশ নাগের ঘট 


> A, K, Mukherjee, ৪8744 of Bengal (1999), Plate XXXVIL 
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বিচিত্র রঙে মনসার সৃতি অক্কিত করা হয়। এই অঞ্চলে রানী নামক বহু ব্যয়সাধ্য 
অঙ্নষ্ঠানে মনশা ও অন্তাক্কের বিরাট সৃতি নির্মাণ করিবার রীত্তি প্রচলিত আছে। 

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাধারণতঃ মনসার সুতি নির্মাণ করিয়া পৃ! করিবার রীতি প্রচলিত 
নাই; এক কুট লদ্দা একটি নলাকৃতি ঘট সেখানে পূজিত হয়, ইহার গায়ে কোন 
সপগফিণা থাকে না, পৃজাস্তে ইহ! হন্সান্ত হাড়িকুড়ির নতই ঘরে বাবহার কর! হয়। 
তৰে কাহারও যানপিক থাকিলে বনসার মৃ্তি নির্মাণ করিয়! আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা করা 
হইয়! থাকে। 

চৰ্দিশ পরগপা হাওড়া. হুগলি, নরীয়। প্রস্থতি ভাগীরখী-তীরবর্তী জিলাসমূহে 
নাখঘট পুক্ধার রীতি প্রচলিত নাই, ননলার বৃতি নির্মাণ করিম! পৃজ! করিবার রীতিও 
ব্যাপক নহে, ইহাদের পরিবর্তে মনসা-পিজ গাছে সপপুজার প্রথাই অধিকতর প্রচলিত 
ইহার কথ! নিয়ে উল্লেখ করিতেছি । 

নাগঘট পৃঞ্জার উদ্দেশ্য কি? এই বিয়ে অহুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
এই সকল ঘট ধন বা! শস্তাতাণ্ডারের প্রতীক । ছই কারণে সর্পকে খনের বঙ্গে সপ্পকিত 
বলিয়া মনে কর! হইয়া থাকে--প্রথমাতঃ, সর্পের নাখায় ‘সাত রাজার ধন মাণিক্য” থাকে 
বলি! মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সপ ও গপ্রধন উদ্ভয়ই মাটির নীচে থাকে ॥ সেইজন্ত 
শর্পকেই জপ্ডননের এবং তাহ! হইতেই ধনের রক্ষক বলিয়া মনে করা হয়। গৃহস্থের নিকট 
শঙ্কাই ধন, সেইজন তাহার! সপকে শঙ্ভাপ্ডারেরও রক্ষক বলিয়! মনে করিয়! থাকে। 
খুলি তাগ্ডারের প্রতীক এবং সেই ঘটের সঙ্গে সর্পফণা যুক্ত করিয়! সর্পকেই সেই 

* ভাগারের রক্ষকন্ধশে কন! করা হয়। লেইজন্থা নাগঘটের পুঙ্জ। এদেশের সমাজে এত 

ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহা নারীমৃত্তিতে মনসাপৃজা-প্রথ| প্রচলিত হইবার 
পুববর্তী এবং প্রা দাক্িশাত্যের অগ্রঘারী জীবগ্ছ সপপুজ্জার সমধর্মী । কারণ, ঘট ৰা 
ভাগ্ডারের সঙ্গে ইহাকে সংযুক্ত করাতে সর্প ইহাতে অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া 


অস্ত হয়| 
মনসা-সিক্গ পুজ। 


* শত ফোন একটি জাতির শংক্গতি হইতে সর্পপূজার আর একটি স্বাধীন ধার! 
বাংলার সর্পপৃজার লঙ্গে স্বাসিদা নিলি হইয়াছে_তাহা! মনসা-সিজ (Euphorbia 
neriifolia) পুজা তাটীরখীর সুই তীর ব্যাপিয়া ইহার ব্যাপক প্রচলন দেখিতে পাওয়া 


২. বাংলা, এমন কি, ভারতের বারেকে লোঁকিক গেব্ছেশীর পুজা সখ ব্য্ারের রীতি প্রচলিত 
আট) N. D. Wijesckera, Ponava Clay Vemels with Symbolic Snakes used in the 
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ঘায়। এতন্ব্যতীত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও ইহার প্রচলন আছে। বৃক্ষের সঙ্গে 
স্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক ; কারণ, উ্তযই উ্বরতাবাদের (23171) 
প্রতীক । দাক্ষিণাত্যে অন্বখববক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা হয়; 
সেইজন্া অস্বখবৃক্ষের নীচে বৃৎ কিংব! প্রস্তরনিমিত নাগনূর্তি উপহার নেওয়া! হয়--অপুত্তক 
নারীগণ সন্তান কামন! করিম! অন্বথতলে নাগনুদ্তি উপহার দিনা কিংবা পৃঙ্গ! করিয়া 
১০৮ বার সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয! থাকে | ইহাতে বৃক্ষ ও স্পের সঙ্গে উ্বরতাবাদ বা 
fertility cult-এর সম্পর্কটি অত্যন্ত স্পট হইত! চোখে পড়ে ॥ 

মনে হয়, জীবিত সর্পের পূঙ্গক কোন জাতির সংচতির সঙ্গে কালক্রমে নুক্ষমধো 
সপের পুজক কোন জাতির সংগতি একর মিশিষ! শিযাছিল। সেইজন্য এক সময়ে 
বক্ষমধ্যে লর্পপৃজার প্রচলন ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে দেখা গিয়াছিল। 
এজ. ফাগুপনের Tree and Serpent Worship (1888) নানক বিরাট গ্রন্থে এই 
বিদয়টি নান! দিক দিয়া আলোচন! করা হইয়াছে। বাংলাদেশে রক্ষমণ্যে সপপূঙ্গক 
কোন জাতির প্রাববপতঃ এই দেশেও এই রীতি প্রবতিত হইয়াছিল, কালক্রমে ইত 
এতদ্দেশে প্রচলিত সপপুজার অন্যাতম পদ্ধতি জীবিত লপপুজার সঙ্গে একত্র মিশিনা 
গিযাজিল। তাহার ফলেই বাংলাদেশে বিশেষ এক নুক্ষের মধ্যে সর্শপূজ্গার কীতি 
প্রচলিত হয ॥ এই বৃক্ষের নাম মনসা-সিঙ্গ ; ইহ! গিলগ শ্রেলীর বৃক্ষ; ইহ! চারি প্রকারের 
হইয়া থাকে ও যেমন, লিজ (Euphorbia nivulia) সনসা-শিজ (Buphorbia nerii- 
f0lia), তিকাটা-পি্জ (Buphorb antiquorum\,  লক্ষা-শিজ (Euphorbia 
॥ir॥০০৷৷৷) ; ইহাদের মনো মনগা-সি্ বৃক্ষদম্পর্কে উল্লেখিত হইয়াছে 

‘In Bengal it is occasionally used for hedging purposes, 
but it is more ‘commonly planted for religions reasons near 
temples and Hindu houses, where it grows into the form of 
un tree. ‘The tree is sacred to Manasa, the goddess of serpents, 
and is said to be planted on the fifth day after full moon 
of the month of Sravana, and venerated as the representative 
of the goddess. V 

‘It is said that if the branches of this plant are broken 
a poisonous vapour is given off. The late G. M. Woodrow, 
Professor of Botany at the College of Science in Poona, records 
in his book Gardening in the Tropics that as a result of investi 
gating the truth of this belief he once spent three days in 
hospital. The subject seems to merit further experiment. 

“The milky juice is extremely copious, and is used for 
various medicinal purposes. It is নিত ee ৫ is 
87০৮ 135 bo 
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considered a valuable cure for earache. Mixed with soot it is 
applied to the eyes for ophthaimia, and mixed with' syrup it 
is given to cure asthma and bronchitis. It is also used asa 
Temedy for warts, and is commonly believed to be an antidote 
to suake-bite and hydrophobhia.’> 

এই বক্ধান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, যনসা-মিজ বৃক্ষ হইতে যে 
ক্ষীরঙ্গাত্ীয় এক প্রকার পদার্থ নিত হয, তাহার সর্পবিধ নিবারণ করিবার শক্তি ছিল 
বলিযা! মনে করা হইত, সেইজন ইহাতেই সর্পের পূজা! করা হইত। মনযা-সিল্গ পূজার 
এই ধারাটি প্রত্যক্ষ সপের পৃঙ্গার ধারার সঙ্গে সির! মিশিয়! পিয়াছে, তাহার ফলেই 
মনগা-দিঙ্গ বৃক্ষের নীচে ঘট বসাইয়! কিংবা মৃত্তিকা-নিমিত সপ ফণ! স্থাপন করিয়! পুজা! 
করিবার তি প্রবর্তিত হইযাছে। 

এখন প্রন হইতেছে, কোন্‌ জাতির নিকট হইতে বাঙ্গালী মনসা-সিঙ্গ বৃক্ষে সপপুজা 
করিবার গীতিটি এহণ করিল ? বলাই বাহুলা যে, এই বিনয়ে নিশ্চিত করিয়| কিছুই 
বলিতে পারা ঘাইবে না, তৰে একটি শন্থমান কর! যায়। আসামের ঝোড়ো! নামক 
ইন্দো-যোগলীয জাতির এক শাখার মধ্যে সিজ বৃক্ষের পৃজার প্রচলন পা 
খাছ)! এমন কি” ইহার বো মনশা-শিঙ্ধ বৃক্ষ অন্তরে খোদিত করিয়াও। পুজা! করিবার 
নাতি প্রচলিত ছিল, এই আকার প্রনথরহৃত্ি আগামের বোডে| অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে 
সনিফত হইঞাছে।? মনগা-পিজ পুজার প্রচলন এই জাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক । 
তাহার! গৃংদেতা দাউ পূজা সিজ বৃক্ষেই করিয়া থাকে। এই সম্পর্কে উল্লেখিত, 
হইয়াছে, ‘Ie (Bathau, the household” god) is never represented in 
idol form, but well in evidence through his living symbol, the 
804 (hifu) tree (Euphorbia sflemdens), which is ofien to be seen in 


the Kachari homestead surrounded by a circular fence of split 
০ 7 Meches of Goalpara, almost every টি 
). is Bathaw (sifu) though in Dorrang it is 
frequently met with. টি 
মধ্যেও 
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অধিকারতুক ছিল এবং বাংলার এই সকল অঞ্চলের সাধারণ জনসন প্রধানত: বোডো 
লাতিরই মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত। কালক্রনে বাংলার ন্ধান্থ অঞ্চলেও ইহার 
সাংঞ্জতিক দান বিস্তার লা করিয়াছিল । আতএব অশ্ুমান কর! খাইতে পারে যে, বোড়ো 
জাতি হইতেই মনস-সিজের পুক্গ। বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল ; কারণ, বাংলাদেশের 
পশ্চিমে বিহার কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিমে উনিশ! প্রস্ততি কোন অঞ্চলেই মনসা-সিজ বৃক্ষ কিংবা 
কোন শ্রেণীর সিজ্জ বৃক্ষ্রেই পৃঙ্গার প্রচলন নাই । মনসা-সিঙ্গ বৃক্ষ হইতে হুত্ধজাণ্ডীয় 
বে পদার্থ নির্গত হয়, তাহার বিষপ্রতিষেধক শুণ হইতেই ইহার প্রতি আদিম সমাজে 
দিশ্বোধের উৎপন্ধি হইয়াছিল, তাহ! হইতেই সপকির-নিবারণের জনা ইহার পুঙ্গা 
প্রচলিত হইয়া খাকিবে। কারণ, দেখিতে পাওয়া মায়, দাক্ষিশাতে/ও পালা Astonia 
$০/9/7/5) বলিষ। পরিচিত এক শ্রেণীর অস্বরপ ক্ষীরমুকু বৃক্ষে সপ ও অন্গার গামা 
দেবদেনীর পূজা! হইয়। থাকে ।৯ ক্ষিবো এমনও হইতে পারে যে, ছন্জ পের প্রিয় খান্ত 
বলি! ছদ্ধশ্মাৰী বৃক্ষকেই সব সপোর আবাল বলিয়া মনে কর! হইত ॥ সেই তেই 
বাংলাদেশে মনসাসিঙ্গ এবং দাক্ষিণাত্যে পালা বক্ষে সপ পুজা! কর্তব্য বলিয়! বিবেচিত হয় । 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় মনসাদেবীর যে সকল প্রস্তর ও দাহুনিসিত সুতি 
'ক্ষাদিত ও নিমিত হইয়াছিল, তাহাদেরও কোন কোনটির মণ দেবীমুতির পার্শ্বে মনসা- 
শিল বৃক্ষের শাখা উদ্ধকীণ দেখিতে পাওয়া! যায --ইহ! হইতেই ঝুকিতে পারা ঘাইবে, 
মনশা-সিঙ্দ বৃক্ষের পুজ্জার প্রথা যগন এদেশের সমাজে শত প্রবল ছিল, তখনই নতি 
নির্মাণ করিয়। মনসা-পুঙ্জার প্রচলন এই দেশে প্রাবৃতিত হয়, অর্থাৎ এখানে একটি আদিম 
সংস্কারের উপর অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংক্ষৃতি প্রভাব বিষ্কার করে। 


মনসাদেবীর উৎপত্তি ৮৭ 


বাংলার সপপুজ্জার সবগ্রনান বৈশিষ্ট্য ইহার সপের অধিষ্ঠাত্মী দেবীক্ূপে মনসার 
পরিকল্পন!। পুবেই উল্লেখ করিয়াছি, উক্ধর-তারতে €পাঁরাশিক শ্রাভাববশণতঃ নাগরাঙ্জ 
বাহুকির পুজাই প্রচলিত, দক্ষিণ-তারতের সাধারণ জনসমাজের মধ্যে বহিঃপ্রভান 





২. M.N. Srinivas, Religion and Seciety amang the 08৫88 of Seuth India (1952), pe 77. 

২ মমনসিংহধ জিলাৰ জিশাল খানার নাত কছলপূর গ্রাম ইত খানি একাটি মনসাহতি 
আবি হইছে । সুন্িট পাচ এক হাত উচ্চ । ইঙ্ার প্রধান বৈশিষ্ট এই খে, ই্কার একপাখের উনদতাণে 
খণেশ ও নিহভাগে একটি নাসিনী মৃপ্তি এবং আপৰ পারের উ্দক্ষাে কাঠিকের ও লি্াশে আৰ৷ একটি 
নানিনী মৃষ্ি আছে । দেবীর মন্তকের উপর সাতটি লর্প ফা বিগ্রার করিছা আছে, ঠাচার (কড়ি শিক 
মন্তকটিও একটা দর্প কণাক আহ্ছাদিত। কোড শিশু খে আত্তিক, তাহা কোই বুকিতে পারা হাঙ। গৰীৱ 
ভই কনের উপরের দিকে সুইট অনসা-নিন্গ বৃক্ষেৰ শাখা । ইহাই মৃতিটির জাত প্রধান নৈশিষ্য। হৃকতিটি 
একাদশ শতাস্দীতে নিদধিত হওয়া স্জব। ই কলিকাতা =, ল্যান্সডান রোদ, নাটোৰ হাল বর্গ 

_ লোকসংক্কতি পরিবলের নিউসিহমে রক্ষিত আছে। 
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he মনসা-যঙ্গল 





কার্ঘকর দিল ন! বলিয়া সপের শরীস্থপ ক্লপ (Zoomorphic for731)-ই পূজিত হয়, 
কিন্ত বাংলাদেশে এই উদ্দেশ্যে নাগছট ও সিজবৃক্ষ-পৃজ্গার প্রচলন থাকা সন্বেও সর্প- 
দেবতার এক স্বতগ্র পরিকল্পনার উদ্ভব হইযাছিল-_তাহাই স্পের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী, 
[তানি মনসা নামে পরিচিত ॥ 

শিল্ৃভান্িক (%০13455151) সমাজে স্বী-দেবতার স্থান অত্যন্ত সঞ্ধীর্ণ ; সেউজনা 
সহজেই অঙ্নমান করা! যায় যে, মনসার পরিকল্পনাও কোন মাতৃতাপ্িক (matriarchal) 
সমাজ হইতে উদ্বৃত হইয়াছে। উন্তর-ভারতে শিক্ঠৃতাস্রিক সমাঙ্গের প্রভাববশতঃই সপ” 
সেখানে পুং-দেবতা নাগৱাজ বাহুকি। নাক্ৃতার্সিক সমাজের প্রভাববশত:ই মহীশূর ও 
কর্ণাটে সপদেবতা স্বীকপিশী মুদামা ও মনে মঞ্চাস্থা, অস্তুদেশে নাগশ্থা বা বালনাগম্মা, 
উদ্িগায় বৈরাট পাটঠাকুরাণী ও খিচিঙ্গেশ্বরী, আসামের খাসিয়া অঞ্চলে খেল্ন।  আর্য- 
দাথা্কাদী জাতির প্রভাববপতঃ বাংলার উচ্চতর সমাজে পিদ্ৃতারিক বাবস্ক! অধিকতর 
কার্যকরী হইলেও, এই দেশের সাধারণ সদা মাক্কৃতাস্ত্রিক সমাজ্বাবস্কার মৌলিক 
ভিত্তির উপরই স্থাপিত ; সেইজন্য ইহার প্রধানতন দেবতা ছুগা, কালী প্রতি সকলই 
্রা্গাতীয়া॥ এই সংস্কার অশ্সরণ করিযাই বাংলায় সপদেবতারও উৎপতি হইয়াছে; 
সেইজা [তিনি পুরুষ না হইয়া হী ॥ 

বাংলার উত্তর পুর্ব সীমাপস্থিত খাসি ও জযনত্ী পর্বতের অধিৰাগী খাপিয| জাতির 
মধ্যে এক প্রতাপশালিনী সপদেনীর পৃঙ্গা হইয়া থাকে, ডাহার নাম খেলুন (Thelen) । 
কিছুদিন পূর্বেও নরবলি দ্বার! ডাহার পূজা করিতে হইত।১ বাংলার পশ্চিম সীযমাস্তর্তী 
অঞ্চল, বিশেষতঃ বিহারেও যে প্রাচীনকালে সপরদেবীর পু! প্রচলিত ছিল, তাহারও 
পরাগ পাওয়া যায়। প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগীরের ধ্বংসন্তূপ খননের ফলে 
শেঙ্কান হইতে এক প্রাচীন শপনন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কয়েকটী নারী- 
ক্পিণী নাগিনীযূণ্তির সন্ধান পাওয়া খিয়াছে; মনে হয়, ইহারাও প্রাচীনকালে স্থানীয় 
কোন নানে পূজিত হইত, এখন পর্যন্তও এখানে মনিয়ার নামক পের উদ্ছেশ্রো পুজা 
দেওয়া হয় । এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, বিহারের সপক্রতি অঙ্থযায়ী মনিয়ার 
ৰা মনিয়া! ( মণিক। ) নামক সপ ই বাসরগৃহে বালা-পঞ্থীন্রকে দংশন করিয়াছিল। 

» প্রাচীনকালে বাংলার পুর্ব ও পন্চিম উদয় অঞ্চলেই সপপদেকী সম্পর্চিত সংস্কার 

প্রচলিত ছিল বলিয়া সহজেই মনে হইতে পারে যে, ইহাদের মধ্যবর্তী অঞ্চল বাংলাদেশও 








> এখনও এই পাপকিত সংগা এই সমাঙ্ছে কত শরকল, তাক ৭৯-৭-০০ তারিখে শিলং হইতে প্রচারিত 
লিউ, আই-এ এক সংবানে পানিত হইবে One 42] woman named Kamin who সি 
alleged to be collecting lhuman blood, hair and ails for the last few days for sonke- 
গাম wos taken into police cunody here today. Childeeo playing in parks and 
তর for Young cas এ were alleged to be victims of this tribal worshipper. 
Tbe সস worship in tribal ares Khasi and Jaintia ils, koown সত Thelen’ has 


been forgotten by people. ৰ 
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অহরূপ সংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল ন!। অতএ মনে কর! যাইতে পারে যে, 
প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশের বিভিত্র অঞ্চলেও সপণ্তয় হইতে হা পাইবার জন্ত 
এক আ-দেবতার পুজা! কর! হইত। খাসিয়াদিগের খেলুন দেবতার মত ইহার নিকটও 
নরবলি দেওনা হইত বলিয়! মনে হয় ; কারণ, সপ দেবীর নিকট পল্তবলি দিবার সংস্কার 
বাংলাদেশে এখন পর্যন্তও আত্যন্ত প্রবল।» কিন্ত আজ হইতে কতকাল পূর্বে থে 
বাংলাদেশে সর্পদেৰীর পরিকল্নার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা আঙ্গ নিশ্চিত করিয়া বলিবার 
কোন উপায় নাই। তবে মান্ৃতাক্রিক জাতির মধ্য হইতেই দেবীপৃজার মত নর বা 
পশুবলির উত্তব হইয়া থাকে বলিয়া! বিশেষজ্ঞগণ মনে করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে 
উল্লেখিত হইয়াছে, 1 the matrilineal cultures there developed aloug- 
side of offerings of food to the departed, bloody sacrifices as well. 
Probably these were originally made to the mother of the tribe, 
the old woman of the Moon, and likewise to Mother Earth in order 
continually to reinforce the fertility of the soil with blood, as 
nearly as possible still living." 

এই গকুল কারণ হইতে মনে হয় যে, বাংলার প্রতিবেশী গারো কিংবা! খাসিয়া 
জাতির মত বাংলাদেশেও যখন এক প্রবল মা্টতাস্বিক জাতির বাস ছিল, তখনই ইহাতে 
এক সপদেৰীর পৃজার উদ্ভব হইয়াছিল, তারপর এই দেশে ক্রমে যণন বৌদ্ধ ও ছিন্দু- 
সংক্ষত্ি বিস্তার লাত করিয়াছে, তখন সেই প্রাচীন মাক্টতাস্ত্রিক সংস্কার হিন্দসংস্কার 
দ্বার! বাহিরের দিক হইতে প্রভাবিত হইয়াছে ; কিন্ত ইহার অস্তঃপ্রককতি প্রায় অশ্চুনই 
রহিয়া গিয়াছে। 

মাতৃতাস্রিক সমাজের মধ্যে এদেশের সপ দেবীর যখন উদ্ভব হইয়াছিল, তখন তাহা 
যে কি নামে পরিচিত ছিল, তাহ! আঙ্গ আর জানিতে পারিবার উপায় নাই । কিন্ত 
তাহার পরবর্তী যুগ অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত যুগে যে হার কি পরিচয় ছিল, তাহা 
জানিতে পার! যায়। বলা! বাহুল্য, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বলিতে মহাযান তাস্তরিক 
বৌদ্ধধর্মই বুঝায় : কারণ, এই অঞ্চলে ইহারই পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বাংলার 
মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শপদেবীর উল্লেখ পাওবা যায়, সাহার নাম জাঙ্গুলী ।- 


২. বধম্বান হইতে পি. টি. আই. কৰ্তৃক পঢারিত ১৮-:-*০ তারিখের নিছোত্ধ,ত সংখাজটী হইতে জানিতে 
লাগা মাইনে ছে, এই উপলক্ষে নরবলি নিশার সংস্কার বাংলাজেশ হইতে এখনও সম্পূর্ণ নূর হয় নাই, 
ইহার সভভিত শিলং হইতে প্রচারিত পুর্বোলিখিত সংখাঙ্টীর তুলনা করা যাইতে পাযে—Three 
persons—an old lady, a boy and an elderly pawer-by—were today rushed 
to the local hospital with serious injuries on their persons, while a devotee of 
এ (Goddess of verpeats) was taken to police lockup. The boy, it in sald, was 
saved from bis doom by the lady and the man who intervened in. the process of what 
isatated to be a religious sacrifice at the altar of the goddess সই 

2 W, Schmidt, The Origin and Growth of Religion (London, 1935), p. 70, 
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জাঙ্গুলী শব্দটি সংক্কত নহে-_জঙ্গল নামক বেশজ শন্দ হইতে জাত, ইহার অর্থ জঙ্গল বা 
অৱশ্যের অধিবাশিনী । কোনও অবণ্যজাতি কর্তৃক পূজিতা দেবী বলিয়া! তিনি এই নামে 
পরিচিত! ছিলেন বলিয়! মনে হয়। তাত্বিক বৌদ্ধস্থত্্রস্থ “সাবনসালা'য জাঙ্বলীর 
বিস্তৃত পরিচয় এবং ভাহার উপাপনার প্রপালী নির্দেশ করা আছে।১ যদিও তারিক 
বৌদ্ধধর্মরস্থনযূহ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া! যায় যে, বুক্ধদেবের সমসাময়িক কালেই 
জাঙ্ছুলী দেবীর এই দেশে অস্তিত্ব ও বিশেষ প্রানান্ধ ছিল, তথাপি এ কথ! সত্য যে, প্ষ্টীয় 
লপ্তম শতাস্দীর পূর্বে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃলন্ি্ধ হইতে পারা যায় ন!।* কিন্ধ 
এ কথাও সত্য যে, তাস্িক বৌক্কপমাজে প্রবেশ লাভত করিবার পুবে এই দেবী স্থানীয় 
কিবে! বহিরাগত কোন আদিন সমাজের মনো বিশেন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, নতুবা 
তাস্িক ৰৌন্ধসমাঞ্গ ইহ! দ্বারা প্রভাবিত হইবার কথা! ছিল ন1। তিকাত প্রমুখ দেশ হইতে 
মাত্ৃতান্িক কোন জাতির মধ্যস্থতা এই দেশে যে তত্ত্রশাস্ত্র প্রচার লা করিয়াছিল 
তাহা পাশ্চাত্য পত্ডিতগণ অশ্নমান করিয়াছেন; সেইজন্য মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম এই দেশে 
প্রচারিত হইবার পূবেই ইন্দো-যমোঙ্গলীয় কোন জাতির প্রভাববশন্তঃ বাংলাদেশে জাঞ্ুলীর 
উদ্ভব হইয়াছিল । 
বাংলাদেশে হিন্দধর্ষের পুনর্থ্যথানের যুগে বৌদ্ধ সংশ্রবের জর সপ'দেবীর জাঙ্ছলী 
নামটি পরিত্যক্ত হয এবং তাহার পরিবর্তে তাহার বিধনাশকারক গুণের উপর ভিত 
করি নূতন নাম কজিত হয় বিষহ্রী ।* তখন শিবের সঙ্গে গাহার সম্পর্ক স্বাপন করিয়া 
তাহার আভিজাত্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা কর! হয়--অধুন! প্রচলিত বাংল! সপপুজার 
ধ্যানমগ্রটি লক্ষ্য কর্িলেই জাঙ্গুলী যে কি ভাবে মূলতঃ সরীন্থপ হইতে উদ্টুত হই! 
বিষহরীতে পরিণতি লাভ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে; মগ্্রটি এই 
কাঙ্জ্যা কাঞ্চনসন্নিভাং ুবদনাং পল্নাননাং শোতনাম্‌ 
নাগেন্ৈ: ক্ৃতশেখরাং ফলীষমীং দিব্যাঙ্গরাগাক্ষিতাস্‌। 
ভা্বঙগীং দধতীং প্রপাদমভয়ং নিত্যং করা্যাং মুদা 
বন্ধে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পস্বোস্তবাং জাঙ্গুলীম্‌ ॥ 
মধ্যে বাংলার সর্পদেৰীর তিনটি স্বপ্ন পরিচয় যখ! “ফলীমী।' অর্থাৎ, 
জাঙ্ছলী ও বিদহরী একত্রীরুত হইয়াছে। এই ধ্যানটি পৃষ্ীয় চতুর্দশ 
শতানদীর পূর্ববর্তী নছে। 
সপর্দেবীর জাঙ্কুলী নামটি বর্তমানে লুপ্ত হইয়া গেলেও বিহহরী নামটি বাংল1 এবং 
বিহারে আ্াপি ব্যাপকতাবে প্রচলিত আছে। কিন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকত 


স্পা 


ঃ 
3 








স্থমিক! Ll nue 


আধুনিক কালে তাহার আর একটি নাম প্রচার লাভ করিয়াছে--তাহ! মলল1। এই 
মনসা নামটি কখন্‌ কো! হইতে আসিল, তাহাই এখন অহসক্ধানের বিষয় । 

পুর পাঞ্জাবের অস্থাল! ও ভরগাঁও জিলায় ছইটি সপননন্দির আছে মন্দিরের 
অগিষ্টাতী দেবীর নাম মনস1।৯ উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিষে অবস্থিত হরিদ্বার সহরের 
উপর মনল! পাহাড় নামক একটি টিল! ও তদ্থপরি সনলাদেনীর মন্ষির নামক এক ক্ষ 
মন্দির আছে ; মন্দিরের ভিতরে এক ক্ষ দেবীসৃততি, নন্ধিরের সমস্থ এক হচ্চ বৃক্ষের 
শাখা কষ ক্ষুদ্র মাটির ঢেল! ছিন্ন লস্থখণ্ড দিযা বাধিয়া কুলাইয়! রাখা হয়_পশ্চিম 
বাংলার বষ্ঠী বা মনসাতলায় অশ্রূপ দৃপ্র দেখিতে পায়! যায । উত্তরপ্রদেশের মিয়- 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে এখনও “মনসা” নাম রাখা হয়-- ইহ! নিশ্চিতই দেবতা অর্থবাচক । 
মধ্যপ্রদেশের কোল জাতির মধ্যে এক পুং-দেবাতা অর্থে “ন্য! দেও’ নামটি প্রচলিত 
আছে; কিন্ত আপাতদৃষ্টিতে সর্পের সঙ্গে াছার সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া ধায় নাঁ_ 

*Manasa deo is also a household god, but is usually worshipped 
outside the house. A small platform of mud is raised by the wall 
just in front of the house. and on the wall some daubs (usually 
four) of sindur are put, and two small red flags are set up. Some 
ashes will often be found there and bangles, beads and the like. 
IF Manasa deo is not kept contended by the usual offerings of food 
and coconuts. he mny attack the family. When he is happy, he 
wards off evil spirits. 

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাচি জিলার ওরা নামক ড্রাবিড-ভাধাভাখী আদিম 
জাতির মধ্যে শপদেৰীরূপে 'মনগা'র নাম শুনিতে পাওয়া খায় ।* ইহাদের মধ্যে সাপের 
ওকাকে নাগমতি বলে। নাগমত্তি এবং তাহার শিশ্যগণ গ্যৈ্ঠ ও আশা মাসে ‘মন্সা’র 
নিকট মুরগী বলি দিয়! ওাঁহার পুজা করিয়া খাকে। নাগমতি ও তাহার শিল্ধাপণ এই 
উপলক্ষে সারাদিন উপবাশ করিয়া! থাকে এবং সন্ধ্যার সময় “মন্সা"র নিকট নাগমতি ও 
তাহার প্রত্যেক শিক্ষা একটি করিম! মুরগী বলি দেয়। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে ‘ন্সা'র* 
মাহাক্সয কীর্তন করিয়! গান গাহে ও তালে তালে হাতে তালি বাজাইয়া খাকে। এই 
উপলক্ষে সাপের বিষ কাড়িবার নানাপ্রকার মস্ত আবৃত্তি কর! হয় এবং নান! জাতি সাপের 
নাম করা হয়। অহষ্ঠানটির সঙ্গে আরাবপ-সংক্তাস্তির দিনে অসিত বাকুডা ও বীরদ্কুম 
জিলার নিয়শ্রেণীর মন্যে প্রচলিত ঝাপান অস্নষ্ঠানটির আল্চর্মজজনক সাধৃশা দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

3 HL A. Rose, A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and Nerth- Western 
Frontier Provinee (Labore, 1919), Vol 1, p. 310. 

« W. G. Griffiths, The Bot Tribe ef Contra India (Calcutta, 1940), p. 146. 

৩ 5. G. Roy, Oraen Religion and Custom (Ranchi, L920, p. 303. 
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শিংহভূষ জিলার অন্তত কন্বন অঞ্চলের হো জাতির মধ্যেও মনসাদেবীর নাম 
শুনিতে পাওয়া যায় ।৯ নানতূম ও হাজারিবাগ জিলা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের তুমিজ ও 
কুর্মীদিশের মধ্যে স্পদেবীরূপে যনসার নামটি স্রপরিচিত। সাওতাল পরগণার 
সাওতালদিগের মধ্যেও মনসাদেবীর নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সাওতাল পরগণা 
জিলার অন্তর্গত দেওবরে বৈস্নাণ শিবমন্দিরের আঙ্গিনাযও একটি মনলাদেবীর মন্দির 
আছে, কিন্ত মন্দিরটি যে ১৮৮৩ পৃষ্টাব্দের পর নিমিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পার! 
যায়।* কিন্ত সিংহনূম, মানুষ, হাজারিবাগ, সাওতাল পরগণ! প্রন্থৃতি পশ্চিম বাংলার 
সীমান্ত সংলগ্ন জিলালমূহে নামটি বাংলাদেশ হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। 
উত্তর বিহারের সবত্র সপদেবী অর্থে বিষহরী নামটি অধিকতর প্রচলিত হইলেও মনস! 
নাষটির ব্যাপক প্রচার আছে। ইহ! প্রথম বিহারে কিংব! বাংলাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, 
তাহ! বলিতে পার! যায় ন!। বাংলাদেশ হইতেই যন! নামটি আলামে প্রচারিত 
হইয়াছে। 

দাক্চিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চলের নিয়শ্রেণীর এক জাতি বৎসরের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট 
দিনে বল্জীক-স্ুপে এক অনৃশ্য সপিবীর উদ্দেশ্বে পুঞ্গ! নিবেদন করিয়! থাকে__সগ্সিমীর নাম 
“মনে যঞ্চান্থাণ॥ এই “মনে? শব্দটি বাদ দিলে “সঞ্চান্মা' কথাটির মধ্যে সুইটি শব্দ আছে, 
মঞ্চ! ও অস্বা। মঞ্চ। শব্দটি হইতে মনসা! শব্দটির উৎপন্ধি হইয়াছে বলিয়| কেছ মনে 
করিমাছেন।* তবে কি ভাবে মে দূর কর্ণাট অঞ্চলের এক অনৃপ্য সপিণীর নাম 
বাংলাদেশে আলির! প্রচার লাভ করিল, তাহ! ব্যাখ্যা করিতে গিয়। আবার ফেহছ 
বলিয়াছেন, সেনরাজগণ কর্ণাট অঞ্চল হইতেই বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারাই এই 
নামটি বাংলাদেশে আনিয়া! প্রচার করিয়াছেন।* কিন্তু একটি কথা এখানে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, দাক্ষিণাত্যের মকল অঞ্চলেই উচ্চতর জাতি নিম্নঙ্গাতির সকল সংশবব বাচাই! 
চলে । লেনরাজগশণ উচ্চবংশসন্তৃত কর্ণাট ক্ষত্রিয়, তাহার! হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; 
কিন্ত গ্রাম্য সর্পদেৰী মনে মঞ্চান্থার উপাসকগণ বাংলাদেশের বাউরী, ৰাগী প্রস্ততি 
অপেক্ষাও হীন তোরিয়ার, চক্র প্রন্ৃতি নামে পরিচিত নিয়তম জাতির অন্তু ক্র ।* 
“বিশেষতঃ, মনে মগথশ্থার মত গ্রাম্য-দেবী দাক্ষিণাতোর প্রতি গ্রামেই বিভিন্ন নাষে নিয়- 
জাতির নিকট পুজা পাইয়! আসিতেছেন, তাহাদের মধ্যে নুদাম! প্রন্ৃতি নামক সর্পদেৰীর 
অস্তরস্থৃতি পর্যন্ত নিমিত হইত ।* অতএ ইহাদের মনা হইতে বিশেষ করিয়! মনে মঞ্চস্থ 


৯:10. N. Majumdar, The Affairs of 4 Tribe (Lucknow, 1950), pp. 260-62, 
2 Bengal District Gazetteers, Santal Parganas (Calcutta, 1910), p. 257, 
* ক্ষিতিমোহন সেন, “বাংলার বন পুজা, বালী, দাড়, ১৩২৯, পুঃ ৩৯৯। 
* N. K. Bbattiashali, Ieosegraply ef Baddlist snd Bralmaaical Sculptures in the Dacca 
Museum (Dacca, 1929), p-. 224. 
+ HL Whitehead, Village Gods ef Seuth 155 (Calcutta, 1921), p. 82. 
* J- Ph Votel, Indian Sorpeat Lere (London, 1926), p. 272 and plate XK. 
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সেনরাজদিগের পূর্বপুরুপের দৃষ্টি আকর্ণণ করিবার কোনই কারণ ছিল ন1$ কারণ, পূর্বেই 
বলিয়াছি, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ-কষত্রিয-প্রদুখ উচ্চতর জ্ছান্তিসসূহ কদাচ নিয়জাতির ধর্মকর্ম 
দ্বার! প্রভাবিত হইত না, উত্তর-ভারত হইতেও দক্ষিপ-ভারতের উচ্চতর ছিন্দ-সম্প্রদায় 
এই বিষয়ে অধিকতর রক্ষণনীল । অতএব ননে মঞ্চা মা ও মনসার নামের মধো যদি কোন 
উচ্চারণ-সাম্য থাকিয়াই থাকে, তরে তাহ! নিতান্তই আকন্মিক--ইহাদের পরস্পরের 
সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নাই । এ’কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সপিলীর (দেবীর নহে) 
নাম মনে মঞ্চা্বা, হু সগাঙ্ছা নহে ; আতএব ইহা হইতে মনসার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে 
হইলে শন্দটি সমগ্রভাবেই গ্রহণ কর! উচিত, অংশতঃ গ্রহণ করিবার কোন কারণ লাই । 

“পল্মপুরাণ', “দেবীতাগবত', “ত্রন্ধবৈবর্তপুরাণ' প্রস্তৃতি কষেকখানি অর্বাচীন সংক্কত 
উপপুরাণের মধ্যে সপদেবী অর্থে সর্বপ্রথম মনসার নামটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ কর! 
যায়। এই পুরাণগুলির একখানিও শ্রী চতুর্ণশ শাতানদীর পূর্ববর্তী নহে: শ্ষ্টায় চতুর্দশ 
শতান্দীতেই মনসা-মঙ্গল কাব্যের আদি কৰি হরিদস্ত ক্আনিন্থৃতি হইয়াছিলেন। অতএব 
এই সময়েই কিংবা! ইহার কিছু পূর্বে মনল! নামটি বাংলাদেশের লোক-সাছিত্যে আগিয়। 
প্রবেশ লাত করিয়াছিল বলিয়া অসমান করা যার এবং লোক-সাহিত্য ও লৌকিক 
ধর্মের প্রভাববশতঃই তাহ! সেই সময় হইতেই বাংলাদেশে রচিত ও প্রচারিত কতকগুলি 
অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণের মধ্যেও গিয়া প্রবেশ লাত করে। মনল! শন্গটি সংক্কত নহে, 
কিংবা! সংঙ্কত হইতেও জাত নহে, তবে মনগাদেবীকে আভিজাত্য দান করিবার জনা 
শব্দটির কশ্যপ কিংবা! ব্রহ্মা কতৃক “মনশা পয ইতি মনসা" এই প্রকার ব্যুৎপক্চি নির্দেশ 
করা হয়। বল! বাহল্য, উক্ত অবাচীন পুরাণগুলির কাহিনী 'অপ্রযারীই শিব-দীর্ধে 
মনসার জন্ম, তিনি কাহারও মানশ-শষ্ট নহেন অতএর এই নিতান্জ কষ্টকল্িত ব্যুৎপত্তি 
শ্রহণযোগ্য নহে। স্তরাং মনে হয়, শব্দটি পূৰোলিখিত উদর ও মধ্য-ভারতের সাধারণ 
'অদিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত ‘নন্সা' শব্দ হইতেই জাত, সেই অঞ্চল হইতেই ইহা 
বাম চতুর্দশ শতান্দীর কিছু পূৰে বাংলাদেশে আনীত হইয়া সাধু উচ্চারণে মনসা ও 
প্রাদেশিক উচ্চারণে মন্দ! প্রতি ক্ূপলাত বরিয়াছে। এখন আপোচন! করিতে হব, 
কি ভাবে ইহ! বাংলাদেশে আসিল । ব্‌ 

আমাদের দেশে এখনও কেহ কেহ মনে করেন, একমাত্র বেদ, রামায়ণ-মহাতারত, 
পুরান ও অন্তানথা শংক্কত ধর্মশাঙ্গ অবলঙ্গন করিয়াই সাধারণ বাঙ্গালীর ধর্ম ও সংঙ্কতির 
যাবতীয় উপকরণ এই দেশে আলিয়া! প্রচারলাত করিযাছে। তাহাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালী 
জীবনের প্রতিটি সাংক্কতিক উপকরণেরই ভিত্তি বেদ-পুরাণ ব। ক্রুতি-স্বৃতি। এই 
বিশ্বাসের বশবর্তী হইযাই ভাহার! বাঙ্গলার নিজস্ব লোক-সংক্কতির উপকরণগুলির উৎপত্তি 
সগ্ধান করিতে গিঘা নেদ-পুরাশেরই ছ্ারন্থ হইয়া থাকেন। শ্রাগৈত্তিহাসিক ও 
প্রাতহাসিক কাল হইতে আর্ত করিয়! যে সকল বিভিন্ন জাতির স্বতগ্র উপকরণ একত্র 
মিশ্রিত হইম! বর্তমান সাধারণ বাঙ্গালীর সাংক্কতিক জীবন গঠিত হইযাছে, বেদ-পুরাণ 
তাহাদের অন্ততম মাত্র, কিন্তু একমাত্র নহে ॥ বিশেষতঃ, সমাজের উচ্চতর স্তরে 
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বেদ-পুরাশের প্রভাব কতকটা স্পষ্ট হইলেও সাধারণ কিংব! নিন্নতর স্তরে ইহার প্রভাব 
একেবারে নাই বলিলেই চলে । মনযাপূজ্ বাঙ্গালী সমাজের সাধারণ ও নিয়তম 
শ্ুরেরই একটি যুখ্য উৎসব, অতএব ইহার উৎপত্তি নির্দেশ করিতে বেদ-পুরাণ 
অস্থসন্ধান করা নিরর্থক । অতএব কোন বেদ কিংবা পুরাণে যদি মনসা শব্দের 
উচ্চারণাহর্ূপ কোন শব্দের সঙ্গে যাক্ষাৎকার লাত কর! যায়, তবে তাহাই বাংলার 
অর্বাচীন পুরাণ কয়খানিতে উল্লিখিত সর্পদেৰী মনসার উৎপত্তির মূল বলিয়া মনে 
কর! সঙ্গত হয় ন!। কারণ, ইহাদের মধ্যে বহুদূর ব্যবধান রহিয়াছে, সেই ব্যবধান 
নিরলচ্ছিত্র তথ্য দ্বারাই কেবল দূর কর! যাইতে পারে, কজন! দ্বার! পূর্ণ কর! 
যাইতে পারে ন!। অতএব বেদ-পুরাণে উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন কোন সমোচ্চার্যশন্দমাত্র 
হইতে সপনেবী অর্থে বাংলার যনন! শব্দ প্রচারিত হইয়াছে, এ-কথ! স্বীকার করা! 
যায় না। 

বৈদিক কিংবা প্রাচীন সংক্ষত সাহিত্যে সর্পদেবী অৰ্থে মনস! শব্দটি কোন না 
কোন জপে যদি বর্তমান থাকিবেই, তবে গায় চতুর্শশ শতান্দীর পূর্বে কোন 
ধর্মীয় কিংবা! পৌরাণিক সাহিত্যে, এমন কি সর্পনেবীর প্রচলিত কোন ধ্যানেও শব্দটির 
উল্লেখ না খাকিবার কারণ কি? বেদ, রামায়ণ-মহাভারত ও মহাপুরাণগুলি ত 
ইতিপুবেই বাংলাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহ! সত্তেও একমাত্র স্বীয় চতুর্দশ 
শতান্দীর পরবর্তী কয়েকখানি উপপুরাণ ব্যতীত ইহার উল্লেখ পূর্বে আর কোথাও 
পাওয়। যায় ন! কেন বরং তাহার পরিবর্তে জাগ্গুলী নামটিই বাংলাদেশে কেন 
ব্যাপক এরচারলাভ করিয়াছিল তারপর বৈদিক ও সংঙ্কচত সাহিত্য ত সর্বভারতীয় 
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বৌদ্ধ সংশ্রবের জন্য তখনই ভাহার জা্গলী নাম পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে 
মনসা নামকরণ হয়। বাংলার পূর্বোক্ত অর্বাচীন পুরাণগুলি ইহার কিছুকাল মধ্যেই 
রচিত হয় এবং তাহাদের মধ্য দিয়া মনসাকে শিবের কন্যান্ধপে দাবী করিয়া! হিন্দু- 
সমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হয়। এই সময়ই সংস্কৃত মহাভারত হইতে বাহুকির 
ভগ্নী জরৎকারুর কাহিনীটিও আনিয়া বাংলার তদানীস্বন বৌদ্ধ সর্পদেৰীর উপর আরোপ 
করা হইল এবং লোক-সাহিত্যে ও তাস্কর্শে তদপ্রর্নপ সর্পদেবীর কাহিনী ও মুত্ি 
পরিকতিত হইল । তাহা সব্বেও সপপুজ্গায ঘট ব্যবহারের প্রাচীনতর রীত্তিটি 
পরিত্যক্ত হইল ন!; ত্তাক্র্ণে নিগিত সর্পদেবীর নৃষ্তিুলির নিয়্তাগে এক একটি 
ঘটও উৎকীর্ণ হইতে লাগিল । পূৰ্বে যে নাগঘটের উল্লেখ করিয়াছি, ইহা তাহাই । 

বাংলাদেশে ও লেখান হইতে বিহার ও আসামেই এই সপনেবী মনসা নামে 
পরিচিত হইয়াছেন, বাংলার একান্ত সংলগ্ন ঞ্চল ব্যতীত উদ্চি্ার অন্যত্র মনসা! নামের 
পরিবর্তে জাঙ্গুলী নাম এখন পর্যন্থও প্রচলিত আছে। মনশা-পঞ্চমী বা নাগপঞ্চনীকে 
উড়িগ্যায এখনও জাগুলি-পঞ্চনী বলে ।* 

এখন দেখিতে হইবে, কি ভাবে মনসা শব্দটি পশ্চিম তারত হইতে বাংলাদেশে 
আসিল । পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মনশার যে পরিচয় পায়! যায 
তাহ! হইতে দেখিতে পাওয়। যাইবে যে, তিনি সেখানেও লিয়শ্রেণীর দেবতা 
বাবসামী সাপুড়েদিগের সঙ্গে স্দেবীর সম্পর্ক খুৰ ঘনিষ্ঠ; কারণ বিষধর সপ 
তাহাদের নিত্যমঙ্গী ও উদর-পূরণের সংস্কান। সাপুড়ে সাপ ধরিয়া, সাপের খেলা 
দেখাইয়! সমস্ত ভারতময় ভ্রমণ করিয়। থাকে । পশ্চিম-তারাহীয় সাপুড়েদিগের সঙ্গে 
বাংলাদেশের আরও একটি শম্পর্ক ছিল। মঞ্ত ও সপোঁশধির যাহার! ব্যবসায়ী 
তাহার! কামরূপের অন্তর্গত কামাখ্যাতীর্ধকে সর্বদাই সিদ্ধপীঠ বলিয়া বিবেচন! করিত । 
এখানে না আসিলে অস্ত্রে সিক্ধিলাত কর! যায় না, ইহাই সকলের বিশ্বাস ছিল। 
সেইজস্থা প্রতি বৎসর উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শাপুড়ের দল বাংলাদেশের 
উপর দিয়! কামাখ্যাতীর্থে যাতায়াত করিত) ব্যবসায়ের অঙ্থকুল হইলে কোন কোন দল 
কোন কোন স্থানে বসতি স্থাপন করিত এবং সেই স্থানকে কেন করিয়া নিজেদের জীবিকা 
অর্জন করিত। এখন পর্যন্তও উত্তর ও মধং্যপ্রদেশ হইতে গোরখনাথের শিখা বলিয়া 
পরিচিত যোগিসমপ্রদায়তুক্ত একশ্রেণীর সাপুড়ে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের উপর দিয়া 
কামাখ্যা। পৰ্যন্ত যাতায়াত করিয়া! থাকে। ইহারা পথিমধ্যে সবই সাপের খেলা 
দেখাইয়া পাথেয় ও জীবিকা! সংগ্রহ করে। অতএব এই সাপুড়েদিগের মধ্যস্বতায়ই মনা 
নামটি মধ্যভারত হইতে বাংলাদেশে আনীত হইয়াছিল । বহিরাগত কোন সাপুড়ের 
দলের এদেশে বসতি স্থাপন করাও সম্ভব ; এই স্থত্রেই নামটি এদেশের নিয়শেণীয় 
মধ্যে পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিল, অতএব সর্পদেবী জাঙ্গুলীর যখন নূতন নামকরণের 
প্রযোজন হইল, তখন জাঙ্ুলীর পরিবর্তে মনসা নামটিই গ্রহণ কর! হইল । 

3 Kunja Bebari Das—A Study in Orinsen জলা (Santiniketan, 1953), p. 104, 
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ভাস্কর্মে সর্পদেবী 


বাংলাদেশে সেনরাজগণই হিন্দুসংক্ষতির শবদ্াথানের জনা দাহী হইলেও এবখা 
কিছুতেই অস্বীকার করিতে পার! যায় না যে, পূর্ববর্তী পালরাজগণ হিন্দুধর্ম ও 
সংচতি-বিষযেও উদার মত পোষণ করিতেন বলিয়া! সেমরাজগণের আবির্ভাবের 
পূব হইতেই এদেশের জনগাধারপের মধ্য হিস্দুবর্ষ ও সংগ্রতিবিষয়ক উৎসাহ প্রকাশ 
পাইতেছিল; নতুন! বহিরাগত সেনরাজদিগের বর্ষমত যাহাই খাকুক ন! কেন, তাহা 
এত ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশের জৃদয় অধিকার করিতে পারিত ন1। (েইজস্থাই 
দেখিতে পাওয়া মায়, গ্ষ্ীয় দশম-একাদশ শতাক্দী হইতে আরম্ভ করি! এদেশে 
॥ হিন্দুতান্র্যের অন্থশীলনেরও হুত্রপাত হইয়াছিল। হিন্দ-আদর্শে এই সময় যে সকল 
দেবদেবীর মৃতি প্রস্তরে কিংবা শাতুত্বার! গঠিত হয়, সর্পদেখীর মতি তাহাদের 
* অন্যতম । সপদেৰীকে তখন পর্যস্থ জাগ্ুলী বলিয়াই উল্লেখ কর! হইত, ভাহার মনসা 
নাম তখনও প্রচার লাত করে নাই। এমন কি সায় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত 
তাহার হ্যানেও (পুঝোগ্কুত ) ভাহাকে জাগ্ুলী বলিয়াই উল্লেখ কর! হইয়াছে, কিন্ত 
প্রস্তর ও ধাতুনিমিত সৃতিগুলিতে ভাহার পরিকল্জন! বৌদ্ধদেবী জাদ্গুলী-তারা হইতে 
কণকট! স্বতত্ন হইয়াছে। যেটুকু স্থাতঙ্্য ইহাতে দেশ! দিয়াছে, তাহ! মহাজারতের 
বাসুকির ভগিনী জ্রৎকারুর কাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। তখন বাংলাদেশের 
সপদেৰী মহাতারতের অষ্টনাগের জননী, মুনি জরৎকারুর পরী__সপ্তনাগ গাহার 
মন্তকের উপর ফণাচ্ছ বিস্তার করিয়া থাকে, অষ্টম নাগ কখনও সপ্পরূপে, কখনও 
ন্বশিগুধপে ভাহার অক্ষে আরোহণ করিয়া থাকে । ইহারই সঙ্গে আসিয়! বাংলার 
সপগুক্ধার লবপ্রগান উপকরণ ‘ঘট'টি যুক্ত হইয়াছে, দেবীর এক পদ ঘটের উপর স্থাপিত; 
কোন কোন নুতিতে ইহার শন্কতম প্রধান উপকরণ পুবোক্ মনসা-গিজ বৃক্ষের 
পাকাও উৎকীণ হয়। মহমনসিংহ ক্লায় প্রাপ্ত এমন একটি মৃতির কথ! পুবে উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহ! অপেক্ষা ক্র আর একটি পিঙ-মনসা শাখাবিশিষ্ট সৃতি রাজসাহী জিল! 
হইতেও আবিষ্কত হইয়াছে। এই সকল সৃতি শ্রী দশম হইতে স্বাদশ শতান্দীর 





পয 








কনিকা ১৯ 


কিংবা মনসাপুজ্ার কোন প্রচলিত দ্যানেই পর্পদেবীকে মনসা! বলিয়াও উল্লেখ কর! 
হয় নাই--বহু পরবর্তী কালে রচিত কেবলমাত্র একটি প্রণাম-মঞ্তে বনসাকে বান্কির 
ভাগনী ও আস্তিকের জননী বলিদা উল্লেখ কর! হইয়াছে। বলা বাছলা, মহাভারতের 
কাহিনী অহ্বমাযী জরৎকারুই বাক্জকির ভগিনী, মনন! নহে--মনস! নাম মহাভারতে 
নাই। 


লোক-সাহিত্যে মনসা 


শাম দশম হইতে অয়োদশ শতাব্দীর নশ্যে ভাস্বর্ণে নিিত সর্পদেৰীর মুদ্তিসনূহ 
শে নামেই পরিচিত হউক, আগুমানিক প্রায় চতুর্দশ শতান্দী হইতে বাংলাদেশে 
রচিত কয়েকখানি অবাচীন উপপুরাপের মধে। সবগ্রথম মনসা নাষষ্টির উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সকল পুরাণে ভাহার উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ কর! হইয়াছে খে, 
পুরাকালে নরগণ নাগতযাক্ান্ ছিল. সপে দংশন করিলে কাহারও প্রাপরক্ষা পাইত না - 
ইং! দেখিয়! আঙ্ষা কৰ্তৃক সআদিই হইয়া কাপ মহ রওনা করিলেন অবশেষে মগ্রের 
অধিষ্ঠাত্ৰী এক দেবীরও স্বষ্টি কর! হইল, 

নঙাধিষ্া্ু-দেবীহ তাং মনসাং সন্দজ্গে তত: । 
তপসা। মনসা তেন বন্ধুৰ মনসা ৬ সা ॥ 

ক্রমে তাহাকে কম্বপের মানস-কন্থা, শিগের শিল্পা, কষ কর্তৃক আরাধিতা ও 
জরৎকার মুনির পর্থী বলিয়া নির্দেশ কর! হইল । 

এই সময় অর্থাৎ গ্ু্ীয় চতুর্দশ শতান্দী হইতেই মনসানেবীর মাহাক্লা বাংল! 
পাচালীতেও কীতিত হইতে লাগিল । তখনই একটি অপূর্ব কাহিনী এই দেবতার 
মাহাগ্া প্রচারের 'অবলঙ্গন হইল তাহাই বাংলাদেশে আঙ্গ পাচশত বসরেরও অধিক 
কাল ধরি! নিরবচ্ছিপ্রতাৰে প্রচলিত হইয়! আসিতেছে, ইহ! বেহল1-লমীন্দরের কাহিনী। 
এই কাহিনী অবলখন করিযাই মধ্যযুগের বাংলার লোক-সাহিতোর বিশিষ্ট একটি 
শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে__তাহাই মনসা-মঙ্গল। বহকীপ্তিত মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি 
সংক্ষেপে এই ie 

চাদ সদাগর নামে এক বণিক্‌ ছিলেন; তিনি পরম শৈব- প্রত্যহ শিবপুজ! করিয়া 
অনর্গল স্পর্শ করেন, বিপদে সম্পদে শিবনাম জপ করেন, ভুলেও অন্তা দেবতার নাম যুখে 
আনেন না। তাহার স্ত্রীর নাম সনকা, তিনি গোপনে গোপনে সপদেহী মনসার পুজা 
করেন; একদিন জানিতে পারিয়া চাদ সদাগর ভাহার মনসাপুজ্গার ঘট পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া 
দিশেন। মনস! এই অপমানের প্রতিশোধ লইনার জনথা বন্ধপরিকর হইলেন। একদিন 











আপন বনপা-মঙ্গল 


মনসা! বুঝিতে পারিলেন, যতদিন শঙ্কর জীবিত আছে, ততদিন তাহার কোন 
কৌশল সার্থক হইতে পারিবে ন! ; সেইজন্ত তিনি এইবার তাহাকেই বধ করিবার উপায় 
সন্ধান করিতে লাগিলেন ॥ শঙ্কর নেতার শিশ্য--নেতার বরে তাহার দেহ ছিল অজ্জর, 
অমর ; তাহার বৃত্যুর একটিমাত্র উপায় ছিল, তাহাও সে নিঙ্গে ব্যতীত আর কেহ জানিত 
না;এষন কি, তাহার স্বাও তাহা জানিত না। একদিন মনসা! ছন্রবেশ ধারণ করিয়া 
শঙ্করের স্ত্রীর কাছে গেলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গি পাতাইলেন, তারপর তাহার স্বামীর 
মৃত্যুর উপায়টি তাহাকে জানিয়া লইতে অঙ্থরোধ করিলেন। এক ছবল মুহূর্তে শঙ্কর স্ত্রীর 
নিকট তাহার নৃত্যুর সন্ধানটি বলিয়া! দিল খাকিয়া মনসা! সেই কথ! শুনিয়া 
লইলেন, তারণর সেই উপায় অবলম্বন করিযা অতি সহজেই তাহার প্রাণনাশ করিলেন। 
এইবার চাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ কর! সহঙ্গ হইল । তিনি প্রথমেই তাহার 
ছয়পুত্রকে বধ কৰিলেন। 

মনসা! শিবকে শিয়া বলিলেন, “মর্তালোকে আমার পৃজ! প্রচার করিতে চাই, কি 
করিলে আমার পুজার প্রচার হইতে পারে, তাহ! আমাকে বলিয়া দাও।' শিব বলিলেন, 
“চাদ সদাগর যদি তোমার পুজ্জা করে, তবেই তাহ! হইবে, নতুবা হইবে না)" মনসা চাদ 
সদাগরের সশ্মুশে আবি হইয়া! বলিলেন, “আমার পৃ! কর, পুত্র ফিরিয়া পাইবে ।' 
চাদ মনপাকে হেতালের লাঠি লইয! তাড়া করিয়া গেলেন, লাঠির এক খায়ে মনসার 
কাকালি তাঙ্গিয়া গেল। তিনি পলাইফ। বাচিলেন। 

সনক! আসিয়া স্বামীর পায়ে পড়িলেন, বলিলেন “দেবতার সঙ্গে বাদ করিও না, 
গ্াঁহার পুজা! কর ; সোনার চাদেরা আসিয়া আবার খর আলে! করুক।” চাদ তাহাকে 
নানা ৰথায় বুঝাইয়া দিলেন। 

কালু মানু ছুই তাই নদীতে মাছ ধরিতে পিয়া জালের মহ মনসার ঘট পাইল, সেই 
ঘট গৃহে আনিয়া স্থাপন করিয়া পুজা করিতে লাগিল। সনকা গোপনে কালু মালুর 
বাষ্টীতে আপিয়! পু! দিলেন--মনল! তাহাকে পুত্রবর দিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, 
চাদ সদাগর যদি তাহার পুঁজ! ন! করেন, তবে বিবাহের রাত্রে পুত্রের সপদংশনে মৃত্যু 
হইবে। সনকা তাৰিলেন, বিবাহ না করাইলেই হইবে, তৰু ত পুনরায় পুত্র্থখ দেখিতে 
পাইবেন, তাৰিয়া উৎকুল্জ ভৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। 

চৌদ্ক ডিঙ্গ| সাজাইযা চাদ সদাগর বাণিচ্যযাত্রার উদ্ভোগ করিলেন যাত্রাকালে 
যথারীতি শিবপুজ্জ। করিলেন; মনসা পুজাক্কানে আসিয়া ভাহাকে মিনতি করিতে 
লাগিলেন, ‘আমার জন্পও একবার কুলজল দাও, ছয় পুত্র এখনই ফিরিয়া! পাইবে।" চাদ 
পুনরায় ভ্তাহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইযা দিলেন। 

চৌদ্দ ডিঙ্গ| লইয়া চাদ সদাগর বাশিজ্যযাত্রা করিলেন, মি 
লে, নিজের আকিব হাসার সনে বহ লেন শি পানে 
দেশের দিকে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে মনল! পুনরায় আবিদুত্ি হইয়া! বলিলেন, 
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“আমার পুজা কর, ন! করিলে অগ্তাপ করিতে হইবে ।' চাদ ক্রুদ্ধ হইয়া! বলিলেন, “খে 
হাতে শিৰপুজ্জা কক্ি, সেই হাতে চেঙ সুড়ী কানীর পূজা করিব ?' 

দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের জল উত্তাল হইয়া! উঠিল, চারিদিক মেখে অন্ধকার হইয়া 
গেল, অকালে তুল ঝড় উঠিল। চাদের চৌদ্দ িঙ্গা ছুলিতে লাগিল, তারপর ধনসম্পদপূর্ণ 
এক একটি ডিঙ্গ! সমুদ্রের অতল জলে তলাইয! গেল । চাদ সমুদ্রের জলের উপর ভাসিতে 
লাগিলেন, ঢেউএর অঘাতে কোন রকমে প্রাণ লইয়া! তীরে আসিয়া পৌছিলেন। 
অপরিচিত দেশ, আগ্ীয়-বক্ধ-বাঞ্ধনহীন সমাজ, ইহার মধ্যে পড়িয়া চাদের লাঞ্ছনার 
একশেষ হইল, বার বৎসর নানা দু:খ কষ্ট স্ব করিয়! অবশেষে ভিক্ষুকের বেশে দেশে 
গিষ। পৌছিলেন। 

তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লবদীক্ষর তখন তরুণ কিপোর। পুত্রের মুখ দেখিয চাদ সকল 
দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। নুতন আশায় বুক বাধিয়! পুত্রের বিবাহের উদ্মোগ করিতে 
লাগিলেন। উ্ানীনগরের সাযবেনের কক্! বেজলার সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইল । 
বিবাহের রাত্রে সপদংশনে তাহার মৃত্যু পেখ। আছে জানিতে পারিয়া বর-বধুর বাসর 
যাপনের জন্য এক নিশ্ছিদ্র লৌহবাসর নির্মাণ করিলেন। কিন্ত নির্মম নিয়তির পথ রোধ 
কর! গেল না, লৌহবাসরের মধ্যেই লখীন্দ্র যর্পদংশনে প্রাপত্যাগ করিল । 

প্রাচীন প্রথা অগ্থমামী লখীন্দরের দেহ নদীর জপে তাসাইয়া দেওয়া স্ষির হইল 
বেহল! বলিল, শে মত স্বামীর অস্থগাষিনী হইবে, স্বর্গের দেবতাদিগের নিকট হইতে 
তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয! সআনিবে। আগ্গীয-স্বজন নিষেধ করিল, কেহ অগ্রনয় 
করিম প্রতিমিববক্ হইতে বলিল। শে কাহারও কথায় কর্শপাত করিল নাত স্বামীর 
দেহ কোলে লয়! গান্থড়ের স্রোতে তেলায় তাসিয়! চলিল ॥ নদীর ঘাটে ঘাটে নুতন 
নুতন বিপদ দেখ! দিতে লাগিল । কিন্ত অমিত তেলস্মিতা ও তীক্ষ উপস্থিতনুদ্ধি ছার! 
সকল বিপদ কাটাইয়! গে তাহার লক্ষাদুখে অগ্রসর হইয়া চলিল । ভেল! আগিয়া নেতার 
ঘাটে ঠেকিল । নেতা স্বর্গের ধোপানী--দেবতাদিগের কাপড় কাচে। বেহুল! আসিয়। 
তাহার পাযে শুটাইয! পড়িল, বলিল, “দেবতাদিগকে বলিয়া আমার স্বামীর প্রাণ 
ক্ষিরাইয়! দাও ।' নেত! বলিল, ‘নৃত্য দেখাইয়া! দেবতাদিগকে ঘদি গন্ধ করিতে পার,. 
তবে তাহার! তোমার অভিলাধ পূর্ণ করিতে পারেন; আমার সঙ্গে চল, আমি সকল 
ব্যবস্থা করিয়! দিব।' বেহল! স্বামীর অস্থি কমখানি আঁচলে বাধিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। 
সমবেত দেবতাদিগের মম্মশে তাহার নৃত্য দেখাইল। তুষ্ট হইয়! দেবতার! বর দিতে 
চাহিলে সে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল । শিব মনসাকে লঙবীন্বরের প্রাণ ফিরাইয়! দিতে 
বলিলেন। মনসা বলিলেন, “চাদ যদি আমার পৃজা! করে, তবে দিতে পারি।' বেহুলা 
বলিল, “আমার শ্বশুরকে বলি! আমি তোমার পুজা করাই ।' মনসা! জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“যদি সে পূজা না করে?" বেহুলা! বলিল, “তবে আর স্বামী লইয়া তীরে উঠিব না।" 
মনসা! ইহাতে রাজী হইলেন। বেহল! বলিল, ‘এক! নিজের স্বামী লইয়া ফিরিতে পারিব 
না, ঘরে আমার ছয় বিধব! লা, আমার ছয় তান্সরকে জীযাইয। দাও ॥ শশুরের ধনরসবপু্ণ 





ue চহ 
চৌদ্দ ভিঙ্গ| ফিরাইয়! দাও । মনস! তাহাই করিলেন, কিন্ত স্তাহার সর্ভের কথ! তাহাকে 
বারবার স্বরণ করাইয়া! দিলেন। 

চৌদ্দ ডিঙ্গা, হয ভাস্বর ও স্বামী লইয়া! বেহুল! দেশের দিকে যাত্র। করিল-_গাগ্ছুড়ের 
ঘাটে আসিয়! ডিঙ্গি তিড়িল। চাদ সদাগর শুনিতে শাইফা উন্মাদ হইয়! ছুটিয়া 
দিলেন ॥ কিন্ত যেই যুদর্তে শুনিলেন, মনসার পৃজ! ন! করিলে কেহই তীরে উঠিবে না, 
তখন তিনি আবার গৃহে ফিরিয়। গেলেন, কাহারও দিকে দ্ৃকুপাত করিলেন ন! ; বলিলেন, 


গেছে যাউক ধনজন আমার নিছনি। 
কষ্টে প্রাণী ঘাকিতে ন! পুজিব লগু কালী ॥ 

বেহলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জ্ঞাত্তিবর্গ গিয়! চাদকে মনসাপুজ! 
করিবার লন্ত হাতে-পায়ে ধরিতে লাগিল, রু-পুরোছিত আসিয়া! অভিশাপ দিতে উদ্তত 
হইল, শনক! কআআসিয়। তাহার সম্মুখে আত্মঘাতিনী হইতে চাছিল, বেছল! গিখ| কাদিয়া 
ভাহার পায়ে পড়িল । চাদের জীবনে এত বড় সংকট আর দেখ! দেয় নাই--কাছারও 
মুখের দিকে তিনি তাকাইতে পারেন না। বেহুলা বলিল, “তুমি বাম হাতে মনযাকে 
একটি ফুল দাও, তাহ! হইলেই হইবে ।' চাদ বলিলেন, "আমি মুখ ফিরাইয়! দিতে 
পারি।' বেহুল! বলিল, “তাহাতেই হইবে । চাদ বলিলেন, 'মনগার মাথার উপর থে 
ঠাদোয| টানাইবে, তাহাতে আমার নাম লিখিয়া দিতে হইবে ।' নেপথা হইতে কে 
বলিল, ‘তাহাতেই হইবে ।' চাদ তাহাই করিলেন, যুগ ফিরাইয়] বাম হাতে একটি ফুল 
চাকা! দিলেন_তিমি যে হাতে শিবপৃজ! করেন, সেই হাত কলদ্ষিত করিলেন না। 
ইহাতেই মনল! খুশী হইলেন। ধনজন লইয1 বেহুল! তীরে উঠিল। কিন্ত বেহুল(- 
লখীন্ধর স্বগীরোহণ করিল-_গৃহশংলারে আর বাল করিল না। 

ইহার মধ্যে ছুইটি কাহিনী একত নিশিয়! গিয়াছে--প্রথম নেতা ও শঙ্কর গারড়ীর 
কাহিনী এবং দ্বিতীয় মন! ও চাদ সদ!গরের কাহিনী ॥ নেতা-শঙ্কর গারভীর কাহিনীটি 
প্রাচীনতর, কিন্তু পরবর্তী কালে ননগা-চাদ মদাগরের কাহিনী অধিকতর জনপ্রিয়ত! 
অর্জন করিবার জন্য নেতা-শঙ্করের কাহিনী সহঙ্গিপ্রতর হইয়া কোন প্রকারে মনসা'চাদ 
সদাগরের কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে--নেত! মনশার সহচরী ও শঙ্কর চাদের 
সহচর হইব! নিজেদের শ্বাতত্্য বিনর্্ন দিয়াছেন । নেতা-শদ্বরের কাহিনীটি মনসা-মঙ্গলে 
বর্তমানে যে আকারে গাওয়া যায, তাহা! হইতে ইহার এই মৌলিক কপ পুনগ ঠন কর! 
যাইতে পারে__. 
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বলিলেন__একটি তাতও ফেলিতে পারিবে না, তাহা হইলে এই বর সম্পূর্ণ সফল হইবে 
না। কিন্ত পাতার নীচে একটি ভাত কি ভাবে রহিষ1 গেল; সেইজন্য ঠাহার প্মমরছ্ছের 
মধ্যে একটি ছিত্র রহিল-_অত্যন্ত গোপনে তাহ! নেতা! শঙ্করকে বলিয়া রাখিলেন। 

মহাজ্ঞান (8487 ৮০৫৭৪) লাভ করিয়া শদ্র সর্পকুলের ছুধর্ম শত্রু হইলেন, 
াহার আতঙ্কে সর্পকুলের মধ্যে ত্রাহলর সঞ্চার হইল । একদিন এক দুর্বল সছর্ে শঙ্কর 
তাহার স্ত্রীর নিকট গাহার যৃত্যুর উপাঘটি প্রকাশ করিয! দিলেন । স্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী 
রাজ্জী মনসা, গোপনে থাকিয! তাহা! শুনিতে পাইলেন__তারপর সেই উপায় 'অবল্বন 
করিয়াই শঙ্করের গ্রাণনাশ করিলেন ॥ 

পশ্চিষ বাংলার পশ্চিম প্রান্ত সংলগ্ন সাঁওতাল পরগণ! জিলার সাওতালদিগের মধ্যে 
কামর ওঝার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে? ; তাছ! উক্ত শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীর প্রায় 
অঙ্্ূপ ; মনে হয়, ইহারা একই ক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত | 

মনসার মাহাগ্সান্থছচক আর একটি কাহিনী বাংল! লোক-সাহিত্যে প্রচলিত আছে 
নাগপঞ্চমী বা শ্রাবণ-সংক্রাস্বির দিন মনসা-ত্রত উদ্যাপন করিয়া বাংলার পুরমহিলাগণ 
তাহা! উল্লেখ করিয! খাকেন। তাহ! মনসা ও বেনে বউএর কাহিনী ।২ কাহিনীটি পশ্চিম, 
উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার সমগ্র অঞ্চলেই প্রায় অতিত্র জ্পেই প্রচলিত গ্যাছে । ইহার 
মধ্যে বেহুলা-চাদ সদাগরের কোন উল্লেখ নাই, কাহিনীটি মনসা-নঙ্গলের কাহিনীর প্রভাব 
হইতে সম্পুর্ণ মুক্ত। এই কাহিনীটি উত্তরপ্রদেশের এটোয়া জিলা হইতে সংগৃহীত হইয়! 
প্রকাশিত হইয়াছে, তবে তাহাতে মনশার নামটি নাই । মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও কাহিনীটি 
প্রচলিত আছে," কিন্ত সেখানেও মনস! নামটি পাওয়া যায় না, বরং তাহার পরিবর্তে শেষ 
বা অনন্ত নাগই ইহার নায়ক । 

মনসা! এবং চাদ সদাগরের কাহিনীটি বিহারে ও গ্দাসামে ব্যাপক প্রচলিত আছে, 
কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সীমাস্বলয় অঞ্চল ব্যতীত উড়িষ্যাতে ইহার প্রচলন নাই। 
কাহিনীটি যে উত্তরবঙ্গ পথে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যক! ও পূর্ববঙ্গ পথে আসামের অর্শ 
উপত্যকায় প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা! সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত বিহার 
সম্পর্কে এ কথা এত সহজে বলিতে পার! যায় না। কারণ, মনসা-চান্দে! সৌদাগরের 
কাহিনী উদ্তর-বিহারে আজ্জ পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। ভারতীয় 
মংঙ্কতির উপকরণসমূহ প্রধানতঃ পশ্চিম দিক হইতে পূর্বযুষী অগ্রসর হইয়াছে, পূর্বদিক 
হইতে পশ্চিমমুষী বড় বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। এই নীতি স্বীকার করিয়া লইলে 
ৰলিতে হয় যে, বিহার হইতেই কাহিনীটি বাংলা দেশে আসিয়াছে, তারপর এদেশে 
আগিয়। ইহ! একটি স্থানীয় ক্ষণ লাত করিয়াছে। কারণ, উত্তর বিহারের পল্লীতে 
পল্লীতে, গৃহে গৃহে, শ্রাবণ মাসের প্রত্যহ বিশহরীর নামে পৃজা দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় 
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গৃহের পুরুষগণ একত্র হইয়া গ্রাম্য জ্বরে বালা লবীন্দরের কাহিনী গান করিয়। থাকে । 
অনেক সময় এই সঙ্গীত সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়াও চলিতে খাকে। গৃহের নারীগণও 
একত্র হইয়া মেয়েলী স্বরে এই কাহিনী গান করিয়া থাকে-- ইহাতে ইতরবিশেষ নাই, 
উচ্চ-নীচ নাই, ত্রাহ্মণ-শৃত্র সকলে একাসনে বসিয়া এই সঙ্গীত উপভোগ করিয়া থাকে। 
উত্তর বিহারে প্রচলিত হিন্দী ভাষায় এই কাহিনী সংগৃহীত হুইয়। বটতলায় মুদ্রিত 
হইয়াছে? এবং এই অঞ্চলের গবত্র হাটে হাটে এই সকল পুস্তক শত শত বিক্রয় 
হইতেছে : যাহাদের বর্ণজ্ঞান আছে, তাহারা মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যেই গীত গাছিয় 
খাকে। মননার প্রতি বিশ্বাস এবং মনলা-চাদ সদাগরের কাহিনী উত্তর বিহারের গ্রাম্য 
সমাজ-জীবনের মধ্যে এমন স্থান গ্রহণ করিয়াছে, যাহ! বিবেচনা করিলে ইহাকে 
বহিরাগত বলিযা সহজে মনে করা যায় ন!। বিহারের অধিবাসিগণ বিহারই চাদ 
সদাগরের জন্মস্থান বলিয়া জানেন--তাগলপুরের সংলগ্ন গঙ্গা-তীরবর্তী প্রাচীন মগধের 
রাজধানী চম্পা চাদ সদাগরের জন্মস্থান বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, শ্রাবণ মাসের 
সংক্ষান্তির দিন এখানে বেহুলার মেলা নামক এক বিরাট্‌ মেলার অধিবেশন হয়; 
অবশ্য বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর বেহুলার মেলা বহু স্থানেই হইয়া থাকে--তথালি 
বাংলাদেশের এই সকল মেলা ভাগলপুরের বেহুল! মেলার তুলনায় কিছুই নহে। মনে 
হয়, ইহার ধারা বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ এই 
কাহিনীর বেহলা, সাহ সদাগর, সনকা ইত্যাদি প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম বিহারী 
হিন্দী হইতে জাত বলিয়! মনে হওয়া! অস্বাভাবিক নহে--এই সকল কারণে মনলা-চাদ 
সদাগরের কাছিনীর উৎপত্তির মূলে বিহারের দাবীর কথা সহজে অশ্বীকার কর! খায় 
না। কষিন্ত ইহাতে একটি কথা আছে__বিহারে প্রচলিত মনসা-চাদ সদাগরের কাহিনী 
অৰল'্বন করিয়া যে কয়খানি পুথি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের সব কয়খানিতেই বাংলায় 
রচিত কিছু কিছু সঙ্গীত মধ্যে মধ্যে সংযুক্ত হইযাছে। ইহার কারণ কি? কেহ মনে 
করেন, পূর্বে কাহিনীটি বাংলায় ছিল, মেইজন্ক এখনও কিছু কিছু বাংল! অংশ রক্ষা 
পাইযাছে--অতএৰ কাহিনীটি বাংলাদেশ হইতে গিয়াছে। কিন্তু ইহার উত্তরে বল! 
যায, বাংলাদেশে প্রচলিত মনসা-মঙ্গল কাছিনীর বহু অংশই বিহারে প্রচলিত কাছিনীতে 
নাই- বিহারের কাহিনীতে পৌরাণিক অংশ কিছুই মাই, লৌকিক অংশের মধ্যেও 
হাসান-হোসেনের কাহিনী এবং অন্থান্সা আরও ছোটখাট ছুই-একটি কাহিনী নাই--যদি 
বাংলাদেশ হইতেই তাহা বিহারে যাইবে, তবে বিহারে প্রচলিত কাছিনীর মধ্যে এই 
সকল কাহিনী নাই কেন কারণ, পৃষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই যে বাংলার মনলা- 
মঙ্গলের মধ্যে এই সকল উপকাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহা! হনির্দিষ্টতাবে জানিতে পার! 
খায়। বিহারের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ততর এবং ইহা যে প্রাচীনতা-স্কোতক সে বিষয়ে". 
কোন সংশয় নাই। বাংল! সঙ্গীতগলি পরবর্তী কালে গিয়াও বিহারে প্রচলিত, 
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কাহিনীতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে--অতএব একমাত্র এই সঙ্গীতগুলির উপর ভিত্তি 
করিযাই কাহিনীটি বাংল! হইতে বিহারে গিয়াছে সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত হয় ন1। 
আরও ছোটখাট ব্যাপারেও বাংলার প্রভাব যে বিহারে প্রচলিত কাহিনীটিতে আছে, 
তাহা 'অহ্ভব করা যায়। অতএব কোন কারণে পরবর্তী কালে বাংলার সঙ্গে কোন 
যোগাযোগের ফলে বিহারে প্রচলিত কাহিনীটির মধ্যে বাংলার কিছু প্রভাব স্থাপিত 
হইলেও ইহার উৎপত্তির মূলে বিহারের দাবী অন্বাকার করা যায় না। বিশেষতঃ বাংলা 
মনসা-মঙ্গলের মধ্যেও এই বিষয়ে যে সকল উল্লেখ ন্দাছে, তাহা! হইতে কাহিনীটি 
বিহারেই উদ্ভৃত হইয়াছিল বলিয়! অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায-_যখা নারায়ণ দেৰ 
নামক একজন কৰি ( পরে ভষ্টব্য ) চাদ পদাগরের শ্রী সনকাকে “বেহারিয1 রাজার 
কন্যা” বলিয়া উল্লেখ করিমাছেন।> স্বিজ বংশীদাসও সনকার এই কুল-পরিচয় দিয়াছেন 
মালিক্যপাটলী দেশে গন্ধবশিক্য বংশে 
সরলার পুত্র শক্তি । % 
মাণিকাপাটলী প্রাচীন পাটলীপুত্র বাঁ পাটনা হওয়াই শম্ভন | দ্বিজ্গবংশী অস্তাত্র 
উল্লেখ করিয়াছেন, 
রত্বপাট মহানদী বিহারিয়! ছুই নদী । 
অবশ্য মহানদী বর্তমানে উড়িষ্যার অন্তর্গত | 
চাদের বিবাহে বরযাত্রীদিগের মধ্যে দ্বিজবংলী সুইজন “বিহারী বণিকে'র কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন,_--হীরামণি সুরমণি বিহারী বণিক ।--পৃঃ ৬১ 
বাংলাদেশের বাহিরেই যে মনসা-মঙ্গলের অন্তাতম চরিত্র বছাইর নিবাস ছিল, 
তাহাও দ্বিজ্গবংশীর এই বর্ণন! হইতে জানা যায় 
উত্তরে নিষধ দক্ষিণে কালঞ্জর ( কলিঙ্গ )। 
তার মধ্যে রম্যগিরি বছাইর নগর ॥ 
কৰি বঞ্ীবর লিখিয়াছেন, লবীন্দরের জন্ম কন্মা-দর্শনের জন্থ বহিগতি হুইয়া 
বেহার পাটনে চাদ মিলিলেক গিযা। 
আতএব মনসা এবং চাদ সদাগরের কাহিনীর উৎপত্তির মুলে বিহারের দাবীর কথা 
গভীরভাবে বিবেচনা! করিয়া দেখা! আবশ্যক । A 
কেহ মনে করিয়াছেন, চাদ সদাগরের কাহিনী দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছে। 
কিন্ত দাক্ষিণাত্যের বিস্তৃত লোক-সাহিত্য-সংগ্রহের মধ্যে মনসা-চাদ সদাগরের কাহিনীর 
আভাস মাও পাওয়া যায় না। 'আঅত্তএব কেবলমাত্র অহ্থমানের উপর নির্ভর 
করিয়া কোন গিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। 
মনে হয়, স্বীয় চতুর্দশ শতান্দীর পুবেই কাহিনীটি বিহারের সীমান! অতিক্রম করিয়া 
বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল । কারণ, এই সময় হইতেই এই বিষয় অবলম্বন করিয়া 
বাঙ্গালী কবি কাৰ্য রচন! করিতে ব্দারম্ত করেন । 


> কলা ৯ ১৭২ 


ভি 
AES মনসা-সঙ্ষল 


“হরিদত্ত 


মনগা-মঙ্গল কাব্যের যিনি আদি-কবি বলিয়া গণ্য হইয়! থাকেন, তাহার নাম 
হরিদত্র । শ্বষ্টীয় পঞ্চদশ শতান্দীর শেদভাগে মনসা-সঙ্গলের অন্ততম কবি বিজয় গণ্ড 
(পরে ডর্টব্য ) উল্লেখ করিয়াছেন, 

প্রথমে রচিল গীত কাণ! হরিদত্ত । 

তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার সময়ে অর্থাৎ সবটা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষতাগে 

হরিদত্তের গীত লুপ হইয়াছিল, 
হরিদত্ডের যত গীত লুগ্ত হইল কালে । 

অতএব খ্বষটীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেধভাগে যদি কোন কবির রচনা লু হইতে আরম্ভ 
করে, তবে তিনি অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন বলিয়। মনে কর! মাইতে 
পারে; অতএব হরিদজজ গায় চতুর্দশ শাতাক্দীর শেষতাগেই বর্তমান ছিলেন । পুবেই 
উল্লেখ করিয়াছি, এই সময়েই মনসার মাহাম্্যহুচক কাহিনী বাংলাদেশের কয়েকখানি 
অবাচীন উপপুরাশের মধোও স্থানলাত করিয়াছিল। অতএব সেই সময়ই হরিদত্ত 
বিহার হইতে আনীত মনসা-টাৰ সদাগরের কাছিনীটির একটি বাংল! জপ দিবার দায়িত্ব 
আহণ করিয়াছিলেন। 

হরিদ্ত-রচিত আহ্বপূৰিক মনসা-মঙ্গল কোথা হইতেও আবিষ্কৃত হয় নাই-_তবে 
ভাহার যে বিচ্ছি্ কতকগুলি পদ বিভিত্র স্বান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহ! অহুসরণ 
করিলে জানিতে পার! যায় যে, তিনি সমগ্র মনসা-মঙ্গলই কাব্যাকারে রচন! করিয়া- 
ছিলেন। বিঙ্গয় ভপ্রের সময় ইহা যে একেবারে লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল, তাহাও নহে ? 
কারণ, তিনি তাহার কাব্যে হরিদত্তের যে কেবল একটি বিস্তৃত সমালোচনাই প্রকাশ 
করিয়াছেন? তাহ! নহে, তিনি নিজেও হরিদত্কের বহু পদ আত্রলাৎ করিয়াছেন। 
এতমথাতীত পুৰুষোত্তম নামক একজন কৰির তণিতাযুক্ত নি্োদ্ত পদটি হইতেও বুঝিতে 
পারা যাইবে যে, গাহার সময় মনসা-মঙ্গলের গায়েনদিগের মধ্যে হরিদত্তের নাম এবং 
পরিচন্ত অজ্ঞাত ছিল না। পৰটি নানা কারণে 'আস্পুধিক উদ্ধৃত করিবার যোগা_ 


ক্ষীরোদ জলে চান লখাইরে ভালাইয়া 
বিস্তর করিছে বিশ্বাদ । 

্ ভাসাইয়! 
কি মার জীবনে সাধ ॥ 

বাণিজ্য করিয়া পাইলাম হীরামণ মাণিক্য 
সম্পূর্ণ চৌদ্দখানি ভরা। 

মনসা সকালি। 
আপনে আসিলাম একা ॥ 


৯ বিগ, মৰসা-বঙ্গল ( প্যাৰীযোতৰ জাপা সম্পাদিত ), ১৯৯৭, পৃঃ & 1 5 od) 
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কৃূমিক। ১৪/০ 


আমার গেল ধনজ্জন বাসীর তাঙ্জন 
পুত্র গেল ইন্দ্রের সান । 

ঘোড়ার পাইক শালে ঘোড়া না রহিল 
হস্তিশৃক্ত পিলখান! ॥ 

প্রাণের লৰবন্্র ছরার উপর 
ভাগিবা যায় কতদূর ৷" 

পাথরের স্তন্ভ আনি তাহাতে কপাল হানি 
খেদ করিল প্রচুর ॥ 

সাতটি পুত্ৰ হইল একটি না রহিল 
কেবল পশ্থার বাদে । 

লখাইরে কালাইয়া। শির পরে হাত bd 
ঘন খন সাধু কান্দে ॥ 

"ছয় পুত্র হারাইলাম তোমা ধন পাইলাম 
কেবল পশ্মার বরে। 

হরি হরি কেন হইল! নিদারুণ 
কি লয়ে থাকিব ঘরে ॥' 

কাণ! হরিদক্ত হরির কিন্কর 

« মনসা হউক সহায় । 

তার অহবন্ধ লাচাড়ীর ছন্দ 

অপুরুষোত্তমে গায় ॥ 


এই পদটির ভগিতা! হইতে দেখা যায় যে, পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েন হুরিদ্ত- 
ৰচিত উক্ত পদটি গান করিতেন । এই পদটির মধ্যে বিশেষ একজন গায়েন কবির প্রতি 
ফ্লুতজ্ঞত! জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয! ইহার মূল রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, অকন তজ্ঞ 
কত গায়েন ও কৰি যে.সুল রচয়িতার কত পদ নিজের! আত্মসাৎ করিয়াছেন, বর্তমান 
সঙ্কলনে উদ্ধৃত প্রথম পদটি তাহার প্রমাণ (> পৃষ্ঠায় পদ ও ২৮০ পৃষ্ঠায় টাকা জবা). 
এইভাবে স্বীয় পঞ্চদশ ও ফোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত ও সঙ্গলিত বহু মনসা-মঙ্গলেই 
হরিদত্তের পদ প্রচ্ছন্রতাবে বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়। 

হরিদন্ত পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন; কারণ, শ্তাহার পদ পৃববঙ্গের ময়মনসিংহ ও 
বাশখরগঞ্জ জিল! হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, শেষোক্ত জিলার অধিবাসী বিজয় গুপ্ত ভাহার 
উল্লেখ করিয়াছেন গায়েন পুরুষোত্তম কোথাকার অধিবাসী ছিলেন, তাহ! জানিতে 
পারা যায় ন! ; তবে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বাইশাসমূহে সাহার ভণিতাযুক্ত পদ খত হইয়াছে 


_ ৰলিয়। সনে হইতে পারে যে, তিনিও ও অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। আতএব হরিদত্ত 


দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বা বাখরগঞ্জ জিল! অঞ্চলেরই দ্দধিবানী হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে 





ভি 


১৪/০ মনসা-নঙ্গল 


হয়। তবে ময়মনসিংহ জিল! হইতেও তাহার পদ আবিষ্কত হইয়াছে বলিয়া! গ্রাহার উপর 
ময়মনসিংহ জিলার দাবীও একেবারে অগ্রাহ করা যাইতে পারে না। 

দাস-পদবীবিশিষ্ট এক হরিদন্তের ভণিতাযুক্ত “কালিকা-পুরাণে'র একখানি সম্পূর্ণ 
পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্ঞালয়ের প্রাচীন পুথিশালাঘ* এবং আর একখানি কলিকাতার 
এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন পুঁখিশালাঘ়* সংগৃহীত হইয়াছে । ইহাদের অধিকাংশ 
তখিতায় দাস হরিদক্ত একজন পরম বৈষ্ণব ও হরিভক্ত ; হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত মনসা 
মঙ্গলের যে কয়টি মাত্র পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও/ হরিদত্তকে পরম 
তন্তজ ও হরির কিন্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহ! দ্বার! মনে হইতে পারে 
যে মনসা-মঙ্গল-রচফিতা হরিদত্ত এবং “কালিকা-পুরাশ'-রচয়িতা *দাস'-পদবীবিশিষ্ট 
হরিদত্ত একই ব্যক্তি। “কালিকা-পুরাশে'র ভপিতায় ব্যবূত “দাস' শব্দটি কবির 
কুলপদবী বলিয়! কুল করিবার কোন কারণ নাই । কারণ, বৈধরমাত্রই নিজেকে “দাস” 
বলিয়া! বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্তমান সঙ্ধলনে হরিদতের যে কয়টি পদ উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহাদের সব কয়টিতে দেখিতে পাওয়া! যাইবে যে, তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন । 
প্রথম উদ্ভুত পদটিতে তিনি যেমন নিজেকে ‘পরম তত্থজ্ঞ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
দ্বিতীয় বা সপপশজ্জার পদটিতেও তিনি নারায়ণকে 'পপ্রার মাখার মণি’ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন, যখ! 

অনস্ত নারায়ণে পল্নার মাথার মণি ।-_পুঃ ২ 

এতঘ্যতীত এ-কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হরিদক্ষের ভণিতাযুক্ত মনগা- 
মঙ্গলের পদ ও “দাস' হরিদত্তের তণিতাযুক্ত 'কালিকা-পুরাণে'র পু'থি পূর্ববঙ্গের 
ময়মনসিংহ জিলার একই অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব ইহার! অতিপ্ন 
ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব । 

'মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় ও হরিদত্ত সম্পর্কে অত্যন্ত অশ্রন্ধাতরে উল্লেখ 


করিয়াছেন, 
নুর্খে রচিল গীত না জানে মাহায্য। 
সি কিন্ত এ কথ! সত্য নহে--হরিদত্ত নূর্থ ছিলেন না, কিংব তিনি মনমার মাহা 
সঁম্পর্কেও অজ্ঞ ছিলেন ন!। বর্তমান সঙ্কলনে হরিদত্তের স্পসন্জ্জার যে একটি পদ 
উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ: ১-২), তাহা হইতে প্রমাণিত হইবে, তিনি একাধারে কবি 
- পণ্ডিত ছিলেন | (প্রত্যেক কৰির মনসা-মঙ্গলেই মনার মপজ্জার এক ব! একামিক 
পদ পাওয়া! যায়_-এ খাবৎ এই বিষয়ক যত পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের যধ্যে 
(হরিদত্তের পদই সৌর । ইহাতে কৰিস্ব ও পাণ্ডিত্যের মনি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে__ 
ইহা! কেবলমাত্র গতাহগত্িক কূপলক্জ্ার বর্ণনা! নহে, ইহা বাস্তব হদ্ৃতির রসে সযুজ্জল । 
সর্পসঙ্দা যে নারীর সাধারণ ক্পসচ্জ্া নহে-_ইহাতে শৌন্র্ষের সঙ্গে ভয়ঙ্ররের, জীবনের 
> চা, কে ১৮ 4: 
২. গল ৩৯০২ iy 
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সঙ্গে মৃত্যুর, বিলাসের সঙ্গে বিনাশের যোগ সাধিত হয়_হরিদন্ডের বর্শনাটি হইতে তাহা 
হুপরিস্ফুট হইয়। উঠে । এই ক্বপ-বর্শনার উপসংহারে সেইজন্সই কৰি উল্লেখ করিযাছেন, 
অমৃত নঞান এড়ি দেবী বিষ নএঞানে চায় । 
চন্য গিয়া তবে আতেতে লুকায় &_-পৃঃ ২ 
যে রূপের সশ্মুখে চন্দ্র-হুর্ণও নিপ্রত্ত হইয়া যায, মৃত্যুই তাহার একমাত্র প্রসাদ । 
হরিদত্ত অতি সহজ ভাষায় মনসার এই ভীষণ সৌন্দর্যের একটি সার্থক বর্ণন! দিয়াছেন। 
হরিদ্্র মননা-মঙ্গলের আদি-কবি। আদি-কৰির স্থান কেবলমাত্র যে ইতিহাসে, 
তাহ! নহে; প্রক্তপক্ষে যে বিষষের খিনি আদি, তিনি সেই হ্ষিয়ের আদি, মধ্য ও 
অস্ত্যপকল কালেরই খবত্র কোন না কোনন্ধণে অধিষ্ঠিত থাকেন-- কারণ, সাছারই প্রদশিতত 
পথ অনুসরণ করিয়! পরবর্তী কৰিগণ অগ্রসর হন, ভাহারই বিশযবস্ত ভিত্তি করিম! যুগে 
যুগে নুতন নৃতন কবির নৃতন পর্বত স্থাপিত হয় ; বিশেষতঃ স্থাদি-কৃবির হৃদয়ে যে 
সুরটি সর্বপ্রথম বাজিয়া উঠে, তাহা! যুগবুগান্তে নূতন নূতন কবির জদয়-পথ বাহিয়! সম্মুখের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । এইভাবেই ক্রৌঞ্চমিধুনের বেদনাকে কাব্যক্প দিতে গিয়া 
রাষায়ণের 'আদিকবি কালোন্ঠীর্ণ হইয়। আসিয়াছেন, কুত্ধিবাসও এইভাবেই কালঙ্গয়ী 
হইযাছেন। অতএব বেহুলার বেদনাকে সবপ্রথম যিনি কারানূপ দিয়ান্ছিপেন, সাহার 
স্বানও কেবলমাত্র সাহিত্যের ইত্তিহাসেরই এক প্রান্তরে সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। তাহার 
পরবর্তী কাল হইতে পীচশত বৎসর ব্যাপিয়া শত শত বাঙ্গালী কবি যে এই বেদনার 
সঙ্গীত গাহিয়াছেন, ভাহাদের জদষে ইহার আদি-কবির প্রেরণা যেমন অঙ্কত হইয়াছিল, - 
তেমনই পাঁচ শতাব্দী ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী যে সেই কাহিনী শুনিয়া অশ্রপাত 
কর তাহাদেরও দয়ে স্তাহারই বেদনার অর ন্বহরশিত হইয়াছে । 
বেহেলা ইহার সীতা, চাদ সদাগর ইহার রাবণ ॥ সেইজন্ই ইহ/ 
অতএব বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যের খিনি আদি-করি, কেবলমাত্র 
ইতিহাসের যধ্যেই ভাহার স্থান নহে, সমগ্র জাতির জৃদয-পশ্বের উপর তাহার অবিষ্ঠান_ 
তাহ! লক্ষ্যগোচর নহে বলিয়া উপেক্ষণীয়ও নহে। 
হরিপপ্ত যে কাহিনী সেই দুর অতীতে বাঙ্গালীর জন্ম রচনা! করিয়া গিয়াছিলেন, * 
তাহা: সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইল না--ইহার মধ্য দিয়া এমন একটি সম্পদ কৰি 
দিয়াছিলেন, যাহ! সহজেই চিরন্তুদন্থ লা করিল-_তাহারই ফলে এই 
বিবয়বস্ত অবলম্বন করিয়| অলকালের মধ্যেই নুতন নুতন কৰি নুতন কাবা রচন! করিতে 
লাগিলেন-_দেখিতে দেখিতে বাংলার জলস্থল বেহুলার করুণ গানে বিষঞ্জ হইয়া উঠিল ॥ 





ঃহরিদত্ডের পথ অস্থসরণ করি! কিছুকালের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মনসা- 


“মঙ্গলের কাহিনী কাব্যাকারে গ্রথিত হইতে লাগিল এবং আবির্ভাবের পূর্বেই 


ইহা বাংল সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট বণ লাত করিল 1 হরিদস্তের পর সর্বপ্রথম কোন্‌ কৰি 
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এই বিষয় অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা! নিশ্চিতভাবে জানিবার উপায় 
লাই। বিজয় গু হরিদত্কে তাহার পূর্ববর্তী কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিফাইনতু 
তিনিই হরিদত্তের পর সবপ্রথম এই বিষয়ক কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন, তাহ! নাও হইতে ;.. 
পারে । বিজয় ও হইতে প্রাচীনতর কোন কবির হরিদস্তের নাম উল্লেখ না করিয়াও 
এই কাবা রচনায় হস্তক্ষেপ করা কিছুই অসম্ভব নহে। এই মকল বিষয় বিশেষভাবে 
অহথসন্ধান করিলে (নারায়ণ দেব নামক একজন কবিকেই এ যাবৎ পরিচিত কবিদিগের 
মধ্যে হরিদপ্জের পরবর্তী বলিয়া! মনে হয়। কেহ কেহ নারায়ণ দেবকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ 
শতান্দীর কবি বলিয়াও মনে করিয়াছেন, কিন্ত ডাহাকে এত প্রাচীন বলিয়! মনে না 
করিতে পারিলেও, তিনি যে চৈতন্তদেবের পুবেই আবিকুত্তি হইয়! তাহার কাব্যরচন! 
সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, “তাহা! অঙ্থমান করা যাইতে পারে ॥ অতএব তিনি শ্ব্ঠায পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে আবিদুতি হইয়াছিলেন বলিয়! মনে করাই মঙ্গত।- ইহার কারণ সংক্ষেপে 
নিয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে । 
প্রথমতঃ তাহার কাবাই সমস্ত মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারলাত 
করিযাছিল। ইহা! খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই আসামের ত্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুর্শ। 
“উপত্যকা! উভয় স্থানেই প্রচারিত হইযাছিল, বহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহ; আঙ্গপুরিক মধ্যযুগীয় 
অসমীয়া ভানায় পরিবতিত হইয়াছে এবং স্আাসামৰ্যসর্পণ ঙাহাকে অসমীয়! তাবার আদিত 
কবি বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। নারায়ণ দেবের পুথি উত্তরবঙ্গে প্রচারলাত 
করিয়াছিল, সেই পথেই তাহা ব্রহ্পুত্র উপত্যকা ও পূর্ববঙ্গের পথে তাহ! স্র্মা উপত্যকায় 
প্রবেশ লাত করিয়াছিল । ইহ! এতদিনের কথ! যে ভাহার কাবো গাহার বাশস্বান সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সন্ধে আসামের ত্রন্বপুত্র ও সুর্মা উভয় উপত্যকায়ই তাহার বাসস্থান 
সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে। আসামের গোয়ালপাড়া, কামক্ধপ, মঙ্গলদৈ 
প্রন্থতি অঞ্চলে তাহার বাসস্থান সম্বন্ধে বহ জনশ্রুতি আজ পর্যন্্ প্রচলিত আছে।১ জীহট্ট 
জিলায়ও ঠাহার বাসস্থান সঙ্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।- অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালে 
তিনি আবিূ'ত হইয়াছিলেন বলিয়া এসং তখন পর্যন্তও তাঁহার আর কোন প্রতিদ্বন্থী ছিল 
* ন! বলিয়া আসামের অদিবাসিগণ স্তাহারই, ১৬১৭ সব প্রচার 
করিয়াছিলেন ৮ অতএব বাংলার হরিদপ্ড মনসা-মঙ্গলের আদি-কবি হইলেও বাঙ্গালী 
হইয়াও নারায়ণ দেবই আসামে মনসা-মঙ্গলের আদি-কবি বলিয়া গৌরব লাভ 
করিয়াছেন ; মনসা-মঙ্গলের আর কোন কৰি মা অতিক্রম করিয়! যশঃ 
বিস্তার করিবার গৌরব অর্জন করিতে পারেন প্ষ্ নই, 


আরও একটি কারণেও নারামণ দেবকে একস আতি প্রাচীন হবি মং 
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চারি পুরুষেও যদি এক শতান্দী ধরা যায় (কেহ কেছ তিনপুকুবেই এক শতাব্দী ধরিয়া 
থাকেন), তথাপি নারায়ণ দেন সী পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবিকূত হইয়াছিলেন বলিয়া! 
জানিতে পারা যায় টি 
নারায়ণ দেব কাব্যমধ্যে এই আত্সপরিচয় দিযাতছন-. 
নারায়ণ দেব কর জন্ম মগধ । 
মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ ॥ 
স্তি শুদ্ধ জন্ম মোর কাযস্থের ঘর ॥ 
মৌদুগোল্য গোত্র মোর খাই গপাকর ॥ 
পিতামহ উদ্ধব নরলিংহ পিতা । 
মাতামহ প্রতাকর রুক্মিণী মোর মাতা ॥ 
পূৰ্বপুকুণ মোর অতি শুদ্ধ মতি । 
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি ॥ টি 
রাঢদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়া নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গ মমনসিংফ.জিলায় কিপোরগঞ্জ 
মহকুমার অমীন তাড়াইল খানার অন্তর্গত নাসিরুজিয়াল পরগণায় বোরঞামে বসতি স্থাপন, 
করেন। সেই গ্রামেই “নারায়ণের ভিটা’ নামক একটি স্থান এখনও নির্দেশ কর! হইয়া, 
থাকে এবং এই গ্রামেই বঙ্গবিতাগের পূর্ব পর্যন্ত কবির বংশধরগণ বসবাস করিতেন! 
তাহার। ঘুসলমান নবাব-প্রদত্ত ‘বিশ্বাস’ পদবী ব্যবহার করিয়। থাকেন। - 
১. নারায়ণ দেবের কোন কোন পদে শ্ুকবিবল্পত নামক অন্ধ কোন ব্যক্তির ভণিতাও 
সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; 
নারায়ণ দেবে কয সুকবি বল্লভ হয় 
এই বুদ্ধযে হইবা নিবংশ পুঃ ৯৪ 
নারায়ণ দেবে কয় স্থকবি বল্পভ হয় 
হরধিতে লয় বিধহরী ॥  * পুঃ ২৬২ 
কেহ কেহ মনে করেন, সুকবি বল্পত নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল । নারায়ণ দেবের 
মুদ্রিত পঙ্মাপুরাণের একটি সংস্করণে তিনি নিজেও নিজের সন্বদ্ধে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া, 


দেখিতে পাওয়া যায়, 
হুকবিবল্পত খ্যাতি সর্বগুণযুত ।৯ 

৯৮. কিন্ত পদটি সকল পুখিতে পাওয়া যার না অতএব ইহা প্রক্ষিত্ত বলিয়া! মনে হইতে 
পারে। অতএব মনে হয়, বল্পত একজন স্তগ্» কবি বা গায়েন। পূর্ববর্তী কবির সঙ্গে 
গায়েন বা পরবর্তী কৰির মিশ্র তণিতাযুক্ত পদ সর্বদাই পাওয়া! যায়। পূর্বে হরিদত্ত 
সম্পর্কে পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, বলতও সেই প্রকারের 
একজন পরবর্তী কৰি কিংবা গায়েন--তিনি সর্বদাই নারায়ণ দেবের পদ গান করিতেন, 
এই হ্ত্রেই তিনি নিজের নাম নারায়ণ দেবের তণিতার সঙ্গে যুক্ত করিয়া! দিয়াছেন। 


> শনারণ দেব, পা্থাপতাণ (চারু শরেস সংস্করণ, সহমনসিহ ১৯১৪ সাল ) পৃঃ > । 
E—O.P. 135 ্ঃ 
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লাচাড়ীর পদের মধ্যে এই প্রকার যুগ্ম ভণিতা কোন কোন স্থানে পাওয়! গেলেও, 
পাচালীর পদে তাহ! কদাচ পালা যার নারায়ণ দেব-রচিত পীচালীর ভিত সর্বত্র 
প্রায় একই রূপ ; যথা 
স্থকনি নারায়ণ দেবের সরস পাচালী । 
এইজন্াই অসমীয়! ভাবায় ভিনি সুকবি নারায়ণ বাঁ, “হুকনান্সি' নামে পরিচিত। 
বল্পত ব্যতীতও নারায়ণ (দেবের সঙ্গে আরও বহু পরবর্তী কবি ব! গায়েন যুগ্ম তণিতা 
ব্যবহার করিয়াছেন-_তৰে বলতের সঙ্গে যুগ্ম ভনিতাই নারায়ণ দেবের সর্বাধিক 
পাওয়া যায়। 
নারায়ণ দের প্রাচীন বাংল! সাহিত্যর একজন শ্রেষ্ট কবি || চৈতন্কদেবের আবির্ভাবের 
'বেইা'তিনি! ভাহার রচনার একটি স্ুপরিণত সাহিতা-ক্প দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, 
|ৰাংলা সাতিঃত্যর সেই অপরিণত অবস্থায়ও বাংলা ভাষা অবলম্বন করিয়| তিনি তাহার 
রহ (ীলিক_ কাব্য রচন! করিয়াছিলেন (যে-যুগে ধর্মই মাহযের মনের উপর 
একার্দিপতা করিত, সেই খুগে তিনি ধর্ষকে অবলম্বন করিয়াও ইহার ভিতর হইতে 
/ঠিরন্তন মান্বাগ্রার সুখ-ছ:শ-বেদনার সন্ধান করিয়াছিলেন। চরিত্রস্থরিতে তিনি যে 
সার্থকতা অর্জন কবিয়াছিলেন, তাহা সেই যুগের পক্ষে একটি পরম বিন্ময়। তাহার. 
সুরশ্রেট কীতিই চাদ সদাগরের চরিত্র-পরিকজপনা- ইহার বৈশিষ্ট্য 'আহপৃিক অক্ষ 
রাখিয়! তিনি এই চরিত্রটি অদ্কিত করিয়াছেন, অথচ এই চরিতটির যাহ! প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
তাহা সেই যুগে কাহিনীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ কবিই অন্ধ রাশিতে 
পারেন নাই । নারায়ণ দেব কেবলমাত্র যে স্বভাব-কৰি ছিলেন, তাহা নহে; তাহার 
কাব্য পৌরাশিক রপ্ততাণ্ডার। সুগভীর, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি ভারতীয় পৌরাণিক 
সাহিত্য অধাযন করিয়াছিলেন এবং সেই অধ্যবসায়ের ফল হার কাবোর ছত্রে হতে 
বাক হইয়াছে ।$" কলিস্ছের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের তিনি এমন একটি সহজ যোগস্ছত্র রচনা 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে; ভ্াহার বর্ণনা সেইজন্ত কোথাও ভারাক্রান্ত বলিয়! মনে 
হয় না।| সংস্কত পৌরাপিক সাহিত্যকে বাঙ্গালীর নিজন্থ ঘরের জিনিব করিয়া লইতে 


* তিনি নিপুণ ছিলেন বলিয়াই পাত্ডিত্য ভাহার কৰিব প্রকাশের বাধা না হইয়া নিতান্ত 


সহজাত হইয়। উঠিযাছে বলিয়া বোধ হয়। [বাংলার ঘর ও বাছিরকে এমনতাবে 
একাকার করিয়া লইতে গাহার পূর্বে আর কোন কৰিই এমন সার্থকতা! লাভ করিতে 
পারেন নাই। | 

কিন্ত কাহিনীর শেদাংশের পরিকল্সনাতেই নারায়ণ দেব সর্বাধিক কুতিক 

[ছেন--ভাহার পরবর্তী কবিগশও এই বিদয়ে কোন দিক্‌ দিয়াই তাহার সমকক্ষ, 
হইতে পারেন নাই। মনসা-নঙ্গল কাহিনীর শেষাংশে ছুইটি প্রধান বিষয় আছে_ 
প্রথমত: সেহুলা-লৰীন্দরের প্রত্যাবর্তন ও দ্বিতীয়তঃ, মনসার প্রতি চাদের ' রণ । 
এ কথা সত্য যে, মনসা-মঙ্গলের উপসংহারে বেহুলা-লবীন্দরের পুনঃগ্রত্যাবর্তন কবিক 
প্রশ্থত একটি বূপক মাত্র ; ইহ! সত্য নহে, সত্য হইতেও পারে ন!। ভারতীয় ধর্ম ও. 
SIMRO AL 
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ছুনিকা ২০ 
সাহিত্যের আদর্শে বীর কিংন1 বীরাঙ্গনার মৃত্যুর পর ভাহার পুনঞ্ীবন-প্রান্তি না 
ES দেখাইলে ' তাহা! কাব্য হইতে পারে না; সেইজন্জ মনসা-মঙ্গলকে একটি আহুপূৰিক কাব্য- 

ক্ষণ দিবার জন্য বেহুলা-লীন্দরের প্রত্যাবর্তনের বৃত্বাস্ত ইহাতে যুক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
যাহা ক্ূপক কিংবা কলপনাত্রমী মাত্র, তাহ! সত্য বলিয়া ভ্রম করিলে রযশ্বষ্টির ব্যাঘাত হয়। 
ব্ষপককে ক্বপকের মত করিয! বর্ণন করাও সাধারণ কৰি-শক্ধির কাজ নহে ; সেইজন 
অধিকাংশ কবির রচনাতেই ক্ূপকের সঙ্গে সত্যের ব্যবধানটুকু খুচিয! গিয়াছে ॥ কিন্ত 
নারায়ণ দেব এই ক্বপকের মর্ষাদ! সম্পূর্ণ রক্ষ। করিয়াছেন। তাহার রচন! পাঠ করিলেই 
বুঝিতে পার! যাইবে যে, পৃর্যীন্দরকে জলে ভাসাইয়া দিবার পর চারের মনোরাঙ্গো-.একটা 
সংগ্রাম চলিয়াছে--জ্ঞাতিবরগু,' বন্ধু-বান্ধব আসিয়! বলিতেছে, ‘তুমি মনসার পূজা কর, 
সব ফিরিয়া পাইবে। এই ত স্তাহার খাটে আসিয়া ডিঙি তিডাইয়াছে কেবল তোমার ১২ 
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মুখখানি জাগিয়া উঠে_গাহার নিকট বেহুলা তখন আর তাহার পূব নহে, সখি 


মানবাত্মার প্রতীক্‌ মাত্র ; ব্যধিত মানবাস্নার প্রতি মানবের মে এক চিরস্তন পহাহুকুতি 
আছে, তাহারই প্রেরণায় চাদের মন তখন কাতর হুইয়া উঠে; একাদকে আজন্ম-পুজিত 

প্রতি নিষ্ঠা, অন্যদিকে ৰাখিত মানবতার ত বেদনা ৰোল 
ইহাদের মধ্যে কাহার শক্তি বেশি? যাহা আচরণ ছার! লক্ধ, তাহ! অপেক্ষা যাহ! 
সহজাত তাহারই সবাক বেশি হইবার কথা| অতএব শেষ সুরে চাদ নিজে শির উন্নত 


রাখিয়াও বাম হাতে মনসাকে একটি কুল দিতে স্বীকৃত — খাদি নেহলার 
হয় হোক--তিনি ত সৰ্ব কায়মন্ে মনসার পূজা করিতে পারেন না ; কারণ, 
তে লি এরর সা ই ক বম চাদ সদাগরের 
এই এক অপূর্ব মানসিক ষশ্থের শুক্ষ বিল্লেমণ নারায়ণ দেবের কাব্যে পাওয়া 
যায়। 


























= ব্ৰাহ্মণে হাত ধরে সুদে ধরে পাএ ॥ 
পাত্রগণে চান্দের আগে কহিয়া! বোঝায় ॥ রি 
“একদিন পুজ, সাধু, জঘ বিবহরী ॥ 
ধনে পুত্রে ঘরে লহ, চম্পক অধিকারী ৪ 

‘ _ প্রজাগশের বচন শুনিয়া চন্দ্রধর । 

গদগন্‌ করি বোলে প্রজার গোচর ॥ 
পদ্ম! পুজিবারে যেন চান্দ সদাগরে । 
চিত্তে সাত পাচ করে, মুখে নাহি সরে ॥ _ প্রঃ ২৫৬ 


টা 
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২ মনসা-মঙ্গল 
গিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, গাছুড়ের ঘাটে নৌকা ভিড়াইযাছে, এখন 
কেবল তাহার মনসাকে পুজা! করিবার অপেক্ষা_-তাহা হইলেই বেহুলার সকল ছ:খ 
ছুচিয! যাইবে, তিনি ইচ্ছা করলেই ত তাহাকে সুখী করিতে পারেন। মনসার প্রতি 
তাহার ভ্বাক্রোশের জন্ক এক নিরপরাধা বালিকা যে ছুঃখ পায় । মনে করিলেই 
ত তাহার ছঃখ দূর করিতে পারেন, কিন্ত আজন্ম আচরিত সংস্কার তখনও রুখিয়! 
দাড়ায় 








এত শুনি চন্দ্ৰদর কহিতে লাগিল । 
“পিছ দিজ্ব! বাম হাতে তোমারে পুজিম ॥ 
শিবলিঙ্গ আমি পুজি যেই হাতে। 
সেই হাতে তোমারে পৃজিত্তে না লয় চিতে ॥'-_পুঃ ২৫৮ 
*- চাদ মনে মনে শুনিতে পান, নলা! যেন তাহাতেই সম্মত হয়; কিন্তু তথাপি ভাহার 
নিজের সংস্কার তৰনও তিনি জয় করিতে পারেন না, সাহার ভিতরে ও বাহিরে সরকাঠন 
সংগ্রাম চলিয়াছে--কি জানি, লোকে বলে, মনসাকে একটি ফুল দিলেই অসহায়! 
বালিকার সংখ দূর হইবে, আমার জন্যই তাহার ছু:খ-_-আমি কেন তাহার ছঃখের কারণ 
হইতে ঘাই? আমি ভাহার পুজা করিব, কিন্ত ইহার অর্থ এই নহে যে, আমি মনস1 
অপেক্ষা হীন, 
চান্দ বোলে, ‘তোম! পারি পুঞ্জিবারে। 
আমার নাম চান্দোয়ায় টাঙ্গাও ত উপরে ॥'. 7 
“আমার নামটি তোমার মাথার উপর টাঙাইয়া রাখিতে হইবে।' চাদের মনের 
এই জটিল ঘস্থ নারায়ণ দেব সুকৌশলে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছের--যাঙ্ছষের মন যে 
একটি শতদল পর, একটু একটু করিয়া ইহার এক একটি দল গুলি ইহায়-তিতরের 
সৌন্দর্যের সন্ধান দেয়, ইহাতে নারায়ণ দেব তাহাই দেখাইয়াছেন তে বাংলা 
শাহিতোর ঘখনও জন্মই হয় নাই --যখন পর্যস্তও কেবলমাত্র অহ্ববাদ ও হৃকরণের মধ্য 
গিয়া বাংল! সাহিত্যের অগ্রগতির স্থত্রপাত হইয়াছে, তখনই ইহার মধ্যে একটি পরিণত 
প্রতিভার সন্ধান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নিশ্ময়কর ঘটন| । ) 
" বে এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা তাল। সথক্ম অসন্তবিশ্লেষশের ভিতর দিয়! 





নারায়ণ দেব জাতীয় কাৰ্য রচনা করিয়াছিলেন, বহিনিলিপ্ত | আগভাবের 
প্রেরণার কোন ব্যন্রিকেল্রিক (5৯০০:৮০) কাব্য রচন! করেন নাই সেই যুগে 
তাহা! রচন! কর! সন্ছবও ছিল না। সমাজের সাধারণ লোন মনসারই প্রতি 





১৪৫ 


ভুমিকা ৮০? 


দেখিতে চাহিযাছে, চাদ-সদাগরের 'অবজ্ঞাস্থচক মনসা-পৃঙ্জায তাহাদের তৃপ্তি হয় নাই__ 
সেইজন্য চাদের 'আদর্শানিার কথা আহ্পৃধিক হুকৌশলে ব্যক্ত করিয়াও শ্রোতৃনুন্দের 
অনস্তপ্রির জন্য এই কাহিনীর একটি লৌকিক (৫০14152) উপলংহারও রচিত হইয়াছে। 
এই অংশ তাহারই ফল। কিন্ত এই বিষয়টির তাৎপর্ পরবর্তী অনেক কবিই দবঙ্গন 
করিতে ন! পারিয়া, তাহার! একমাত্র এই অংশটিকেই প্রাধান্ দিয়াছেন ; তাহার ফলে 
চাদের চরিত্রের আশ্বপূৰিক সঙ্গতি যেমন বিনই হইয়াছে, তেমনই কাহিনীর পরিণতিও 
'আকপ্মিক হইয়াছে। নারায়ণ দেব চাদের চরিত্রগত বৈশিষ্য ও লৌকিক সংস্কার 
ইহাদের মধ্যে সামজন্ত স্থাপন করিয়াছেন, একটিকে একান্তভাবে গ্বনলম্বন করিয়া 
অন্থাটিকে আঘাত করেন নাই ২ কারণ, মনসা-নঙ্জল ধর্নীয় কাবা__গ্ৰতএব কাব্যের দিক 
দিয়! যেমন ইহার চাদ-চরিত্রের মধ্যে আঙ্পুদিক সঙ্গতিরক্গার প্রয়োজন আছে, তেমনই 
ধর্মের দিক্‌ দিয়! ইহাতে লৌকিক সংস্কারের নর্াদারক্গার্ও প্রয়োজন আছে। নারায়ণ 
দেব উতয়েরই ম্যাদ! রক্ষা করিয়াছেন ।' 

পুবেই উল্লেখ করিয়াছি, মনসা-মঙ্গ াংশের ঘটনা! কজন! মাত্র--কৰিচিঞ্ধ এই 
ঘটনার স্থান--বাস্তব জগৎ ইহার স্বান নহে। কিন্ত অক্ষম কৰিগণ লবত্রই এই কল্পনাকেই 
সত্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন ॥ সেইঞ্জক্কই ডাহাদের কাব্যে রলস্বর্টির ব্যাঘাত হইয়াছে; 
নারায়ণ দেব এই দুল করেন নাই, ডাহার বর্ণনায় কল্পন! কল্পনাই রহিয়াছে। এই 
সঞ্চলনের শেষ কয়টি অধ্যায় স্বপ্রমাত্র--সর্বশেন অবধ্যায়টি মিতার স্বপ্ন ; অপূর্ব কৌশলে 
নারায়ণ দেব এই স্বপ্নকে ব্ূপায়িত করিয়াছেন। 





“বিজয় গুপ্ত 


(খেনসা-মঙ্গলের কৰিদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম বিজয় গুণের পু'থিতেই ইহার রচনা-কাল 
সদদ্ধেকসপষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় । তিনি ওাহার কাব্যের পরথমাংশেই ভাহার আবির্ভাব 
স্থান ও কাল সম্বন্ধে এক হুদীথ তিহাসিক বিবরণ দিয়াছেন, এই পরিচয়ের ধার! আজ্জ 
পর্যন্তও অক্ষুণ্ন আছে বলিয়াই ইহার প্রামাণিকতা সন্থদ্ধে নিঃসন্দিদ্ধ হওয়া যায়। তিনি 
এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, a) 

তুশু্ বেদ শশী পরিমিত শক । 
হ্ুলতান হুসেন শাহ, নৃপতি তিলক ॥ 
সংগ্রামে অন্ধুন রাজা! প্রভাতের রবি। 
নিজ বাহুবলে রাজ! শাসিল! পৃথিবী ॥ 
রাজার পালনে প্র সুখ ভুঞ্জে নিত। 
ফতেযাৰাদ বাঙ্গারোড়া তকুলিম্‌ ॥ 
বাবে হাক পৰ 
মধ্যে কুজভ্ গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥ 


= 


২০ “মনমা-বঙ্গল 
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল । 
বৈস্থজাতি বলে নিজ শাঙ্েতে কুশল ॥ 
কায়স্বজাতি বসে তথা লিখনের শূর। 
অন্জাতি বসে নিঙ্গ শাস্ত্রে সুচতুর ॥ 
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময় । 
হেন কুল গ্রামে বসতি বিজয় ৪১ 
প্কতুপূক্পা বেদ শশী পরিমিত শক’ এই পদটি হিসাব করিলে ১৪০৬ শকান্দ বাঁ ১৪৮৪ 
্্টান্দ পাওয়া যায়। কিন্ত ইহার অস্ত্র যে সূলতান হুসেন শাহর উল্লেখ আছে, তাহাকে 
এই সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। হুসেন শাহ, ২৬৯৩ খ্বষটান্দ হইতে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাশনে আরুঢ ছিলেন। ইহ! বিবেচনা! করিয়! উক্ত পদটির আরও 
সুইটি পাঠাপ্তর হইতে নিপ্ললিদ্িত পাঠটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয-_ 
কতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক । 
ইহ! হইতে ১৮১৯ শকাব্দ বা! ১৪৯৪ খটন্দ পাওয়া যায় _-এই সময়ে হুসেন পাছ, 
শোকের সুলতান ছিলেন; অতএব এই সময়ই বিজয় গুপ্ত ডাহার মনলা-মঙ্গল রচনা 
করিয়াছিলেন। গৈলা-কুলজ গ্রাম বর্তমান বাখরগচ্ছ জিলার অন্তর্গত। এই গ্রামে 









আমের বৈক্ণ বংশের পাণ্ডিত্যের ধারা! আজ, 
রহিয়াছে। * 

রা মংলা সাহিত্য বিজয় গুপ্ত একজন বিশিষ্ট কৰি। ওাহার 

দুহিভঙ্গির যে শঅভিনবন্থ ছিল, তাহ! দ্বার! তিনি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য 

স্থ্ি করিয়াছিলেন--তাহার কথাই এখানে আলোচনা! করিব। 


! 
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ভুমিকা! তি ue 


চৈতন্ত পূর্ববর্তী যুগেই বিজয় জণপ্ডের রচনার এই ভাবটির পূর্ণতম বিকাশ দেখিতে পাওয়া 
যায়--পরবর্তী কাল পর্যন্ত তাহারই বার! অক্ষুধতাবে অগ্রসর হইব! আসিয়াছে। এই 
সম্পর্কে বিজয় জপ্যের শিব ও পাব্তীর চরিত্র ছুইটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কহাদের মধ্য হইতে দেবছটুক্ সম্পূ ব্রন করিব! যে কেবলমাত্র বাঙ্গালীক্টুকুর তিনি 
উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহ! প্রাচীন বাংলার দেবমাতান্মা-প্রচারদুলক কাব্যের একটি 
প্রধান বিশ্ময় । বিষয়টি একটু গভীরাভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য ॥ 
বারাণসীতে শিব দেবতাদিগকে লই! নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতেছেন, এমন সময় 
একদিন শেখানে নারদের আবির্ভাব হইল। নারদের আবির্ভাব কোনদিনই গুভন্মচক, 
নহে। মে দিনও তাহা হইল না। নারদ শিবকে বলিলেন, ‘চণ্ডী সরপূর দক্ষিণ তীরে 
পুষ্পরন রচনা করিয়াছেন, তোমার বারাণমী হইতে তাহা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তুমি গিয! 
একবার দেশিয়! আইস ।' শিব এখানে অন্তর্ধানী নহেন, নারদের কথায় তিনি বিস্ষিত 
হইয়। বলিলেন, ‘তাই নাকি? তবে ত সেখানে একবার যাইতে হয়।' তারপর 
নারদের কানে কানে বলিলেন, 
“কলা তথ! ঘাব আমি চণ্ডিকা ন! জানে।'--পুঃ ৪ 
চণ্ডিকাকে ডাহার বড় তয়! চণ্ডিকা ত আর কেছ নহেন-- বাঙ্গালীর গৃহের কোপন- 
স্বভাব! স্গী-ই চণ্ডী ; তিনি ঠকলাশেশ্বরীও নহেন, হিষালম-ছুহিতাও নহেন। পিবও 
তাহাই, তিনিও সংসারানভিজ্ঞ ভিক্ষাজীবী উচ্ছ,জ্খল-চরিত্র আক্ষণ মাত্র, কোপন-স্বতাদা 
স্ত্রীর তাড়নায় সাহার প্রাণ ওঠাগত । 
কিন্ত নারদের কানে কথা পড়িয়াছে--বিষয়-বুদ্ধিহীন পুরুষ তাহ! বুঝিতে পারে নাই, 
মনের কথা নারদকে বলিয়াছে। নারদ এ'কথ! গিয়া তৎক্ষণাৎ চণ্ভীকে জানাইলেন, 
“সরমূর দক্চিণ কূলে তোমার পুষ্পবন । 
তোমা ভাণ্ডি কালি তথা যাবেন ত্রিপোচন ॥'-_-এ 
শিবের চরিত্রের প্রতি চণ্ডী সর্বদা সন্দিদ্ধ--ভাহাকে না জানাইমা! পুষ্পবনে যাইবার 
ভাহার কারণ কি? অতএব ভাহার উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তিনি আঁচলে খ্রাচলে 
গ্রন্থি বাধিয! শিবের বাম পাশে শুইলেন ; কিন্ত ভাহার চোখে ঘুম আসিতেই পিব বাহির 
হইয়! গেলেন । পুষ্পবনে তাহার সঙ্গে মনসার পরিচয় হইল, মনসা স্তাহাকে নিঙ্গের পিত! 
বলিয়া সম্বোধন করিয়! তাহার সঙ্গিনী হইতে চাহিলেন। শিব নিজ গৃহের কথা ভাবিয়া 
প্রমাদ গণিলেন ; কিন্ত মনসার কাতর শস্থনয়ও এড়াইতে পারিলেন না, অবশেষে তাহাকে 
কুলের সাজির মধ্যে বুকাইয়া গৃহে লইয়া! চলিলেন ॥ এদিকে চণ্ডী খুম ভাঙ্গিয়া! স্বামীকে 
খুজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অবশেসে ডোম্নীর ছম্্বেশ ধরিয়া এক খেয়াঘাটে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন । শিব খেয়! পার হইতে আসিয়! ডোম্নীকে দেখিয়া যুদ্ধ হইলেন 3৯ 
> আ্রামেন্বরের শিবায়ন' কাকে দেনিতে পাশ খাছ, শিব বান্দিরীর পরে আবদ্ধ হইযাছিলেন, লৌকিক 


শিখে ছড়ার ঠাছাকে কুচ নী হার অতি মাস দেখিতে পাও মা, এখানে তিনি ভোম্লীর জে আবদ্ধ 
 হইছাছেন-_এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে এই শিক বে নিদধশেণীর দেবতা ছিলেন, তাহা বুকিতে কুল হয় না। 
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কলাপাতায় বসিয়া স্তাহার হাতের রানা তাত খাইজেন, তারপর স্তাহার আলিঙ্গন প্রার্থনা 
করিলেন ; এমন সময়ে চত্ডী ভাহার নিজ সুতি ধারণ করিলেন-_শিব ভাহাকে নিজের শী 
বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন 

হাতে হাতে কচালে বেবী দন্ত কড়মড় । 

অতি কোপে বলে দেবী, “ক্ষে যারে তাঙ্গড় ॥'_পৃঃ ১৯ 
এখানে চণ্ডী ভারতীয় সতীত্ব বা নারীত্বের মৌলিক আদর্শ পদদলিত করিযা! স্বামীকে 
অভিশাপ দিলেন, “ক্ষে যারে ভাঙ্গড়।' যে আদর্শের প্রেরণায় পতিত্রত! সতী শ্রী কুষ্ঠ- 
রোগী স্বামীকে কবে করিয়া বারবনিতার গৃহে লইয়া যায়, সেই আদর্শের সঙ্গে ইহার কত 
পার্থক্য, তাহ! সহজেই বহমান করিতে পারা! যায়। আদর্শৰাদের উপর এখানে বাস্তবতার 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে-_এই একান্ত বস্তুনিষ্ঠাই বিজয় গুপ্ডের বৈশিষ্ট্য (>. 

তারপর আরও একটু দেখা যাক্‌। এই অবস্থায় চী ত গৃহে ফিরিলেন। শিবের 

হাতে তখনও ফুলের সাজিটি, তাহার মধ্যে যনসাকে লৃকাইয়া রাখিয়াছেন, চণ্ডীর নিকট 
তাহার পরিচয় দিবার সাহস ছিল না--কারণ, তাহার চরিত্রের যে পরিচয় তিনি রাখেন, 
তাহাতে এক পরমা হন্দরী যুবণ্ী নারীকে নিজের কন্ঠ! পরিচয় দিলেও যে তিনি 
নিষ্কতি পাইবেন, তাহা! তিনি মনে করিতে পারিলেন না। সেইজন্ ইহ! লইয়! তখন 
আর তিনি গৃহে ফিরিতে সাহস পাইলেন না, সাজিটি এক শিল্প বাড়ীর কুলুলিতে তুলিয়া 
রাকা! বিষধর মনে স্বান করিতে গেলেন। তারপর প্রায় সায়াঙ্ক কালে যখন শিব যনে 
করিণেন, চন্ডীর ক্রোধ ইতিমধ্যে প্রশমিত হইতে পারে, তখন ফুলের লাজিটি হাতে লইয়া 
দীরে ধীরে স্বগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন; কিন্ত মনের আশঙ্কা কিছুতেই দূর হইল, 
না। দরে আগিতেই চণ্ডী াহাকে দেখিয়! ঘরের কপাট লাগাইলেন, শিব বাহির হইতে 
হনয় বিনয় করিয়া নিজের আচরণের জন ক্ষম! প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন, চণ্ডী কিছুতেই 
নিলেন না, অভিমান করিয়া স্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অগত্যা পুজার ঘরে আসিয়া 
হাতের যাজিটি নামাইয়া রাখিলেন, বাঘছালের উপর শুইয়া! সারা! রাত্র কাটাইয়! দিলেন, 
পরদিন নকাল বেল! শখ্যা হইতে উঠিলেন ; সাহার, 7 

পন্মার তরে চিন্তিয়া শরীর হইল কাঠ । পৃঃ ২৪ 
মনসা এখনও ঠাহার সাজির মধ্যে লুকাইয়া আছেন, গাহাকে লইযা যে কি করিবেন, 
কিছুই বুঝি উঠিতে পারিতেছেন না. হার হেৰ-শরীর ভাবিয়া ভাবিয়া ‘কাঠ’ হইয়া 
গেল। চণ্ডীর আচরণ দেখিয়া ভাহার সকল ভরসা! লুপ্ত হইল। কি করিবেন, কিছুই 
বুঝিতে না পাসিযা ঘরের মধ্যেই সাজিটি রাখিয়া বাহির হইতে দরজার শিকল টানিয়া 
PSE RE আসলেন, 

সঙ্গে চণ্ডী স্বার বাহিরে 

বের দরজাট শকট টা দো লিমা ৪: 

আজ কেন যতনে বান্ধিছে দ্বারধান। 

অব থাকিবে কিছু কার্ষের সন্ধান ॥_পুঃ ২৩. 
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দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়! অস্ুসক্ধান করিতে লাগিলেন, শাজির কুলগুলি 
ছড়াইয়! ফেলিলেন, তখনই তাহার নধ্য হইতে পরমা! স্বন্দরী কক্ণ! মনসা! বাহির হইয়া 
আসিলেন। দেখিয়া চণ্ডী 
খল খল হাসে নেবী হস্তে দিয়া তালি । 
পুষ্প বনে গিয়া কার নারী কর্ল চুরি £_ পৃঃ ২৫ 

তিনি আর ইতস্তত: ন! করিয়! মনসাকে প্রহার করিতে লাগিলেন; মনল! পিতা শিবকে 
ডাকিয়! কাদিতে লাগিলেন, চণ্ডীর কিছুতেই ক্রোধ দূর হইল না? নিদারুণ প্রহারের 
যন্ত্রণায় মনসা ছট্ফটু করিতে লাগিলেন। তারপর দীর্ঘ কাহিনী । মনসার দংশনে চণ্ডী 
অচৈতন্ত হইয়! পড়িলেন, শিৰ দ্দালিয়! পত্নীর শোকে মুহমান হইলেন, মনসা! চণ্ডীকে 
পুনর্জাবন দান করিলেন,_এই সকল বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়! শিব, চণ্ডী ও মনসার 
মধ্যে বোঝাপড়া হইয়! গেল, মনসা! চণ্ডীর গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ তারপর 
মনসার বিবাহ, স্থামি-বিচ্ছেদ ও বনবাস। ইহাদের মধ্য দিঘাও বিজয় ৬প ধুলি-মাটির 
পৃথিবী ছাড়িয়া কদাচ দ্বর্গলোকে উঠিতে পারেন নাই. ।১ 

উপরে বিজয় গুপ্তকে অন্সরণ করিয়! কাছিনীর যে ধারাটি বর্ণন1 করা হইল, তাহার 
মধ্যে দৈব কিংবা অলোৌকিকত্ব কিছুমাত নাই, ইহার মধ্য দিয়! সাধারণ মানবিক চরিত্রেরই 
ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় । যে-সকল চারিত্রিক উপাদান অবলম্বন করিয়| আধুনিক 
বাংল! সাহিত্যে সার্থক উপন্থাস রচিত হইয়াছে, বিজয় % এখানেও সেই উপকরণগুলিরই 
সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাহাই হার কাব্য-রচনার উপজ্গীব্য করিয়াছেন । 
বিজয় গুগের কাব্য আধুনিক বস্তুতার্নিক কণা-সাহিত্যের অগ্রদৃত। আরও প্রায় ছুই শত 
বৎসর পর চ্ডীমৃগলের কৰি মুকুন্দরামের মধ্যে যে হুস্ম মানব চরিত্র-বোধের পরিচয় 
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যতক্ষণ না ইহার সবটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন, ততক্ষণ আর কাহিনীর পথে অগ্রসর হন নাই। 
বিজয় গুপ্রের কাব্য কতকন্ুলি বিচ্ছিন্ন বাস্তবচিত্রের সমাবেশে রচিত হইয়াছে, কিন্ত 
নারায়ণ দেবের কাব্য শ্রোতস্মিনীর একটি অখণ্ড হারার মত নিরবচ্ছিন্র প্রবাহে অগ্রসর 
হইয়া গিয়াছে, বস্তভারে কোথাও বাধ! পড়িয়া থাকে নাই। সেইজস্া খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং 
দত সুত্র চরিত্রগুলি বিজয় গুপ্থের রচনায় যেমন সার্থকত! লাত করিয়াছে, নায়ক-নায়িকার 
চরিত্র তেমন সার্থকতা লা্ত করিতে পারে নাই ; নারায়ণ দেবের মধ্যে ইহার বিপরীত 
দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে নায়ক-নায়িকার চরিত্র আহুপুধিক যেমন সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়া! 'পরিপ্ফুট হইয়াছে, কত ্ষু্র ভরিত্রগুলি সেই তুলনায় অপরিপ্দুউ রহিয়াছে 
অতএব ইহ! বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বিজয় ৬প্রকে নারায়ণ দেবের পরিপূরক 
(complement) বলিয়া নির্দেশ করা মায়। 


বিপ্রদাস 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত? ছুইখানি ক্ুদ্রারতি খণ্ডিত মনসা-মঙ্গলের 
পু'থিতে বিপ্রদাস নামক একজন কবির তণিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাত কর! যায়।* 
কিন্তু বাংলাদেশের কোনও অঞ্চলে প্রচলিত মনসা-মঙ্গলের কোনও পদ-সগ্ধলন বা বাইশায় 
তাহার তশিতাযুক্ত কোনও পদ পাওয়া যায় ন1। বিজয় গুপ্তের কাব্য-রচনার কাল- 
নির্দেশক পদটির মত ইহাতেও ইহার তথাকথিত রচনাকালীন দুইটি পদ পাওয়া যায ) 
যথা 





সিদ্ধ ইন্দু বেদ শশী শক পরিমাণ । 

স্থপতি হুসেন শা গৌড়ের সুলতান ॥* 
ইহা হইতে ১৪১৭ শকান্দ ৰ! ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ পাওয়া মাইতেছে। পুথির অঙ্কান্ত বিষয় 
উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র এই পদটির অর্থ অবলম্বন করিযাই কেহ কেহ বিপ্রদাস নামক 
মনসা-মঙ্গলের এই অধ্যাত-কীতি কবিকে সৃষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই আবিদ 
হইয়া ঙাহার এই মনসা-নঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অশ্ুমান বরেন। কিন্ত এই 
'অহ্মানের পথে কতকগুলি ছুরপনেয় বাধা আছে। তাহা ক্রমে আলোচন! 
যাইতেছে। রি ১ 
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একখানি দেখিয়া যে আর একখানি লিখিত হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা! যায় ; 
কারণ, একের দুল ন্সে অঙ্দরণ করা! হইয়াছে । ইহার অর্থ এই যে, বিপ্রদাসের কোন 
প্রচার ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কোন প্রাচীন পদ-সঙ্গলনেও ভাহার কোন 
পদ স্বত হয় নাই। গ্ীয় পঞ্চদশ শতান্দীতে বিপ্রদাস নামক কোন কবির আবির্ভাব 
হইয়া থাকিলে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত গ্াহার কোন পু'থির কিংবা! পদ-সগ্গলনে 
ধৃত কোন পদের নিশ্চয়ই সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইত ॥ 

চাদ শদাগরের বাশিল্যঘাত্া-সম্পর্কে ইহাতে এই সমস্ত স্থানের উল্লেখ আছে-_ 
কুমারহাট, হুগলী, তাটপাড়া, কাকিনাড়া, মুলাজোড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হছাপুর, 
খড়দহ, পাট, রিষড়া, কোব্লগর» কোতরং, কানারহাটি, এড়েদহ, ঘুযুড়ি, চিৎপুর, 
কলিকাতা, বেতড় ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ১৪৯-৫= ) । ইহাদের মধ্যে খড়দহ পাট প্রীয় যোড়শ 
শতান্দীর শেষ ভাগে, কলিকাতা প্ৃষ্টীয় স্জদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৬৯০ প্ষ্টান্দ )* ও 
অন্থান্থ আরও কয়েকটি শহর এই অঞ্চলে শিল্পকেন্দর স্থাপিত হইবার পর আরও পরবতী 
কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব স্বীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবিকতূ্ত হইলে বিপ্রদাস 
কিছুতেই ইহাদের কথ! উল্লেখ করিতে পারেন না। স্রতরাং খণ্ডিত পু'ধিদ্বয়ের 
রচনাকাল-নির্দেশক পদটি প্রক্ষিপ্র বলিয়! মনে হইতেছে। 

পু হুইখানি যে উনবিংশ শতান্টীর মধ্যভাগে লিখিত মাত্র হইয়াছিল, তাহাই নছে 
_ইহার ভাষাও ইহার পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হইতে পারে ন!। ইহার ক্রিয়াপদের ব্যবহার 
এবং বহু শব্দ আধুনিক । কেহ ইহার কোন কোন অংশ প্রক্ষিত এবং কোন কোন 'অংশ 
মৌলিক বলিয়াছেন, কিন্ধ এই খণ্ডিত পুঁথি ছইখানির আছোপান্ত ভাষাগত কোন বৈদ্য 
আছে বলিয়া বোধ হইবে নাঃ অতএব ইহার একাংশ ক্রক্ষিপ্র ও অপরাংশ মৌলিক 
বলিতে পারা যায় না। বহুল প্রচারের জন্থ তাশ! আধুনিকষা-প্রাপ্ত ও পু খিতে নৃতন মৃতন 
বিধয় প্রক্ষিড হইয়া থাকে; কিন্তু যে পু'থির কোনই প্রচার হইয়াছিল বলিয়া জানিতে 
পারা যায় না, তাহার ভাষা আধুনিকতা-প্রাপ্ত হওয়া! যেনন অলস্ভব, তেমনই তাহাতে নুতন 
মতন পদ প্রক্ষিপ্ত হওয়াও অ্বাঙাবিক। অতএব মনে হয় পুঁখিখানি উনবিংশ 

_ শতাব্দীতেই রচিত হইয়াছিল, অতঃপর এই অসম্পূর্ণ পুঁখিখানির প্রাক নির্দেশ করিবার 

জন্যই ইহাতে বিজয় গুপ্রের কাব্য-রচনার কাল-নির্দেশক পদ ছুইটির বস্থকরণে ছইটি * 
পদ রচনা করিয়| যোগ করিয়া! দেওয়া হইয়াছে। পু'খির কাল-নির্দেশক পদ ইহার 
মধ্যস্থিত অন্যান্প তথ্য ছার সমধিত না হইলে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে 
পারে না। 

বিপ্রদাসের এই সম্পূর্ণ পখি হুইনানিতে বেহলা-লীন্দরের কাহিনীটি নাই, চাদের 
বাণিজ্য অর্থাৎ যে-পর্নথ বর্তমান সন্ধলনে গৃহীত হইয়াছে, সেই পরই আছে, তাহার পর 
হইতেই ইহা খণ্ডিত হইয়াছে । ইহার সবশেষ ভশিভাটি এইক্ষপ-_ 

এখন রহিল গীত বলে বিপ্রদাসে ।_পৃঃ ১২৭ 


2 D.C. Sarkar, “The Sakta Pithas JRASB, XIV 098,৮৩8 হত 





২০ মনসা-নঙ্গল 


ইহার পর কাহিনী আরও রচিত হইযাছিল কি না, তাহা বলিবার উপায় নাই। 
খণ্ডিত পু'থি ছুইখালিতে কবির এই আত্স-পরিচয় পাওয়া যায 
টি মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম । 
চিরকাল বসতি বাছুড়্যা” বটগ্রাষ ॥ 
বাহ গোত্র পিপিলাই পঞ্চ প্রবর । | 
সামবেদ কৌধুষ শাখা চারি সহোদর ॥ 
বাছড়যা। কিংবা নছুড্যা বটগ্রাম কোথায়, তাহা জানিতে পার! যায় না। ছুইখানি 
পু'থির মধ্যে একখানি চক্ষিশ-পরগণ! জিলার জাগুলিয় গ্রামে ও অপর একখানি উক্ত 
জিলারই ‘দত্ত পুখরিয়া’ বা দন্ধপুরুর গ্রামে অহথলিখিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা 
আছে। বিপ্রদাস এই অঞ্চলেরই অধিবাসী হওয়া সম্ভব । তিনি সাহার কাব্য-রচনা- 
সম্পর্কে আরও উল্লেখ করিয়াছেন 
শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মানে। 
শিয়রে বলিয়া! পদ্ম! কৈল! উপদেশে ॥ 
পাচালী রচিতে পন্থা করিল! আদেশ । 
সেই সে ভরসা আর না| জানি বিশেষ ॥ 
কৰি গুরু ধীর জনে করি পরিহার। 
রচিল পল্নার গীত শাস্ত্র অহ্সার ॥ 
সিদ্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ । 
স্থপতি হুশেন শা! গৌড়ের স্থলতান ॥ 
হেনকালে রচিল পন্মার অ্রতগীত। 
শুনিয়া ত্ৰিবিধ লোক পরম পীরিত ॥ 
একমাত্র কাল-নির্দেশক পদটি হিসাব করিলে খ্বহীয় পঞ্চদশ শতান্দীর শেবাগ 
(১৪৪৪৬ শব) বুঝায়, উপরি ২১7: 
 নিসহসাতঅনও আছে, ্ 
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কনিকা ২০ 


ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঞ্জন! ঘরণী । 
বাশের পালার খর ছনের ছাউনী ॥ 
ঘট বসাইয়! সদ! পূজে যনসায় । 
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায় ॥ 
দ্বিঙ্গ বংশী পুত্র হৈল! মনসার বরে । 
* ভানান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে &৯ 
{ দ্বিজ বংশীর কাব্য-রচনার কাল-সমপর্কে সাহার নুদ্রিত সংস্করণে এই ছুইটি পদ 
পাওয়া যায় 
জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার । 
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পন্মার ॥ 
ইহা হইতে দেখ যায় যে, ১৪৯৭ শক অর্থাৎ ১৪৭৫ প্ৃষ্টাব্দে ভাহার মনসা-মঙ্গল 
রচিত হুয। কিন্তু তাহার কাব্যে উল্লেখিত অক্কান্ম৷ কয়েকটি তথ্যের দিকে লক্ষ্য করিলে 
ইহার রচনার এই কাল গ্রহণযোগ্য বলিয়| বিবেচিত হইতে পারে ন!।* বিশেদাতঃ 
এই পদটি কোন হস্তলিখিত পু'থিতে পাওয়া যায় নাই, অতএব ইহ! প্ররক্ষিপ্র বলিয়! যনে 
হইতে পারে। দ্বিজ বংশীর বংশ-লতা, সাহার সম্প্িত বিভিন্ন জনশ্রুতি এবং ভাহার 
কাব্যে উল্লেখিত তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া, তিনি খ্ব্ীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
'বিদ্ভৃতি হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা! যাইতে পারে। দ্বিজ বংশী বংশীধর, বংশীবদন, 
বংশী দাস এই প্রকার বিভিন্ন তণিতার ব্যবহার করিয়াছেন, অতএব মধ্যযুগের বাংল! 
সাহিত্যে এই সকল বিভিন্ন তশিতায় একই ব্যক্তি ননসা-নঙ্গল রচনা! করিয়াছিলেন 1) 
বংশী যখন আবিস্তৃত হন, তখন বৈষ্ণবধর্নের প্রভাব সমস্ত বাংলা, আলাম ও 


উড়িষ্যায় ধিদ্বতি লাভ কারম়াছিল। তাহারই আদর্শে উত্,দ্ধ হইয়া বাংলার সমাঙ্গ নুতন 
ন বা OE 

জগ বংশীর মধ্যে সেই বৈষ্ণব দ্যাদর্শের প্রভাব বিশেষ কার্যকর হইয়াছে বলিয়া 
আহত হইবে | 


তিনি স্বয়ং সংকীর্ভনের দল বাধিয়া মৃদঙ্গ-মন্দির! সহযোগে মনসা-মঙ্গল 

গান গাহিয়! বেড়াইতেন। ওাহার কাব্যের মধ্যে যেখানেই জীব-প্রেম কিংব| অহিংসার 

কোন বৃত্ধান্ত বৰ্ণন! করিয়াছেন, সেখানেই প্রাহার 'আস্তরিকতা! যেন স্বতঃশ্র্ত হইয়া 

উঠিয়াছে বলি! অহুন্তৃত হয়। গঙ্গাতীরে তপস্বী উগ্র তপস্তায় যগ্র হইয়া আছেন, গ্রাহার 
= কোন বাহ জ্ঞান নাই, কিন্ত এই দৃশ্যটি ঙাহার দৃষ্টি এড়াইল না 


৯ শী শৃহ স১৪ 
২ স্বাৰকানাৰ চক্কবতী ও ্ামনাশ সন্ত সম্পাদিত ( কলিকাতা, ১০৮ )। 
৩ নাংলা বঙ্গলকালোর ইতিহাস ( দ্ধ ত) পৃঃ ২*৮-৭৯। 


ue ডু মনশা-মঙ্গল 


বৃক্ষের কোটরে থুইয়া নি কর্ম উপেক্ষিয়া 

পুষি ছাও করিল প্রবীণ ৪-_পৃঃ «৮ 
দুইটি পক্ষি-শাবকের প্রাণরক্ষার জ্যা ভিনি তপস্তায় জলাঞ্জলি দিলেন; দিবারাত্র 
ইহাদেরই সেব! করিতে লাগিলেন; জীবসেবার ভিতর দিয়াই তিনি ঈশ্বরসেৰ! সার্থক 
করিলেন। বহুদিন পর উচ্চারিত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ট জীব-প্রেমিক সন্যাসী 
বিবেকানন্দের বাণী--‘জীবে প্রেম করে যেই জন, যেইজন সেবিছে ঈশ্বর+াহার ভিতর 
দিয়া এইভাবে সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রেম তখনও সবজয়ী হইতে পারে 

নাই, তাহার শিদ্ভৃত ছায়ায় প্রতিহিংলারও বীজ উপ্ত হইয়াছিল ।_ 


অনাথ পক্ষীর ছাও ডাকে তারে বাপ-মাও 
বিপাক ঘটিল দৈবযোগে ৷ 
ভ্ৰমিয়া গহন বনে পাইয়া নির্জন স্থানে 
ছাও খাইল মনসার নাগে ॥ 
তপস্বী আশ্রমে গিয়া ছই ছাও না দেখিয়া 
শোকানলে কাতর জীবন । 
মনেত ভাবিল দার কাম্য স্থানে মরিবার 
কাম্যতীর্ঘে করিল গমন ॥ 
“ির্পে যেন আমারে দংশিতে নাহিক পারে 
যেন ডরে। 
হইম লর্পের বৈরী,' এই কামনা করি 


প্রেমের সঙ্গে ক্ষমার তখনও জন্ম হয় নাই, প্রেমের মুকুল সবে মাত্র বিকাশ লাভ করিতেছে, 
তখনও আদিম প্রতিহিংসার বৃত্তি ইহ! দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া! যাইতে পারে নাই। 
পার্থ ক্ষমার পরিবর্তে প্রতিহিংসার বিষয়বন্ত লইযাই মনসা-মঙ্গল কাব্য গড়িয়া 





ভুনিকা টু ২৮০ 


 হাংলার-সামঃক্দিক-ইত্তিষাস-রডনিতাদিগের ইহা একটি মূল্যবান উপাদান হইয়া থাকিবে 1*---- 
“এই বর্ণনার মধ্যে আরও একটি নি লক্ষ্য করা যাইতে পারে--ব্বিজ্ বংশী কেবলমাত্র 
যে সংক্ষত পৌরাণিক সাহিত্যেই পরম পণ্ডিত ছিলেন, তাহা! নহে--বাংলা ভাবায় আরবি- 
ফারসি শব্দের মখাযখ প্রয্নোগেওড তিনি দক্ষ ছিলেন ? বৈদেশিক শব্দসমূহ তিনি যথেচ্ছ 
প্রয়োগ করেন নাই, যথাযথ প্রয়োগ করিয়াছেন--এখানেই ভাহার ক্রতিত্ব। এই বিষয়ে 
নিয়োদ্ধৃত দৃষ্টাস্তটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা! যাইতে পারে 
কান্দে কাজি "মরিয়া! খোদায় । নম 
দারুণ বিষের জালে বুক ক্িজ্ে যখ লালে 
কূমিতলে গড়াগড়ি যায় ॥ 
‘যাত ফরজন্দ মোর বিশে ছল কালঞ্জর 
দেখি প্রাণ না যায ধরান। 
আতলে দহে যে বুক বির বিৰির দুখ 
কেনে আছে আমার পরাগ ॥ 
মাঙছদ সরিপ, লি তারা পড়িয়াছে চলি 
বেটির দামাদ চারি জন। 
নবির দখল ছাড়ি সৰে খায় গড়াগড়ি 
দেখি ছুঃখ ন! যায় সহন ॥'--পুঃ 4০ 
উদ্ধতাংশের মধ্যে যে কয়টি আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যব্ধত হইয়াছে, তাছ! একাস্ছ- 
ভাবে বিগযবস্তর দাবীতেই এখানে আসিয়া যথাস্থানে প্রবুক্ হইয়াছে, ইহাতে বণিত 
বিষয়টির বাস্তব গুণ বৃদ্ধি পাইযাছে। বাংল! শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের সুসমঞ্জস 
প্রয়োগে পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্র যে নৈপুশোর পরিভয় দিয়াছিলেন, বহুদিন পূর্ব 
হইতেই বাংলা সাহিত্যে তাহার চন! দেখা গিয়াছিল,_দ্বিজ্গ বংশী তাহার অস্তাতম 
সার্থক দৃষ্টান্র ৮ ৮ 
/(োদ সদাগরের চরিত্র-পরিকলজনায় দ্বিজ বংশী অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ওাহার 
ভিতর দিম! একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত ও কঠিন পৌরুষের বিকাশ হইয়াছে, প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে অহুরূপ সার্থকতার দৃষ্টান্ত খুব সলভ নহে ঠি কিন্ত দ্বিজ বংশী চাদ সাগরের 
উপর তাহার সকল দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে শিখ] অন্কান্ত চরিত্রের প্রকৃত মর্দাদা দিতে পারেন, 
নাই । ভাহার মনসা-মঙ্গপের চরিত্ররাজির মধ্য হইতে কেবলমাত্র চাদ সদাগরই অভ্ুভেদী 
হইয়া! উঠিযাছে ; অন্যাস্থ চরিত্রগুলি ভাহার বহু নিয়ে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার ফলে 
সাহার কাব্য এক-চর্রিত্র-প্রধান হইয়া রহিয়াছে ইহার একটি প্রধান কারণ, তিনি চাদ * 
সদাগরকে নিক্রিয় শিবের একান্ত উপাসক ন! করিয়া, ভাহার পত্নী চণ্ডীরও উপাসক 
ৰলিয়! কলন! করিয়াছেন; অতএব শৈব প্রেরণ! অপেষ্ণ! শাক প্রেরণাই ডাহার জীবনের 
[লে অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে। শৈব চাদের সঙ্গে মনসার বিবাদের পরিবর্তে শাক্ত 
অহ সহারক চাদের সদ অসার বিবাদের কথাই এখানে বণিত হইয়াছে। অতএব 
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ইহ! চণ্ডী ও মনসার বিবাদ--ঠাদ সদাগর উপলক্ষ মাত্র ; স্রেইজন্স অক্তান্ক বনসা-মজল 
অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া অধিকতর ৬৬1 

স্বিজ্জ বংশীর ভাষা! স্রপরিচ্ছত্ন ছিল, ইহা চৈত্া-পূর্বকর্তী যুগের গ্রাষ্যতা হইতে যুক্ত 
হইয়া উচ্চতর কাবা-রছনার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে; ইহারই ক্রমবিকাশের ধারা 
অহ্থসরণ করিয়া খব্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শব্দশিল্পী ভারতচন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
ভাষার দিক্‌ দিয়! বিচার করিলে দ্বিজ বংনীকে প্ষ্থীয় সধদদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কৰি 
বলিয়া মনে হইতে পারে না। 

পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলে দ্বিজ বংশীর মনলা-মঙ্গল ব্যাপক জনপ্রিয়ত! অৰ্জ্জন করিয়াছিল, 
বিভিশ্ন সাষাজিক আচারে অশ্বষঠঠানে এখনও হিন্দুর মেয়েরা দ্বিজ বংশীর গান গাহিয়া 
থাকে।- অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আবিতূ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাহার পু'থিখানি 
বিকৃতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে ; আছোপান্ত ভ্রাহারই ভণিতাযুক্র পু'থি একাধিক 'আৰিষ্কৃত 
হইয়াছে। 


_কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 

দিখাযুগের বাংলা সাহিত্যে কোতকাদাস ক্ষেখানন্দ অন্কতম শ্রেষ্ট কৰি [| তিনি 
পশ্চিমবঙ্গে 'আবিদ্ত্ত হইযাছিলেন এবং বহুকাল পর্ন্থ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বজ্জন-সমাজে 
মনসা মঙ্গলের একমাত্র কৰি বলিয! পরিচিত ছিলেন । স্তাহার কাবোর মধ্যে রচনাকাল 
নির্দেশক কোন পদ পাওয়! যায় না. তবে তিনি ইহাতে কবিকণ যুকুন্দ্রামের চর্ভীমঙ্গলের 
অশ্থজ্মপ একটি সুদীর্ঘ '্বামবিবরণীর অবতারণা করিয়াছেন; তাহার মধ্যে যে কতকগুলি 
জতিহাসিক তথ্যের নির্ছেশ আছে, তাহা হইতে তিনি যে ১৬৪০ খষ্টাব্দের পর তাহার 
কান্যরচন! করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায। ইহার অস্তান্স উতিছাসিক তথ্য 
দ্বারাও ইহ! পীর সপ্তদশ শতাব্দীর নদা ভাগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
(কিৰির নাম ক্ষেমোনন্দ, তিনি জাতিতে কারস্থ ছিলেন, তিনি নিজেকে কেতক! অর্থাৎ 
মনসার দাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কোন কোন স্থানে নিজ নামের পরিবর্তে কেনল- 
মা কেতক্কাদাস তণিতাই ব্যবহার করিয়াছেন 1) অতএব 
ক্ষত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই। 
হইয়াছিল বলিয়া! তিনি উল্লেখ করিমাছেন ; সেইজন্য তিনি যনলাকে কেক! 






















তুসিকা! o/s 


ফলে ক্ষেমানন্দ তাহার মনসা-নঙ্গলের বধ্য দিয়া তাষ! ও ভাবে উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। | হৈতন্স-পূর্ববৰ্তী যুগের মনসা-নঙ্গল ভাঙার দিকু দিয়! যেমন শিথিল 
ও খ্াম্যন্াবাপন্ন ছিল, চৈতন্স-পরবর্তী যুগে তাহার ব্যতিক্রম দেশ! দেয_ ইহা তখন 
তামার দিক্‌ দিয়! দৃঢ়সংবন্ধ হইয়া! সম্পূর্ণ গ্রান্যতা-মুক্ত হয ।  ক্ষেমানন্দের মধ্যেই চৈতন্- 
পরবর্তী যুগের এই বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম প্রকাশ পাম । গে 
সঙ্গে চৈতন্ক-পরবর্তী যুগে 



















বাংল সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকার করিয! রহিয়াছে । 
মন ন কাব্যের ভাষা ও কাহিনীতে একটি শিলো চিত পরিচ্ছপ্নত! দান করিবার 
কৃতিত্ব এ প্য।$গাহার কাহিনীটি আন্কোপাস্ত দৃঢ়সংবন্ধ হইয়া একটি সুনির্দিষ্ট 
পথ ধরিয়া! পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়! গিয়াছে, শৈশিলোর ভিতর দিয়া কোথাও 
বিপথগামী হইয়! পড়ে নাই | /ঠাহার কাব্য কতকগুলি মাত্র বি! সমাবেশও 
নহে, আঙপৃিক কাহিনী ও চরিত্রগত এক্য স্থির তিতর দিয়া াহার কৃতি প্রকাশ 
পাইয়াঞ্ছে। লৌহ-বাসরে লবীন্দ্রকে সর্প-দংশনের চিত্রটি ক্ষেমোনন্দের বর্ণনায় অপূর্ব হইয়া 
উঠযাছে__সমণ্ত মনসা-মঙ্গলের মধ্যে ক্ষেমানন্দের এই অংশই শেষ | ইহার মধ্যে করুণ 
রস যেমন নিবিড় হইয়! উঠিয়াছে, তেমনই সমস্ত পরিবেশটি বিনয়োচিত একটি উদার 
গাল্ীর্শ লাত করিয়াছে। (লৌকিক কাব্যের (০1৮-০০7১) একটি প্রধান লক্ষণ এই 
খে, ইহার কোন কোন অংশ অনেকটা ইংরেজি 6এ30-এর মত পুনরাবৃত্তি কর! হইয়া 
থাকে; তাহাতে একটি ঘন রসাবেশ সৃষ্টি হয । অথচ এই প্রকার পুনরাবৃত্তি অন্ত ক্ষেত্রে 
দোশাবহ বলিয়াই বিবেচিত হয়। ক্ৰেমানন্দ লঞ্চন্দরের লোঁহ-বাসর-বর্শনায় এমন একটি , 
অংশ পুনরাহুস্ি করিবার ফলে ইহার রস-গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে 1.) ইহার ধৃষ্টান্তটি এখানে 
উল্লেখ করিতেছি। লখীন্দরকে দংশন করিবার জন্থ বন্ধরাজ্গ সর্প লৌহ-বাসরে প্রবেশ 
করিল, তারপর_ 











কপাটের আড়ে থাকি উকি দিয়া চায়। , 
বেহুলার নিজ! নাহি দেবীর কপায় ॥ 
কপাটের আড়ে দেখে তীবণ ভঙ্গ । 
চমকি বেহুলা উঠে নিজা হৈল তঙ্গ ॥ 
ব্যখিত করিল তারে মধুর বচনে ॥ 
কাঞ্চনের বাটি দিল কাচা! বন্ধ সনে ॥ 








ত মনসাঁ-মঙ্গল 


বেহুলা বলেন, “খুড়া, কোথ! আছ তুমি। 
তোমা সভা না! দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি ॥ 
অবিরত মনে কত গশিব হতাশ । 

আমার কঠিন বাপ না করে তল্লাস ॥ 

মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান। 
কাঞ্চন বাটিতে কর কাচা ছ্ধ পান ॥' 
এতেক শুনিহ! সাপ বড় লক্ষ পায্যা। 
কাচা ছন্ধ পান করে হেট সুপ হয়| ॥ 
বেহুলা না করে ভয মনগার দাসী । 
বর্গের গলায় দিল নুবর্ণ সাড়াশি ॥ 

“ক্ষীর অমৃত খাও বলি যে তোমারে । 
হুখে শুয়্যা নিদ্রা যাও হড়পী ভিতরে? ॥_পৃঃ ১৯৮ 


ইহার পর দ্বিতীয় প্রহরে কালদন্ তৃতীয় প্রহরে উদয়কাল সপ আসিল ; তাহাদের 
সম্পর্কেও এই কয়টি পদ পুনরুক্ষি করা হইল । এই প্রকার পুনরুক্ধি লোক-গীতিকা 
(0১০115)র একটি অপরিহার্য বৈশিষ্টা। ক্ষেমানন্দ ওাহার রচনায় এই রীত্তিটির স্থান 
দিয়া ইহার লোক-সাছিত্যগত বৈশিষ্ট্যই রক্ষা করিয়াছেন, এই বিষয়ে ইহার এই একটি 
বিশেষ বূল্য প্রকাশ পাইযাছে। 

করুণরসের বর্ণনায় ক্ষেমানন্দ্রে সঙ্গে একমাত্র তাহার পূর্ববর্টী কষি নারায়ণ দেবের 
তুলনা! হইতে পারে ।োহার পরিকজনায বেহল! কারুশোর আপার ; কিন্তু সো আদর্শ 
পুত্তলিকা মায় নহে, তাহার মধ বাস্তবতার স্পর্শ ও অহতব কর! যায়। সত স্বামীর দেহ 
লইয়া সে মদন গাঙুডের জলে ভাসিয়াছে, তখন জাস্থগণ আলিমা তাহাকে তাহাদের ' 











ক্ষিরিবার জক্প অহনয়-বিনয় করিতে লাগিল ; বেহুলা তাহাদিরকে অনেক ; fj 





ভুমিকা se ৬৪৯ 
১ জগভ্জীবন ঘোষাল 


খায় সপ্ডদশ শতাব্দীর আহ্সানিক শেষভাগে মনসা-মঙ্গলের আর একজন কবি 
উত্তরবঙ্গে আবিদ্ুত্ত হন, ভাঁহার নান জগন্জদীবন ঘোষাল । দিনাজপুর জিলায় কোচ 
'আমোরা বা কুড়িয়া মোড়া গ্রামে জগন্জজীবনের বাস ছিল । উত্তরবঙ্গ অঞ্চলেই জগচ্ছমীবনের 
কাব্যের প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল । 
জগম্জীবনের কবিত্ব খুব উচ্চাঙ্গের ছিল, বলিতে পারা! যায় না ; তবে ভাহার বর্ণনায় 
কাহিনীটি সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হইয়াছে; পারিগাগ্রিক সমাজের ধর্মীয় ও 
নৈতিক রুচির উপরই প্রধানতঃ তিনি নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া, ম্নসা-মঙ্গলের কেন্দ্রীয় 
আখ্যান হইতে তিনি কিছু কিছু স্বাচীনতাও গ্রহণ কুরিয়াছিলেন। নিয়ন অংশগুলি 
হইতেই গাহার কবিস্বের কিছু কিছু আতাস পাওয়া যাইৰে। 
ৰেহুলার বিবাহ-শঙ্জার বর্ণনাটি এই, 
দর্পণ ধরিব! বালী বিচরায় কেশ । 
বান্ধিল লোটন খোপা! বিচিত্র করে বেশ & 
চাৰী কড়ি মকরকুণুল শ্রতিদূলে। 
নাশিকাতে বেশর যুকুতা-কুল দে!লে ॥ 
কপালে তিলক শোতে চন্দনের বিন্দু । 
অরুণে বেড়িল যেন শত শত ইন্দু ॥ 
বিচিত্র কাচুলি উপরে দিল তার। 
গলায় গাশিয়! দিল গজমতি হার ॥ 
কনক কঙ্কণ পরে তাহাতে কেয়ুর। 
অঙ্ুলে অঙ্কুরি পরে পাওতে নেপুর ॥ 














Ld . 
বেহুলা মৃত স্বামীর দেহ কোলে করিয়া! যখন গাচ্ুড়ের জলে ভাসান-যাত্র। করিয়াছে, 
তথন ভ্রাতৃগণকে এই বলিয়া! বিদায় দিতেছে_ 


স্বামীর অভানে, দাদা, রহে যেবা জন। 
বৃখা তার জন্ম, দাদা, নিক্ষল তার জীবন ॥ 
সোনাকূপ! পরিবার, দাদা হে, দেখিবার সুখ । 
খণ্ডাইতে না পারি, দাদা! হে, শাপকুড়া ছুব ॥ 
দিনে দশবার, দাদা! হে, আমার আহার । 
মায় বাপের সঙ্গে, অহে দাদা, খাই ছুইবার ॥ 
ছয় ভাইর সঙ্গ, দাদ! হে, ছয় বার বসি। 
কেমতে পালিব, দাদ, নিঠুর একাদশী ॥ 
নয়া নয়া! হৈব, দাদা হে, সবার ছলালী । 
পাছে হৈতে তাউজ সকলে দিবে গালি ॥ 
মিছাএ মারিবে, দাদা, লাটনার বাড়ি। 
সদাএ পাড়িবে গালি মোক বিসম রাড়ী ॥ 
ছঃখ খাট স্বানী, দানা, তহ স্বামীর ঘর । 
প্রাণের অধিক দাদা, তহ তাই পর ॥ 
অলিয়া আনিবে দাদা দেশ-দেশাস্তর । 
রাখিবে তোমার বহু আপনার ঘর ॥ 

মুখ চাঞা থাকিলে, দাদা, পাইবেন লাজ । 
তিন ঠ1এ মাপিয়া দিবে কড়াকের সান্দ ॥ 


দেখিলে তোমার বহু তুমাক দিবে গালি। 
“খাউক তোমার বহিন সভার ছ্বলালী* ॥ 
হুমা সভা আগে, দানা, ন! বলিবে মন্দ । 
ঘর হৈতে বাহির হৈলে নিতে হৈৰে। 
নিরন্তর কান্দিব করিয়া বাসীর রাম 








© 


২. কনিকা ৬০০ 
ষষ্টাবর দত্ত 


(শ্রহস্ট জিলার সবাধিক জনপ্রিয় কবির নাম বীর দক্ধ। যদিও তিনি ভাহার 
মনসা-মঙ্গল কাব্যে ডাহার আবির্ভাবের সময়-সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাইট 
তথাপি হার কাব্যের বিভিন্ন বিশয় ও ভাহার বংশধরদিগের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি 
অবলম্বন করিয়া, তিনি দ্াহ্ুমানিক গ্র্টীয় সপ্তদশ শাতান্দীর শেষতাগেই আবিদুত্ত 
হইয়াছিলেন বলিয়! মনে হয়। তাহার কাবা একমাত্র হর জিলার শীমা-মধ্যেই আবদ্ধ 
আছে; ইহার প্রধান কারণ, ঠহটটের প্রচলিত কথা-ভানা| অবলব্বন করিয়াই প্রধানতঃ 
তিনি ইহ! রচন! করিয়াছিলেন /ভাহার রচনার মধ্য একটি সহজাত সরপতার স্পর্শ ছিল, 
শ্হট্রের পল্লী অঞ্চলের ভাষার ভিতর দিয়াই যেই তাবটি সার্থকতাবে প্রকাশ পাইয়াছে।1 
সেইজন্য ষঠীৰরের রচন! উ্ইহটের আপামর জনলাধারণকে সহজেই আকর্ষণ করিতে 
সক্ষম হুইয়াছে। শ্রীহট্ট জিলার কোন কোন অঞ্চলে নারায়ণ দেবের পুখির প্রচার 
হইলেও উহটবাশী মাত্রই শণ্ঠানরকেই ডাহাদের ঘরের কৰি বলিয়া! জানেন। এখনও 
প্রতি বৎসর কাতিক মাসে গ্ীহট্র জিলার অন্তর্গত গযগড় গ্রামে যষ্াবরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 
কথিত উমা-মহেশ্বরের বাটাতে কবির বাখিক স্মৃতি-উৎসব অস্থহ্ঠিত হয়; পল্লীর কদকগণ 
উৎসবে অগ্ুষ্ঠানে স্তাহারই বিভিন্ন পদ এখনও গান করিয়া পাকে । 

(শরীর পলীকৰি হইলেও সংস্কত পৌরাণিক বু্াস্থসমূহ লহ কথায় পল্লীর নিরক্ষর 
কুমফ-সমাজের মধ্যে প্রচার করিবার গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। বাংলার নিরক্ষর 
সমাজ একদিন এই সকল কবির এই প্রকার কাব্য-রচন! হইতে ভারতীয় পৌরাণিক 
সাহিত্যের শঙ্গে পরিচয় স্বাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল () এই সকল কবির কাৰ্য-রচন! 
ও তাহা প্রচারের ফলেই এই দেশে নিরক্ষরত! থাকিলেও মূর্খতা ছিল না--বাংলার 
পুক্ষনাহুক্রমিক নিরক্ষর কু্কও এই প্রকার রচনার ভিতর দিয়! পংক্চত পৌরাণিক 
সাহিত্যের রসান্াদন করিয়াছে । (নিয্োদ্ধত অংশটির মধ্যে চাদ কর্তৃক অপমানাহত 
মনসার অভিমানের তাবটি যেমন সহজভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই সহজ সরল 
ভাষায় সংক্কত পুরাণের কথ! সাধারণ বাঙ্গালী শ্রোতার মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে__ 

“আমি না জীয়াইমু চান্দের সুন্দর গো । 
ও পাত্র, নেতাই, বল হুন্দরী দেশে যাউকা। 
লখাইর অস্থি জলেতে পালাউকা গো ॥ 
সংগারের জীব খত ইতি স্থজিলেক প্রজাপতি 
আমি নহি ত্ গড়িবারে । 
_বেহলার মড়া না দিও আমারে গে 0 
দেবের দেব মহেশ্বর গণপতি তার কুঙর'--ইত্যাদি পৃঃ ২৩৪-৫ 
__ [শঞ্জনরের কতিত্ব এই যে, কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ পৌরাশিক প্রসঙ্গের অবতারণা 
করিলেও, তাহা দ্বার! মনসা-মঙ্গলের লৌকিক কাহিনী তিনি আচ্ছগ্ন করিয়া ফেলেন 








জি 


৩০০ অনসা-মঙ্গল 


নাইঁ-পল্লীজীবনস্থলত একটি স্বচ্ছন্দ কাহিনীর প্রবাহ ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্যজ্ত 
অস্পষ্ট ধারায় অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; ভাহার কাব্য পললী-সাহিভোরই অন্থগগত । (পল্লীর 
একটি সমাজ্-জীবনের ক্ঘ-দুঃখের বিচিত্র অস্বস্তি ইহার ভিতর দিয়! প্রকাশ ' 
ইহার মধ্যে কালই একান্ত হইয়া উঠিয়া ইহার বাস্তব চিত্রগুলি মান, 
করিয়া দিতে পারে নাই 0. রা 
_ [কেতকানাস ক্ষ্মানন্দের রচনায় যে গীতিকা-লক্ষণের (ballad characteristic) 
কথা বলিয়া, যষ্ঠীবরের মধ্যে তাহার প্রাচুর্য ছিল।| এই বিষয়ে বষ্ঠাবরের কাব্য 
অধিকতর অগ্রসর বলিষাই বত হইবে। /ইহার কারণ, কাব্য-রচনায় ক্ষেমোনন্দের 
যশ্মুখে কতকগুলি উচ্চ আদৰ্শ ছিল, ঘ্ঠীবরের তাহ! ছিল ন1। এমন কি, ্টীবর নারায়ণ 
দেবের কাব্য দ্বারাও প্রক্কাবিত হইযাছধিলেন বলিয়া বোধ হয় "না পঅতএব তিনি 
কেবলমাত্র স্তাহার পরিবেশটির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াই তাহার কাব্য রচনা! করিয়!- 
ছিলেন+-ইহার উর্ধে উঠিতে পারেন নাই । 1 ভাষায়, কাহিনীর বিস্তৃততর বিদ্ধাসে এবং 
চরিত্রসষ্টিতে তিনি লেইঙন্তই এই গ্রাম্যতা হইতে পরিত্রাণ পান নাই | ইহা খুষ্টায় সপ্রদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে আবিস্কৃত কবিদিগের পক্ষে একটি ব্যতিক্রম বলিয়াই অন্ত হইবে । 
এই ব্যতিক্ৰম ঘটিবার কারণও ছিল গযনসা-মঙ্গল কাব্য-রচনার মুল যে'ধারাটি পূর্ব-পশ্চিম 
ও উত্তরবঙ্গের কৰিদিগের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে ক্রমবিকাশ লাত করিতেছিল, 
তাহার লঙে বাংলার স্বদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবালী যষ্টীবরের কোন যোগ ছিল না; 
মিজের পরিবেশ হইতে ভাবটি গ্রহণ করিয়া তিনি ইহার একটি প্রচলিত কাব্যন্ধপ 
দিয়াছেন। সেইজনা অতি সহজেই তাহার রচন! গাহার সমাজের  অস্তর স্পর্শ 
করিয়াছিল ।€ মনসা-মঙ্গল বিযোগাস্থক কাৰ্য, কিন্তু ভারতীয় সাহিতোর আদর্শে ইহাকে 
যিলনাগ্মক করিবার জন্ম ইহার শেযাংশে ক্বপকের আত্রয লওয়| হইয়াছে, 

সত্তেও ইহার করুণ রস শেষ পর্ন্থ অব্যাহৃত রহিয়াছে। ক্ূপকের আবরণ 

কাছিনীর শেদাংশ বাস্তব রসোজ্ছল হই উঠিযাছে। সেইগন্ ইহার 

শেখাংশে নিবিড়তর হইয়া ইহাকে যথার্থ বিযোগাত্রক পরিণতিই দান 














ভূমিকা . ue 


তাহার ছুঃখিনী জননী তাহার পথ চাহিয়া দিন যাপন করিতেছেন, সেইদিকে চলিল ; 
জননীর করুণা-সুত্তি দেখিয়া! অধীর হইয়া উঠিল_্বর্শের রখ দ্বারে দাড়াইয! আছে, 
মর্ত্যের মাতৃস্বেহের অনস্ত পিপাসার বর্ণনায় কবির কাব্য করুণ হয়া উঠিয়াছে_ 
“স্বর্গে গেলে তোমার গুণ পাসরিতে নারি। 
স্মরিয়া তোমার গণ স্কুরিয়| যে মরি ॥ 
মায়ের দয়ার ঝিউ হইত বিপুলা। 
হেন বাপ ছাড়ি মুই যাইতু একেলা? ॥ 
একদিকে স্লেহশালিনী কন্যার এই বেদনা, অক্দিকে জননীর সকরুণ আতি 
“কান্দে কান্দে কমলায় ন! সহে পরাণী। 
আষাঢ় মাসের কড় চক্ষে বহে পানী" ॥ 
এই অশ্রুর. তপণেই মনসা-মগলের সমাপি হইয়াছে__বাংলার কৰিগণ এথানে 
মানবিক বৃত্তিকেই প্রাধান্ক দিয়] ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিযাছেন। 


জীবন মৈত্র 


(ans অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরবঙ্গে আর একজন মনসা-মঙ্গলের কৰি 
তাহার কাব্য রচনা করেন, ভাহার নাম জীবন মৈত্র | বগুড়া জিলায় করতোয়া! নদীর 
তীরে লাহিড়ী পাড়া গ্রাম ডাহার জন্মস্থান 8 তিনি নিজেকে নাটোরের প্রাতল্মেরদীয়! 
রাণী ভবানীর পুত্র রাজ! রামক্র্কের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (পাছার 
রচিত মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে বিহারে রচিত বেহলা-বিমহরীর কাহিনীর 

এক্য দেখিতে পাওয়া যায় মনে হয়, উত্বর-বিহার হইতে উত্তরবঙ্গেই 
কা! লবপ্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, সেখান হইতে তাহ! বাংল! ও আসামের বিভিগ্ন 


করিয়াছেন। চাদ সাগরের পুত্রদিগের প্রাপরক্ষার জন্য শঙ্কর গারড়ী যে সাপের মন্ত্র 
উচ্চারণ নাছ (পৃঃ ৮৬-৮৮), তাহা ভাহার স্বকপোল-কজিত নহে মই 
এই অঞ্চলে সাপের ওকাগণ ব্যবহার করিয়া খাকেন।| অতএব সমাজের মধ্যে প্রচলিত 








re « নসা-মঙ্গল 


জোক-শংক্কতির উপাদানসমূহ সংগ্রহ করিয়াই তিনি ভাঁহার কাব্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন, 
(সেইজর গাহার কাব্যের একটি জাতীয় মুল্য প্রকাশ পাইয়াছে। 

কাহিনীর দারাটি স্বীবন যৈত্রের কাব্যে যত সহজে অঞ্রশর হইয়া গিয়াছে, করুপরস 
তত সহনে ক্ষতি লাভ করিতে পারে নাই। সংস্কত পৌরাণিক লাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত 
ছিলেন বলিয়া ছার জচি তাহা দ্ারাই গঠিত হইযাছিল ॥ সেইজন অনেক ক্ষেত্রেই তিনি 
স্তাহার এই করুণ রলান্মক কাব্যের মযোও রুচি-ছুষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। অনেক সময় 
তিনি ছর্বীতিহূলক ইজ্জত দ্বারা কোন কোন উচ্চ নৈতিক পরিবেশ স্নান করিয়া! দিয়াছেন 
এই বিদয়ে জীবন ইনতের যাত্রাজ্জানের একটু অন্ভাব ছিল বলিয়াই বোধ হইবে। 

নলা-যঙ্গল কক্রণরস প্রধান কাব্য--করুণরস স্বর করিবার জন্ভ মানস-চর্িত্রের 
প্রতি সহাহ্দ্ুতিশীলক্তার একান্ত প্রযোগ্গন। জীবন মৈত্রের মধ্যে এই গুণের পরিচয় 
পাওয়া যায় না; যতটুকু করুণ রস ইহাতে আছে, তাহ! যনসা-মঙ্গলের গতাম্থগতিক 
কাহিনী-ভাগ হইতেই আসিয়াছে, ভাহার নিক্গন্্ সহা হৃতৃত্িশীপ দৃষ্টি হইতে আসে নাই । 

স্বী-চরিহ-পরিকল্লাছ কীবন মৈত্র ততথানি সার্থকতা লাত করিতে ন! পারিলেও, 
চাদ সদাগরের চক্ি-পরিকজানায় ওাহার কতিড অস্বীকার করিতে পার! খায় না। 
নি শিজের হাতে লইয চাদ তাহাতে শিলার 
চি দেখিয়! কপালে ঠেকাইলেন। কিন্ত কন্ধ যেই মাত্র মনসার মৃ 
পতিত হইল, fig cath fo 








ক্রোধ করি ছোম্নী পানে চায় সদাগর । 
কম্পিত কম্পাযমান বেললি হুন্দর ॥ 
পলাইল ভোম্নী বিলি তুষে ছাড়ি। 
কোণ করি সাধু যারে বিচনাত ঝাড়ি ॥ 
পাকা নয়ন, দন্ত করে কড়, মন, । 


সাধু বলে, 'ডোম্নীকে ধরিয়! বন্ধী কর? £--পৃঃ ২৪২, ৰ 
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(হয জিপাম মনসা-মঙ্গল রচয়িতা বঞ্ীবর দত্তের যবে স্বান, বীর্য জিলায 
বিষ্ণুপালেরও লেই স্থান টী-ঠাবরের মত বিক্ণুপালও পল্লীর সাধারণ নিরক্ষর জনগণের 
জন্ধ ডাহার কাবা রচনা! করিয়াছিলেন, সেইজন্য তামাম ও চিত্রে পল্লীর পরিবেশ হইতে 
তিনি অধিক দূর অগ্রসর হন নাইস-বীরত্ূষের পল্লী স্রঞ্চলের কথ্যতাশা যেন প্রহার 
'অবলঙ্গন ছিল, তেমনই একটি নিতান্ত সহজ সরল পল্লীর পরিবেশ স্রাহার রচনার তিতির 
দিয়! মূর্ত হই! উঠিয়ান্ছে। সমগ্র বাংলাদেশের মহ বীরদৃমের পদ্নী অঞ্চলেই মনসা” 
পুজার সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া ঘায়--বীরকূন জিলার আপামর জনসাধারণ 
এই উপলক্ষে বি্ুপালেরই ননসা-মক্গল গান করিয়া! থাকে--অন্যা কাহারও রচিত 
মনসামঙ্গল তাহাদের মধ্যে একপ্রকার অপরিচিত বলিলেও চলে 1) 

বিষ্ণুপাল ভাহার কাব্যে নিজের কোন পরিচয় দিয়া যান নাই, তবে ভাহার পি 
একমাত্র বীরদ্ুম জেল! হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বরুন অঞ্চলেই ভাহার পরিচয় 
সম্পর্কে জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। সেইজনক তিনি যে বীরকূূম জিলারই অধিবালী 
ছিলেন, তাহা| নিঃলংশযে বলিতে পারা যাখ। 

বিক্ণুপালের কাব্য-রচনার কাল-সম্পর্কেও কিছুই জানিতে পারা যায় ন{। তবে 
সাহার ভান! নিতান্ত আধুনিক দেখিয়া তাহাকে অস্ধতঃ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কৰি 
বলিয়! নির্দেশ করাই সঙ্গত হয়। কিন্ত বিক্ুপালের যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখা যায়, 
তাহ! হইতেও তাহার তান! আধুনিকা-প্রাপ্ত হওয়! অসম্ভব বলিয়! মনে হয় ন1। 

ধূবিষ্ণুপাল পল্লীর কৰি, তিনি সহজাত কৰি-প্রাণ লইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

সেইঞ্র৷ তাহার অহস্কুতি পরীর শ্রোতার জদয় সহজেই জয় করিতে পারিত। 

মননা-মঙ্গল পলীবাশীর কাব্য, ইং! উচ্চাঙ্গ নাগরিক সাহিত্যের বসু নহে; অতএব 
যে সকল কৰি ইহার রচনায় স্াহাদের সংঙ্গত পাত) নিয়োজিত করিয়াছেন, ভাহাবের 
তুলনায় সরল পল্লীবাপীর প্বভাব-কবিত্ব যে ইহার রচনায় অধিকতর সার্থক হইয়াছে, 
তাছ! বিক্ুপালের কাব্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইৰে। ইহার মধো সংক্লত- 
পুরাণের কথা আছে সত্য, কিন্ত পুরাশকে বিক্ণুপাল বাঙ্গালীর ঘরের উপাদানজপে 
পুনগ ঠন করিয়া লইযাছেন__পণ্ডিতগণ এই কাজ এত সহঙ্গে করিতে পারেন নাই । 
বিঞ্ুপালের কাব্যে দেবদেৰীগণ নরনারীর মত মর্ড্যের আছ: ভোগ 


নাহ্বের 
ই হানা বন ডাকি মে কেহই পৃঙ্ছা করে না, চাৰ “কানীয কানী” .. 
বলিয়া অপমান করে, এই সু:খ জানাই মনসা অন্ডিযোগ করিলেন 
t তাল, পানা Ee 
পা ২... ৯: আবার হের বাজী । 
' আনিঞা দাও, বাপা, 
এ... আৰ্ত্যে লইৰ কুল-পানী ॥ 




















এতদ্ধিন আছিলাৰ পবন ভবিয়া 
এবে যে করিব কি ॥'_পৃঃ ১৩৪ 

যে দেবতা মাশ্বমের পৃজ! পাইবার জন্ কাঙাল, তাহার অন্তরের দৈন্য যনসা-যঙ্গলের 
কৰিগণ কোনদিক দিয়াই গোপন করেন নাই-বি্ণুপালের রচনায় তাহ! আরও স্পষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। মনসা! এখানে চাঙ্ছের ভয়তরস্তা, আত্শক্কিহীনাঁ_পদে পদে দৈৰের 
উপর নির্ভর করিযাই মাহুদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্ত সেই দৈবও াহার 
অশ্থকূল নহে 

[িক্ণপালের রচনা! শিথিল-বন্ধ, ইহাতে কবিত্ব খাকিলেও ইহ! স্বদৃঢ় সংবদ্ধ নহে? 
পল্নী-শীত্তিকার (৮৭]]৪৭) ইহাই লক্ষণ । বিক্ণুপালের রচন! আছোপান্ত পদ্নী-দীতিকা 
বা! b॥ll॥d-এর স্বধর্বী, এই দিক্‌ দিয়! ইহা বাংলার লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত! বীরতুম 
পিলার পল্ীতবঞ্চলের লোক-সংস্কারের তিত্তির উপর ইহ! রচিত, সেইজন্য ইহার অনেক 
কথার তাৎপর্ বাহির হইতে বুঝিতে পারা যায় না। (ইহাতে বেহুলার সকরুণ কাহিনীর 
পটস্থুমিকায় পল্লীর একটি জীবন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিযাছে। | 

বিষুপাল গ্তাহার কাব্যে এমন কতকণুলি সামাজিক প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন যে, 





“দ্বাদশ হাত’ একটি কুণ্ড বা গর্ভ (1) নির্মাণ করিয়া দিবার জন্ম বলিলেন ( পৃষ্ঠা ১৩৮) । 
ইহা হইতে দেখ! যাইতেছে, মাটিতে গর্ভ করিয়! সহমরণের চিতা প্রস্তুত হইত। সাধারণ 
চিতা হইতে ইহ! স্বতন্ন হইবার কারণও অবস্থাই ছিল ॥ এই বিষয়ে RIphinstone-এর 


History of India (London, 1874, P. 208)তে উল্লেখ কর! হইয়াছে 

“The mode of concremation is various; in Bengal, the 
living and dead bodies are stretched on a pile where strong 
ropes and bamboos are thrown across them so as to prevent 
any attempt to rise. In Orissa throws herself into the pyre 
which is below the level of the ground.’ ১ 





© 


তুমিকা . te 


পারিলে, বিফ্ণুপালের এই উক্তিগুলির তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে না। বিক্ণুপালের 
কাব্যে এই প্রকার আরও বহ স্থানীয় প্রথার 0০০০1 ৩5০22) উল্লেখ আছে, সকল সময় 
ইহাদের তাৎপর্য বাহির হইতে বুঝিতে পারা যায় না। 
-___ মনসা-ম্ল কাব্য রচনা করিলেও বিস্ণুপাল বৈক্ণবধর্ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, 
ত্তিলি লিখিয়াছেন, পর 
কুণডে ঝাপ দিল উদ ্রহরি বলিয়া ।__পুঃ ১৩৮ 
বীরভূম জিলার আবধ্যাম্মিক সাধনার ইতিহাস বড় বিচিত্র__ইভাতে শান্ত ও বৈষ্ণন 
উভয়েরই সাধনা পরস্পরকে গ্রাস না! করিয়া গঙ্গা! বমুনার ধারার মত সমাস্তরালতাবে 
প্রবাহিত হইয়াছে; ইহাতে একই আধারে শাক্ত ও বৈক্বের ছুই স্বত্ব সংস্কার আসিয়া 
একত্র মিলিত হইয়াছে। বিষ্ণুপালের মধ্যেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। লসেইজন্ক 
সাহার বর্ণনায় ব্যখিতের প্রতি করুণ! যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে, তেমনই প্রতিহিংসা 
গরহণকারিণী মনসার শক্তিও তয়ক্ষরী হইয়া উঠিয়াছে। 


বাইশা ব! বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল ৮৭ 


(য় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত কত কৰি যে 
মনসা-মঙ্গল রচনা! করিয়াছিলেন, তাহা! হিাব করিয়া! বল! যায় না; সকল কবির সম্পূর্ণ 
পুথি আবিষ্কৃত হয় নাই) কাহারও রচনায় অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, কাহারও 
নাম-মাত্রই জানিতে পারা যায়, রচনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায় ন!। প্রাচীনতর 
কবিদিগের আহ্গপূৰিক রচনা-সঙ্মলিত সম্পূর্ণ পু'খি আবিষ্কৃত হইবার পক্ষে একটি বাধার 
স্বষ্টি হইয়াছিল, তাহ! পদ-সঞ্ধলনের ব্যবহার । (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
লেখকগণ সর্বদাই বিশিষ্ট কোন কবির ত্যান্থপুরিক রচনা-যুক্ত পুঁখিরই সন্ধান করিয়া 
থাকেন এবং এই প্রকার পুখির উপরই অধিকতর গুরুত্ব জআআরোপ করেন। কিন্ত 
প্রকুতপক্ষে গায়েনদিগের (traditional musicians) মধ্যে এই প্রকার পু'থির প্রচলন 
ছিল ন1।)/গ্ায়েনগণ যে অঞ্চলে মনসা-মঙ্গল গান করিতেন,)সেই অঞ্চলের বিভিন্ন কবির 
রচন! একত্র করিয়া একটি সঙ্কলন সম্পাদন করিয়া লইতেন ; ইহাতে থে কবির যে অংশ্‌ 
সবোৎক্বষ্ট বিবেচিত হইত, সেই কবির সেই অংশই সঙ্কলিত হইত | (এইভাবে বহ কবির 


3:১২ 
রচনা এই প্রকার সঙ্কলনে স্থান পাওয়া সন্ছেও, তাহাদের বিশিষ্ট পু'ধির 











ne যনসা-বঙ্গল 


পুথি বহু পূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । (এই পদ-সন্ধলনের রীতি প্রচলিত থাকিবার জন্য 
ৰহু অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কবির নাম বিস্তৃতি হইতে রক্ষা! পাইয়াছে 1/ 
(্রদ-সঙ্কলনের এই রীতি কেবলমাত্র যে মনযা-মঙ্গল সম্পর্কেই প্রচলিত ছিল, তাহ! 
নহে--মধ্যযুগে ব্যাবসায়ী গায়েনগণ মনসাঁ-নঙ্গল ব্যতীতও যে সকল পাঁচালী গাল 
করিতেন, ভ্রাহাদের প্রত্যেকেই এই প্রকার সঙ্গলন সম্পাদন করিয়! লইতেন ) 
এইভাবে রামায়ণ-মহাভারতের অন্থবাদের এবং অন্যান্ত মঙ্গলকাব্যেরও সঞ্চলনের ব্যবহার 
প্রচলিত হইয়া ছিল। বৈষ্ণব পদ-সন্ভলনের কথা সর্বজনবিদিত । 

$ কিন্ত ইহাদের মধ্যে একমাত্র মনলা-মঙ্গলের পদ-সন্ধলনকেই বলিত বাইশ বাঁ বাইশ 
কবির মলসা-মঙ্গল ; আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলে বলিত ষট্পদী। বাইশ কৰি ব! 
বাইশ! অৰ্থে নিৰ্দিষ্ট বাইশ জনই যে কবি তাহ! নহে, মধ্যযুগে বহু অর্থে বাইশ শব্দ ব্যবহৃত 
হইত।? *চেতন্ভাগবতে' বিত হইয়াছে যে, কাজির আদেশে হরিদাসকে “বাইশ 
বাঙ্গারে' লইয়া! প্রহার কর! হইয়াছিল, অতএব বাইশ শব্দ বহু অর্থবাচক। বাইশ কবির 
মনা-মঙ্গলের বা সংক্ষেপে বাইশার অর্থও তাহাই) 

(রোচ, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও ওহ এই চারিটি অঞ্চলেই বাইশার রীতি প্রচলিত 
ছিল; উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে ইহার প্রচলন ছিল না বলিলেই চলে । সেইজন্ত উত্তরবঙ্গের 
সফল কাির রচনাই আহ্মপুবিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাচের মধ্যে বীরদ্ুম জিলার 
জননাধারখের মধ্যেও বাইশার প্রচলন ছিল না, তাহাদের মধ্যে একমাত্র বিশুঃপালের 
রচনাই প্রচলিত । অতএব বাইশাসমূহ এক একটি অঞ্চল অস্থসারে (regionally) 
গন্ধলিত হইত।(রাড়ের বাইশাশমুহে যেমন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনাই অধিক 
সঞ্ধলিত হইত, তেমনই বরিশাল অঞ্চলের বাইশায় বিজয় ওপ্ডের, ময়মনসিংহ অঞ্চলের 
বাইপায় নারায়ণ দেবের ও হট অঞ্চলের বাইশায় য্ঠাবরের রচনাই অধিক স্থান পাইত। 
ইহার একটি প্রধান কারণ এই ছিল যে, মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে একটি সর্বজনীন, 
আবেদন থাক! সত্বেও, প্রত্যেক কবিই ইহাতে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য 01০০1 colour) 
আরোপ করিযা লইতেন, এই স্থানীয় বৈশিষ্টযুলির মর্ম ইহাদের নিজন্ব অঞ্চলেই 
উপলব্ধি হইত, স্বত্ব অঞ্চলে গিয়া জনগ্ৰীতি অর্জন করিতে পারিত ন!। সেইজন্য 
০৮৮71 
উত্তরবঙ্গ অন্কান্ত অঞ্চলের যে সকল কবির রচনা! বাইশায় ধৃত হয় নাই, তাহার! 
ই গায় অ্টাদশ সভার বর হেন রত বালের আযুনিকদের 
ইহাও অন্ত প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ats 

৯৪ বাইশ! শব্ধ মালনঙধ লিলা চলিত “বাইন শব্দ 
























© 


তুনিকা Lone 
মনসা-মঙ্গল গান 
মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসা-নঙ্গলই আকারে বৃহস্ধম। ইহার কারণ, ইহা দীর্ঘতম 
কালব্যাপী গের ;-_ধর্মমঙ্গল বার দিনে গাহিয়া শেন করিতে হয়, চণ্ডীমঙ্গল আটদিনে শেষ 
করিতে হয় ; কিন্ত মনসা-মঙ্গল দাড় সংক্রাস্তির দিন গৃহে মনসার ঘট স্থাপন করিয়া, 
সেইদিন হইতে গাহিতে আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ সংক্রান্ধির দিন ঘট বিসর্জন পর্যস্ত_এই 
একমাস ব্যাপিয়! গান করিতে হয়, লেইজন্থই ইহার আকার বৃহস্ধম। শ্ৃহস্যত্রে উল্লেখিত 
আছে যে, শ্রাবণ-পুলিষা হইতে মাগশী্না পৃণিম! পর্স্ত প্রত্যেক দিন সর্পকে ভোজ্য দান 
করিয়া তাহার পুজা করিতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে এই চারিমাসের পরিবর্তে এক 
আবণ মাসেই প্রত্যহ সপ্পের বা সর্পদেবীর তুষ্টির জন্ক আচার পালন করিতে হয়, মনসা 
মঙ্গল গান তাহারই অঙ্গ | যনসা-মঙ্গলকে এই বৃহৎ আয়তন দিতে পিস! ইহার কাব্যের 
দিক্‌ দিয়া কতকগুলি ক্ৰুটি অপরিহার্ হুইয়! পড়িয়াছে_-কতকগুলি অনাবস্যক শিখিল 
চিত্র ইহার মধ্যে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে এবং অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী ও চরিত্র ইহার অবলখ্মন 
হুইয়াছে_-তাহার ফলেই মূল কাহিনীর মধ্যে একটি নাটকীয় গতি খাক! সস্বেও, সেই গতি 
ইহাতে শিখিল হইয়! পড়িয়াছে। লোক-সাহিত্যের শিল্পগত দাবী অপেক্ষ! সমাঙ্গের দানী 
মিটাইবার দায়িত্বই অধিক ; সেইজন্য যথার্থ শিলগুণ বিসর্জন দিয়া আচারের মুখ রক্ষা 
করিবার জন্ এখানে কাহিনীর বিক্লাস করা হইয়াছে। 
মনসা-মঙ্গল কতকগুলি বিভিন্ন উপায়ে গান কর! হইয়া থাকে__শন্কান্ত মঙ্গল গান 
গাছিবার যেমন এক একটি রীতি নিদিই আছে, তাহার পরিবর্তে মনসা-মঙ্গল গাহিবার 
একাধিক রীতি প্রচলিত আছে-_তাহাই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি । 
প্রথমেই বলিয়াছি, আষাঢ় সংক্রান্তির দিন মনসার ঘট স্থাপন করিয়া! প্রত্যেক গৃহেই 
প্রতিদিন মনসা-মঙ্গলের এক একটি অংশ পাঠ কর! হয়, ইহা পারিবারিক অশ্রষ্ঠানযাত্র—_ 
পরিবারের নারীই ইহাতে পাঠিকা এবং নারীই শ্রোস্রী_বিক্রমপুর বরিশাল অঞ্চলে 
এই রীতি বহুল প্রচলিত আছে। ইহারই বৃহত্তর ্ধপ ব1 ০০011117191 অথবা সম্প্রদায়গত 
কূপের নাম মনসার জাগরণ-গান। গ্রামের বারোয়ারী তলায় কিংবা কাহারও কোনও 
চণ্ডীমগ্ুপে একজন গায়েন দোহারের সহযোগিতায় মৃদঙ্গ ও মন্দিরাপহকারে সামন্ত 
অঙ্গভঙ্গিলছ কখনও কখনও ক্ূপলক্জা গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন মনসা-বঙ্গল এক একটি 
অংশ করিয়া গান করে_-এক মাসে সমস্ত পু'থি শেষ হয়। এই রীতির প্রচলন সর্বত্রই 
অত্যন্ত ব্যাপক । ইহাতে গায়েন (traditional ঘ55515355)গণ বিভিন্ন কবির রচিত 
পদের লক্ষলন ব্যবহার করেন, অনেক সময নিজেও কিছু কিছু পদ রচনা করিয়া তাহাতে 
যোজনা করেন--কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের নামও ভলিতান্র যোগ করিয়া দেন। অনেক 
সময় যে বারসাধী গায়েনগশই এই কাস করেন, তাহা! নহে, কোন জঅভিজ্ঞপুঁখি-পাঠকও 
কাহারও চণ্ডীমগ্ডপে বসিয়! স্বর করিয়া একাই একটি পুঁথি একবাসে পাঠ করিয়া শেষ, 
করেন--এই সকল ক্ষেত্রে যদি পুথি পাওয়! যায, তবে সঙ্কলনের পরিবর্তে কবিবিপেষের 
রচনাও আহপুধিক কখনও কথনও পঠিত হয়। কিন্তু কালক্রমে অধিকাংশ পু'ধিই 








৬৭৮০ নসা-মঙ্গল 


সন্ধলনের আকার লাভ করিয়াছিল বলিয়া, বাইশ! ব! সঙ্ধলনই প্রধানত: ইহাতেও 
ব্যবন্ধত হয়। 

বরিশাল অঞ্চলে রঘানীর দল নামক এক প্রকার গীতি-সন্প্রদায় আছে, বাবশাযী 
গায়ক-গায়িক। দ্বারা এই সম্প্রদায় গঠিত হইয়া খাকে-_তাহারা| যে গান গাহিয়া থাকে, 
তাহার নাম রয়ানী। রয়ানী শব্দের অর্থ যাত্রা, রওয়ান! বা যাত্রা শব্দ হইতেই ইহ! 
সআলিয়াছে; প্ররুতপক্ষে যাত্রা কথাটিরই ইহ! একটি প্রাদেশিক কূপ যাত্র। এই রয়ানী 
উপলক্ষে মনপা-মঙ্গল গীত হয়। সাধারণতঃ কাহারও বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদিন সময় এই 
মপ্রদায়কে গান গাহিবার জন্ধ নিযুক্ত করা হয়, বিপুল আড়ব্বরের সঙ্গে মনসা-পুজ! করিয়া 
সেই উপলক্ষেই এই গান গাওয়া হয়। কিন্ক এই গান একমাস ব্যাপিয়! গীত হয় না 
থে যে রকম মানসিক করিয়া খাকে, সেই অশ্বযাযী সাতদিন, পাচনিন কিংবা আড়াই দিনে 
ষম্পন্ন হ্য-্মগাহিবার সময় অহ্সারে ইহার ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে 
মনশা-মঞ্গলের মূল কাহিনী সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহ! সং্রদায়গত অহা 
(communal function) নহে, বরং ব্যক্ষিগত অহষ্টান। বাক্িবিশেষের নঙ্গলার্ে 
তাহারই অর্থব্যয়ে এই গান গাওয়! হয়_-কিন্ত তথাপি গ্রামের জনসাধারণ সমবেত হইয়া 
একশঙ্গে ইহার রশাস্বাদন করিয়া! থাকে, এই হিসাবে ইহাকে লম্প্রদায়গত অশ্ষ্ঠানও বলা 
মায়। ইহার মধ্যেও একজন মূল গায়েন থাকে--সে হাতে চামর, পায়ে নুপুর পরি! 
ধৃত্যসহকারে সঙ্গীত পরিচালন! করে--তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাহার সহিত কখনও 
খুয়া ধরে, কখনও গানের সমস্ত পদই গাহিয়! থাকে। এই অশ্রষ্টান কেবল যে শ্রাবণ 
মাসেই পালন কর! হয়, তাহ! নহে, বৎসরের যে কোন সময়েই হইতে পারে। 

ইহার পরই তাসান-মাত্রার কথা! উল্লেখ করিতে হ্য। ভাগান-যাত্র! বাংলার এক 
শ্রেণীর লৌকিক যাত্রা ।» ইহার মধ্য দিয়! মনসা-মঙ্গলের কাহিনীকে একটি লোক-মাটোযের 
(folk drama) কপ দেওয়া হইয়া থাকে । মনে হয়, রফযাআর অহ্করণে ইহার টি 
হইয়াছে বলির! ইহ! কোন মৌলিক শিজন্ধপ লাভ করিতে পারে নাই, ইহার বিবয়নন্তর 
মধ্যে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় গুণ থাকিলেও ইহা যথার্থ নাটক কিংবা যাত্রা! কিছুই হইয়া উঠিতে 
পারে নাই_ইহ! গ্রাম্য স্থল হাস্করস স্থষ্টির উপকরশসাত্র হইয়া! রহিয়াছে; তবে কচিৎ, 
কোন কোন অঞ্চলে ইহার মধ্য দিয়াও যে শিল্পক্ষপের পরিচয় ন! পাওয়া যায়, তাহ! নহে । 
যনসা-মঙ্গল কাব্যের আহ্পুধিক বিষয়বস্ত ইহার অবলব্বন হইলেও কোন যনগা-মঙ্গলের 
ভাষাই ইহাতে গৃহীত হয় নাই, বরং তাহা ইচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া! ইহাতে ব্যবন্ধত 
হইয়াছে। অর্থাৎ কাব্যের মধ্য দিয়! মনসা-বঙ্গলের রস যে রকম নিবিভ হইয়! উঠিয়াছে, 
ইহার লৌকিক নাটকীয় কূপের ভিতর দিয়া তাহা! হয় নাই। 

পশ্চিমবঙ্গের তাগীরধীর ছুই তীর ব্যাপিয়া! পুতুল নাচ একটি বিশিষ্ট লৌকিক 
নন্বাহঠান। এই পুতুল নাচের তিতর দিয়াও মনদা-মঙ্গলের কাহিনী ক্পান্িত করা 

শা উতপতি ও কমবিকাশ-সম্পর্কে সংপ্রবীত বাংল! নাট্যসাছিতোর ' ষ্ঠ 
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হইয়া! থাকে এবং এক একটি পুক্তলিকার মাধ্যমে এক একটি বিভিন্ন চরিত্র মনশা-মঙ্গলের 
কথাই ব্যক্ত করিয়া! থাকে; এই অশ্রষ্ঠানও বৎসরের যে কোন সময় হইতে পারে, তবে 
শ্রাবণ মাসে মনসা-পূজা| উপলক্ষেই সর্বাধিক হইয়া! থাকে। 

মেদিনীপুর জিল! হইতে আর করিয়া! বীরতূষ জিলা! পর্যন্ত বাংলার পশ্চিম সীমান্ত 
অঞ্চল ধরিয়! পটুয়। বলিয়া! পরিচিত একশ্রেণীর ব্যবসায়ী চিত্রকর মনশা-মঙ্গলের কাহিনী 
পটের মধ্যে অক্কিত করিয়া! বাড়ী বাড়ী দেখাইয! বেড়ায় । মনসা-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ 
ইহাতে থাকে, পটুযাগণ সেই ঘটনাসনূহ কষ্টপঙ্গীতের মধ্য দিয়! বর্ণনা করিয়া 
পল্লীর দর্লকদিগকে মুদ্ধ করে। তাহারা কোন বিশেষ ননশা-মঙ্গল কাব্য অবলম্বন 
করিয়! যে এই সকল ঘটন! বর্ণন| করে, তাহ! নহে-তবে মনসা-মঙ্লই তাহারা 
ভিত্তিরূপে ব্যবহার করে। 

পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে যে একশ্রেণীর বাঙ্গালী বেদে সাপ ধরিয়! খেলা! দেখাইয়া 
জীবিকা অৰ্জন করে, তাহারাও সাপের খেল! দেখাইবার সময় হুর করিয়! মনসা-মঙ্গল 
কাহিনীরই কোন কোন অংশ গাহিয়! থাকে । পূর্ববঙ্গের বেদেনীর কণ্ঠে শুনিতে পাওয়া 
যায়, ‘একে যে মরি গো বিষের জ্বালায়, আরো যে অপমান রে ॥ বিয়ার রাইতে যে হইলা 
রাড়ী বেহুলা! স্রন্দরী রে।' বীরদ্ুমের বিঘ-বেদেনী গায়, ‘আমার পতির মরণ সাপের 
বিষে, আমার মরণ কিসে গ !' 

এই সকল বিভিন্ন উপায়ে মনসা-মঙ্গলের কাহিনী উচ্চ-ন'চ তেদে সমগ্র বাংলার 
সকল শ্রের সমাঞ্জের মণেই প্রচার লাভ করিয়াছে। চাদ সদাগরের নিষ্ঠা, বেহলার 
পাতিত্রতা, সনকার বাৎসল্য, মনপার প্রতিহিংসা এই সকল সাধারণ মানবিক বৃত্তি 
ইহার অবলগ্বন ছিল বলিয়া, ইহ! অতি সহজেই সকলের ভদয় জয় করিয়াছিল। 


+ 
শ্ৰাব্যবিচার 


যনমা-মঙ্গল কোন্‌ শ্রেণীর কাব্য ? ইংরেজি সংজ্ঞা অঙহ্ুসারে ইহ! গীতিক! (99115) 
ন! মহাকাব্য (০)? অব্য মহাকাব্য বলিতে এখানে ইংরেজিতে যাহানে epic 9£ 
8ম) বুঝায়, এখানে তাহাই মনে করা হইয়াছে, 135757 ০7১1০ মনে করা হয় 
নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদিগের মতে শ্ীতিক বা ৮এ!]॥৭ (১) আখ্যান" 
মূলক (755035০) হইয়া থাকে, মনসা-মঙ্গলও আখ্যানযুলক কাব্য ; (২) গীতোদ্দেশ্ো 
ইহা। রচিত হয়, মনসা-মঙ্গলও সীতোদ্দেত্েই রচিত ১ (০) ইহার বিধয়বন্তর ভিত্তি 
সমগ্রভাবে সমাজের উপর স্থাপিত, ব্যক্তিচৈতন্চের উপর স্থাপিত নহে, মনসা-মঙ্গলও 
সমগ্রতাবে সমাজ-চৈতন্ধ হইতেই জাত, ব্যাক্তি রসচৈতনের সরি নহে $ (৪) ইহার রচনা- 
পদ্ধতি গতাহগতিক হইবে, যনসা-হঙ্গলও পয়ার-ত্রিপদী বা পাচালী-লাচাড়ীর গতাহুগতিক 
ছন্দে রচিত, ইহাদের ব্যতিক্রম বড় নাই; (৪) একই বিষয়বস্তুর উপর ইহার লক্ষ্য 


স্থির থাকিবে, মনসা-মঙ্গলও একটি বিশিষ্ট বিষয়বস্তু অবলক্বন করিয়াই রচিত ; (৬) ইহ! 
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~~ অনসা-মঙ্গল 


সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক (35507550201) হইবে, বনসা-মজলেও ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এই পর্যন্ত বনসা-মঙ্গল কাব্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংজ্ঞার গীতিকার কোন 
পার্থক্য দেখিতে পাওয়া গেল না কিন্ত পাশ্চাত্য আলঙ্ধারিকদিগের মতে, গীতিক! 
(৮৭ll৭d)র একটি বিশিষ্ট ধর্ষ এই যে, সংলাপ ও ঘটনার ভিতর দিয়া ইহার কাহিনী 
কিপ্রগতিতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবে ; মধ্যস্থলে কোথাও বিরাম গ্রহণ করিবার 
কিংবা লক্ষ্যত হইবার ইহার অবকাশ নাই । গীতিকার এই বিশিষ্ট ধর্মট মঙ্গলকাব্যে 
নাই। বরং তাহার পরিবর্তে ইহ! ঘটনার পরিশতি অপেক্ষা পারিপানিক চিত্রের উপরই 
অধিক জোর দিয়া থাকে এবং তাহাদেরই ভারে নিতান্ত মন্তরগতিতে পরিণতির দিকে 
অগ্রপর হয়। পাশ্চাত্য সংজ্ঞায় গীতিকার সঙ্গে ইহার আর একটি স্কুল পার্থক্য এই যে, 
ক্লিক! ধর্মনিরপেক্ষ রচনা, কিন্ত মঙ্গলকাব্য ধর্মীয় বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া আপাতদৃষ্টিতে 
ধর্মীয় উদ্দেশ্বেই রচিত--রভনার শে যদি ধর্মতাব ইহাতে প্রকাশ না! পায়, তরে সুখ 
উদ্দেশ্বের দিক্‌ দিয়া ইহার ক্রি প্রকাশ পার, কিন্ত নীতিকায় তাহ! পায় ন! )খর্ধ্যযুগের 
ইউরোপে ধর্মতাৰ যথেষ্ট প্রবল থাক! সন্্েওসে" দেশে ধর্মমম্পক্িত লীতিকা খাহ! রচিত 
হইয়াছে, তাহার সংখ্যা যেমন নগণ্য, তেমনই তাহা রচনার দিক্‌ দিয়াও অফিঞ্চিৎকর । 
কিন্ত মঙ্গলকাব্য ধর্মীয় উদ্দেশ্ব-প্রশোদিত রচনা, সমশামরিক শ্রোতা কিংবা পাঠকের 
নিকট ইহাই ইহার মুখ্য আবেদন ছিল । 

আকারের 'দিক্‌ দিয়াও মনসা-মঙ্গল পাশ্চাত্য গীতিকার তুলনায় অনেক বৃহৎ। 
‘Sir Peter's 1556৮ নামক সুপ্রসিদ্ধ ডেনমার্ক দেশীয় গীতিকাটি মাত্র বিয়ালিশাটি পদে 
সম্পূর্ণ, একদিনের' সন্ধ্যার আসরের পক্ষেও ইহ! অপ্রচুর ; কিন্তু মনসা-মঙ্গল তাহার 
পরিবর্তে এক যাসে গের ; অতএ ইহ! কিছুতেই পাশ্চাত্য গীতিকার সংজ্ঞায় আনিয়া 
বিচার করা! যায় না। ৪ 

আখ্যানমূলক কাব্যের মধ্যে গীতিকার পরই মহাকাব্য বা ‘এপিক’। পূবেই বলিয়াছি, 
নহাকাৰ্য বলিতে এখানে আহি epic ০f 8০০11 অথবা primitive ePic-এর কথাই 
বলিতেছি, ইহার পরিণত কূপ অর্থাৎ epic of art বা literary epPic-এর কথা 
সঙ্ছে। এই শ্রেণীর কাব্য ‘in 53 entirety, the work of a single author, 
but to some extent the result of a process of evolution and 
consolidation, and that a large amount of pre-existing material, in 
the shape of floating legends and earlier folk-poems and sagas, is 
gathered\up in its composition.’  অনসা-মঙ্গলের মধ্যে এই লক্ষণঞ্জলির পরিচয় 
পাওয়া যায়। যদিও একটি স্রস্পষ্ট কেন্দ্রীর কাহিনী আছে, তথাপি বিবিধ অর্থ- 
প্রাসিক ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনায় তাহ! ইহাতে অন্পষ্ট ও গৌণ হইব! আছে। * 
স্পষ্ট একটি রেখ! ধরিয়া! ইহার কাহিনীটি অগ্রসর হয় না, বিচিত্র বান্বোপকরশের 
ওক্ুক্তাৰে লক্দিত CEE EE দিকে অগ্রসর হইয়! যায়। 


॥ ৮৮৮৯ রি 














১ কিক? ১877 
[লো সাহিত্যের ইতিহাসে 'nati০য৷এ] 7০০৫7$7 কথাটি 


, মনসা-নঙ্গলকে বাংলাদেশের এই শ্রেণীর কাব্য বলিয! নির্দেশ করা যাইতে 
পারে |) Communal Poetry কখাটিই একটু উতর অর্থে nations] poetry 
বুকায়। | মনসা-মঙ্গল কাব্যের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহ! communal 
poetry হইতে ational Poetryর লংজ্ঞায় উন্নীত হইবার যোগ্যত! লাভ 
করিয়াছিল । (বাংলাদেশের মধ্যে যে সকল আঞ্চলিক (1৫8০১৪1), কিংবা 
সমাজগত (০০৮৭) ছোটবড পার্থক্য ছিল, মনলা-মঙ্গল তাহাদের নকলের মধ্য 
দিয়াই একটি অখণ্ড এক্য গড়িয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছে। | পূর্ববর্তী আলোচন! হইতে 
দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, মনলা-মঙ্গল কাৰ্য আশ্রয় করিয়! কি তাবে পুর-পশ্চিম-উত্বর 
বঙ্গ ব্যাশিয়! একটি অখণ্ড লোক-সাংক্কতিক শক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। “দেশের বিভিন্ন 

_ অঞ্চলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইহার বিশযবস্ত বিস্তার লা করিয়া এ+দেশের বিতর 
আদর্শকে ইহ! এক লক্ষ্যমুষ্ট করিতে সহায়ক হুইয়াছে। ” সেইজন্য দেখিতে পাষ্ট, পূর্ব- 
পশ্চিম-উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ ও এমন কি অন্যান্য নিয়জাতি পর্য্যন্ত একটি অভিন্ন 
আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা লইয়া এই কাৰ্য রচন! করিম] গিয়াছে। প্রায় 
সকল মপলকাব্যই আঞ্চলিক-_ধর্মমঙ্গল একমাত্র রাচদেশে শীমাবন্ধ ॥ যঙ্গলের 
প্রচারও সর্বত্র সমান নহে । কালিকা-যঙ্গল, শীতলা-যঙ্গল ইত্যাদিও নিজেদের এক একটি 
বিশিষ্ট অঞ্চল অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই কিন্ত 
মনস-যঙ্গল সমগ্র বাংলাদেশে সমানভাবে বিস্তার লান্ত করিয়াছিল $ অতএব যে সকল 
উপকরণ 'অবলক্দন করিয়! বাংলাদেশে একটি খু সাংস্কতিক শক্য গদ্ছিযা। উঠিয়াছে। 
অলসা-মঙগল কাব্য তাহাদের অন্যতম | এই মননা-মজল গানে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ - 
এক আগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে--মৌলিক জাতিগত (796191) পার্থকা দুর করিয়া 
দিয়! এই ক্ষেত্রে এক সর্বজনীন মানবিক রসান্থাদন করিয়া! পুরুষাঙ্থক্রমিক পরিস্ৃপ্জি লাভ 
করিয়! আগিতেছে। সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রতর কর্মীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইহা জাতির 
বৃহত্তর সাংঙ্কতিক গণ্ডির মধ্যে বিস্তার লাত করিয়াছে। এই টি বিবেচনা! করিলে 
ভিপি 

অনসা-মঙ্গল বিয়োগাস্তক কাৰ্য; মর্ডোর সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা ইহার স্বর্গে 
আরোহণের হা ম্লান করিয়া! দিয়াছে। এইজক্কই মনস[সঙ্গল পুরাণ না হইযা কাব্য 
জনও এ রথ দ্বারে দাড়াইযা আছে, তাহাতে করিয়! স্বর্গীলোকে 
আগ্রহ ইহাতে দেখা যায না, বরং মর্ত্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ইহাতে যে 

বেদনা প্রকাশ পাইযাছে, মর্ড্ের ধুলি অক্ষয় স্ব্গলোক হইতে কাম্য হইয়। 
১ সি 

















৪৮ মনসা-মঙ্গল 
নদ ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার বেদনায় ইহা ভারাক্রান্ত 
হইয়া রহিয়াছে। 
সস পাঠ 


মনদা-মঙ্গল যে শ্রেণীর কাব্য তাহাতে ইহার রচনার কোন কবির ব্যক্তি-প্রতিতা- 
২ বিকাশের কোন উপায় ছিল না। ইংরেলিতে এই/ শ্রেণীর কাব্যকে ‘communal 
০০0 বলে এবং ইহার প্রধান বৈশিষ্টযই এই যে 3 is essentially of the people 
* by the people and for the People." ব্যক্তিবিশেষ ইহ| রচনা করিতে পারে, 
কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ইহাতে মুদ্রিত করিযা দিতে পারে লা কিংবা যদি দেয়ও 
তথাপি ঘাহাদের জন্য ইহ! রচিত, তাহার! ইহ! হইতে কবির বাক্রিক্কের অংশটুকু নিজেদের 
সংস্কারান্যারী ইচ্ছানত পরিবর্তিত করিয়া লইয়া থাকে। ইংরেজিতে ইহাকেই 
‘communal recreation after individual creation’ বলা হইয়াছে | হরিদা, 
নারায়ণ দেব, বিজয় উপ্ত ব্যক্রিগতকাবে ইহার কাহিনী কিংবা চরিত্রগুলি কি তাবে 
পর্িকঞ্জনা করিয়াছিলেন, তাহ! জানিবার জঙ্কা সমাজের ওৎস্ুক্য কোনদিনই ছিল না। 
লমান্দ গেখিয়াছে, ইহ! কতদূর তাহার নিজের সংস্কারোচিত হইয়াছে, ঘদি কোন স্থানে 
এক-আবটুরু ব্যতিক্রম দেখিধাছে। তবে তৎক্ষণাৎ, তাহ! পরিবতিত করিয়া লইয়াছে। 
শুই পরিবর্তনের ধারা কোন দিনই কোন স্বানে আসিহা যে স্কির হইয়া! গিয়াছে, তাহ! 
নহে; সামাজিক রস. রুচি ও নীতিগত স্থাদশের পরিবর্তনের সঙ্গে বঙ্গে ইহ! করেমাগাতই 
পারিবন্তিত হইয়াছে। সেইজগ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে লিখিত একই কবির 
রচনার বিচিত্র পাঠতেদ দেখা যায়। ঘদিও নারায়ণ দেবের মনগ!মঙ্গলের বাংল! 
সাখিই আশাৰে গিয়া প্রচারলাভ করিয়াছিল, তথাপি কালক্রমে ইহ! সেখানে যে কেবল 
ব্যসমীয়া ভাষাতেই পরিবত্িত হইয়াছে, তাহা নহে-_ন্দনেক বিনয়ে আজ এই একই কবির 
লিখিত কাব্য দুইটি প্রদেশে প্রচারিত হইবার ফলে পরস্পর প্রায় বিভিশর হইয়া গিয়াছে। 





স্তাহার 


এ. 








কা শী 

হইতে পারে না; কারণ, সমাজ যে ক্ষপের ভিতর দিয়! কবির রচন। গ্রহণ করিয়াছে, 
সেই ক্লপটিই ইহার প্রকৃত পরিচয়, রচনাকালে কবির মনে যে ক্ূপবোবের উদয় হইয়াছিল, 
তাহার শ্ুঁটিনাটির সঙ্গে সনগ্রভাবে সমাজের সম্পর্ক অনেক সময় না থাকিতে পারে। 
অতএব প্রাচীন বাংল! লৌকিক কাবাসমুহের পরিবর্তন অঅত্যান্থ স্বাভাবিক নিয়মেই 
হইয়াছে, ব্যক্রিবিশেষের জাস্দির জন্ঞ হয় নাই। সতএব মে পুথি যখন লিখিত হইত 
কিংবা গীত হইত, সেই পুথি সেই যুগেরই সমাজের মনোদপর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হুইবে। কালক্রমে প্রাচীন কৰিদিগের রচন! সমাজের মধ্যে আপনা হইতেই অপ্রচলিত 
হইয়া পরিত্যাক্ত হইয়া যাইত এবং তাহার স্থলে নূতন কৰির আনির্ভার হইত। তাহারা 
পুববর্তী কবির পদই নৃতন যুগের, উপযোগী করিয়া লইতেন। লোক-শাছিত্যের ক্ষেত্রে 
কাহারও একচ্ছত্র আমিপত্য কোন দিনই স্বীকৃত হয় নাই ॥ 

এই বিধযটি বিচার করিলে বুক্িতে পার! যাইবে যে, যে-কৰি ঘত প্রাচীন, সেই 
কবির রচনায় তত বেশি পরিবর্তন দেখা দিবে এবং ক্রমে ইহ ‘group product-aর 
অন্তু হইবার ফলে ইহার মধ্য হইতে একজন মাত্র বিশিষ্ট কবির রচন! উদ্ধার করা 
অগস্তন হইয়| পড়িবে। সেইজনা নারায়ণ দেব, বিজয় €খের আহ্বপুৰিক পদবিশিষ্ট 
কোন পু'থির সন্ধান পাওয়া যায় ন! এবং এইজনই বিপ্রদাসের দথাপুধিক পদনিশিষ্ট 
পুথি দেখিয়া তাহাকে নিতান্তই অবাচীন বলিয়া মনে হয়--কারণ, ইহাতে স্বাভাবিক 
নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা! যায। 

একজন ইংরেজ সমালোচকের অভিনত উল্লেখ করিয়া এই বিধযটির উপসংহার 
করিব । তিনি বলিয়াছেন, 

‘Jt is well-known that when a rumoured fact or story becomes 
spread about it soon is circulated in various altered forms ০৮৫ 
this is inspite of the fact that everyone who repeats the story is 
anxious to repeat it correctly. How much more then will a song 
become altered by oral repetition when each new singer is bound 
only by bis artistic predilections 7 If he thinks he can improve 
the song, why should he not do so ; If he finds it too diffeult why 
should he not simplify it # ‘Thus a folk-song evolves gradually 
as it passes through the minds of different men and different 
generations. 

এই স্থাক্াৰিক নিমমেই প্রত্যেক কৰিরই পাঠ ক্রমাগত পরিবিত হইয়াছে 


পূ ভাষা 
4: ৩ পাপ Late 
কাবাসমূহের মধ্যে কাবাগত তারতম্য যতদুর লক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা 
৯ সাধারণের মধ্যে পরিবেশন করিবার জন্য এই কাৰ্যসমূহ রচিত 
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হইত বলিয়! সাধারশের নিকট ছবোধ্য রাখিব ইহার ভাষার প্রাচীনত্ব রক্ষা করিবার জন 
কাহারও আগ্রহ ছিল না। সেইজন হরিদন্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় ও চৈতন্তা-পূর্ববর্তী 
কবি হইলেও চৈতক্ক-পূৰ্ববৰ্তী ভাষা অৰ্থাৎ আদি-মধ্যযুগের (73:15 Middle ) বাংলা 
ভাবার নিদর্শন তাহাদের মধ নাই বলিলেই চলে ; যে সময়ে পু'ধিগ্ডলি অস্থলিশিত 
হইয়াছিল, সাধারণতঃ সেই সময়ের তাষাই ইহাদের মধ্যে বাবন্ৃত হইয়াছে। অতএব 
পুথির সময ধারিয়াই ভান! বিচার কর! কর্তব্য, কবির সময় ধরি! ভাষার বিচার করা 
কর্তব্য নহে॥ অধিকাংশ যনসা-মঙ্গলেরই ছইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন পুথি পাওয়া 
খাম নাই, অতএব মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে আমর! যে ভাবার নিদর্শন পাইতেছি, 
তাহা সাধারণত: ছুইশত বৎসরের কিক প্রাচীন নহে। তবে একথাও লত্য যে, 
ব্যাকরণ (897চ110198%) ও ধবলি-নিষমের (77197101085) দিকু দি! ইহা হইশত, 
বৎসরের 'অধিক প্রাচীন বলিয়া! মনে ন! করিতে পারিলেও, ইহাদের মধ্যে কোন কোন 
শব্দ বিচ্ছি্তাবে ইহাদের গঠন ও উচ্ছিষ্ট অর্গের দিক্‌ দিয়! প্রাচীনতর বলিয়া! মনে 
হইতে পারে। হু 
[ক বাংলায় যেমন গচ্ছেরই হউক কিংবা পদ্মেরই হউক একটি আদর্শ ভাষা! 
গড়িয়া! । মধ্যযুগে তেমন ছিল না। লেইজন্ক যখনই যে কবি কাব্য-রচনায় 
প্রবন্ধ হইয়াছেন, তিনি কোন পূর্ববর্তী কবির ভাষাই আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছেন; 
কিংবা তাহার অভাবে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক কথ্যতাষ। তিত্তি করিয়াই তাহার কাব্য 
বচন! করিয়াছেন । নেইজন্র বিজয় গুপ্ত হরিদক্ডের ও কেতকাদান ক্ষেমালন্দ মুকুন্দরাম 
চক্রবর্তীর তা! অহ্সরণ করিবার সুযোগ লাত করিলেও, নারায়ণ দেব, ষষ্ঠাবর, 
বিক্ণুপাল শে রকম কোন হ্ুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কিংবা করেন নাই $ সেইজন্থা 
শেষোক্ত তিনজনের কাবা আঞ্চলিক কথ্য তাদাতেই রচিত হইয়। থাকিবে। তবে 
এখানেও এ-কথাটি স্মরণ রাশিতে হইবে যে, ড্রাহার! বূলতঃ যে তাযারই তাহাদের কাব্য 
স্লচন! করুন না কেন, ইহ! জনসাধারণের হাতে পড়িয়া যখন ‘group product-a 
পরিশত হইল, তখনই ইহার ভাষাগত শ্যালক বা প্রাদেশিক রপ অধিকতর প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠিল । অতএব পুঁখিুলিতে যে ভাষ! পাই, তাহ! একান্ততাবে কৰির তাব| 
বলিয়া গ্রহণ করিলে স্থল হইবে প্রকৃতপক্ষে ১৮8 

কিছুই নাই, সব 
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সেই অঞ্চলেরই ভাষা । লোক-সাছিতোর জূপে এবং ভাবে ব্যহির 
_ কিছুই সমষ্টির । 
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বিনয়ের (০১০০১৮০) বর্ণনা মাত্র, তাহা নহে-_ইহার শ্রী করুণ রসের যে একটি - 
ধারা! নিরবচ্ছিন্ন তাবে কাহিনীর অস্তরাল দিয়া| অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহ! কেললমাজ 
ৰহিষুৰী দৃষ্টি দ্বারা লক্ষ্যগোচর হইতে পারে না, বরং তাহ! শন্তসুষী গাভীর অুকূতি 
সাপেক্ষ | বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ এই প্রকার বিভিন্ন কৰ্দির রচনা ঘখন এক স্তর দ্বারা 
খখিত হয়, তখন ইহার মধ্য হইতে কিছুতেই এই বিরোধের ভাবটি দূর হইতে পারে না। 
সেইজন্ক ইহাদের মধ্যে একটি অখণ্ড রন কিংবা ভাবের প্রবাহ টির অন্তরায় দেখা 
দেয়। (ৰাইশার মধ্যে কাহিনীর অপু! থাকিলেও কাহিনী বিত্তিন্ন যুগে বিদ্িশ্র দিক 
হইতে প্রভাবিত হইয়াছে। যেমন, টচতন্থ পূৰ্ববৰ্তী কাহিনীর নো জীবনের যে 
স্থল পরিচয় ছিল, চৈতন্য পরবর্তী জীবনেই তাহা ছিল না। ইহাতে বিভিপ্ন দিক 
হইতে বিভিন্ন প্রভাবকে স্বীকার করিয়া কাহিনীর অখগণ্ুতার মধ্যেও রসগত বৈচিত্র্য 
সষ্টি হইয়াছে। এই বৈচিত্র্য যে কেবলমাত্র বহিষ্ম্থী কাব্যদেহের মধ্য দিয়াই বিক্কাশলাভ 
করিয়াছে, তাছ! নহে__ইহার অন্তমুৰী তাব-চেতনার ভিতর দিয়াও তাহার প্রকাশ 
হইয়াছে। যেমন চৈতন্ত পূর্ববর্তী মনলা-মঙ্গলের ভাষায় গ্রাম্যতার যে প্রভাব দেখ! 
যায়, চৈতন্ত পরবর্তী কাব্যের ভাষায় তাহা দেখ! যায় না । টুতন্ পূর্ববর্তী মনশা-মঙ্গল ৮ 


1২ মনসা-চরিত্রের প্রতিছিংসা গ্রহণ করিবার পরিচষটি যেবর্নহিংজ হইয়া! উঠিয়াছে, 


রা, 


৭ চৈতন্ক পরবর্তী যুগেই তাহ! অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে । চৈতনলা পূর্ববর্তী যুগে 
ওটচোদ সদাগরের ব্যক্তিছ যেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই, চৈতন্য পরবর্তী যুগেই * 
তাহ! 'অত্যান্থ সুস্পষ্ট এবং হুদ হইয়| উঠিয়াছে। পুনরায় মধ্যযুগের শেষ প্রান্ধে 
উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাক্তিত্বের মধ্যে বাবার সেই শৈধিল্যের পরিচয় 
প্রকাশ পাইযাছে ৷) সমাঙ্গ-জীবনের ক্রমপরিবর্ত্মান কূপের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইতে হইতে 
মনযা-মঙ্গলের আদিকে এবং তাৰে যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহার ক্ষণ বাইশার একই 
সঙ্গলনের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবার ফলে ইহার একটি অখণ্ড কয সি হইতে পারে 

নাই। বিসযটি দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইয়| দেওয়া! যাক । 
(বিজয় গুপ্ত যখন ্রাহার অনসা-নঙ্গল কাব্য রচন! করিয়াছেন, তখন তিলি তাহার 
নিজস্ব যুগটি আশ্রয় করিয়াই ওাঁহার কাব্যের দেহ ও যন উতয়ই গঠন করিয়াছেন 
তাহার ছুই শত বৎসর পর দ্বিজ বংশীদাস যখন তাহার মনসা-সঙ্গল কাব্য রচনা 
করিয়াছেন, তখন ডাহার সম্মখে বিজয় গুপ্তের সমাজটির আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল 
না; মূল কাহিনীর ধার! অশ্বলরণ 'করিলেও দ্বিজ বংশী তাহার সন্মুখে সমান্জের যে রূপটি 
পাইযাছিলেন, তাহাই আ্রয় করিয়া গাহার কাব্যের দেহ ও মন রচনা! করিযাছিলেন।) 
অথচ একই শঞ্চলনের মধ্যে যখন এই ছুই কবিরই রচনা ঘটনার পারষ্পর্ম অসুযায়ী 
স্থান লক করে, তখন এই ছুই শত বৎসরের সমাজজীবনের মধ্যে যে ব্যবধান স্তর 
হইয়াছিল তাহার উপর কোন দিক দিয়াই সেতুবন্ধন কর! সম্ভব হয় না, দুই শত বৎসর 
পূর্বেকার বিজয় গুপ্তের চাদ শসদাগর কিছুতেই ছুই শত বৎসর পরে দ্বিজ বশীর চাদ 
নদাগর হইয়া দেখ দিতে পারে সাঁচ তাহা সমপর্ একটি নুতন জপ লইয়া আবিষ্তি হইয়া 








৪৫০ - বনসা-বজল, 


থাকে। এইভাবে বুল ভরিআগুলির মধ্য দিয়াও একটি অখও্তার ভাব সটিয! উঠিতে 
পারে না। 

বাইশায় ধাহাদের পদ সঙ্গলিত হইয়াছে, তাহাদের মন্যে অনেকেই একান্ত ব্মাঞ্চলিক 
ভাসা ব্যবহার করিফাছেন॥ যেমন, বিক্ণুপাল বীরন্থম অঞ্চলের কথ্য ভাগ ব্যবহার 
করিয়াছেন, ঘটীবর দত্ত করের আঞ্চলিক ভাবা! ব্যবহার করিযাছেন। (চরিত্র এবং 
ডাবগত অখণ্ডতা সির ক্রটির কথা বাদ দিলেও একই কাব্য সদ্ধলনে বিভিন্ন আঞ্চলিক 
তালার ব্যবহার, ইহার রস ত্রবং অর্থোপলক্ধির সস্তরায স্বক্ধপ হইয়া! দাড়ায় 
যুগের সাহিত্যের একটি আদর তাহা স্থির না হইলেও কোন কোন যেমন 
কেতক্কাদাস কশ্েমানন্দ, ঘ্বিজ বংশী ইত্যাদি ঘে তাবা ব্যবস্থার করিয়াছেন। তাহ! সবজন- 
বোধ্য সাছিতোর ভাদা। ইহারা! সংক্ষত তানায় সুপণ্ডিত ছিলেন বুলিয়! প্রধানতঃ 
সংগত আদর্শটি সম্মুসে রাশিয়া কাব্য ' রচন! করিবার জন্ম একটি আদশ কাব্যভামা! 
গাড়ির তুলিতে পারিয়াছিলেন, কিন্ধ বিকুপাল কিংব! বষ্জীবর দত্ত সেই পরিমাণে সংঙ্কত, 
শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না বলিয়া একান্তভাবে আঞ্চলিক ভাবাকেই সাহানের নির্ভর 
করিতে হইয়াছে, আঞ্চলিক তামার বিভতিগ্রতাই ইহার মধ্যে একটি 'অণ্ড রনি 
শ্বাভাবিক অন্তরায় হইয়াছে। 

মননা-মঙ্গল কাব্যের মন্যে কাহিনীগত একটি অনসস্ডতা| খাক! সত্বেও, ইহার বিস্তৃত 
অংশে বিহিত কবির মধ্যে ছোটখাট অনৈকাও দেখা যায় ॥ যেনন, লকবীক্ষরের পরীর নাম 
অধিকাংশ কৰি বেহল! বলিয়া উল্লেখ করিলেও কেছ বিপুল! এবং কেছ বেললি বলিয়াও 
উল্লেখ করিয়াছেন। বেছুলার জননীর নাষ কেহ অমলা, কেহ স্বমিত্রা, কেছ মেনকা" 
বলিয়| উল্লেখ করিয়াছেন। একই পক্ষ সন্কলনের যধ্যে একই চরিত্রের বিভিন্ন নামের 
উল্লেখ খাকিলে এই বিষয় পাঠকছিগের মধ্যে অনেক সময় টি 
দেখা যায়, তাহা আন্্ীকার করা খায় না। ১/ 

কিন্ত এই সকল ক্র বর্তযান বাইশার পক্ষে বি 
যে বাইশ! ব্যবহার করিতেন, তাহাদের মধ্যে বহুলাংশে এই ক্রটগুলি সং 











গু 


তুমিকা . ৪০০ 
ইহার উদ্দেশ্য ; পাঠকের প্রয়োজনে ইহ! সঙ্কলিত হইয়াছে, আসরের শ্রোতার প্রযোজনে 


ইহা সক্ষলিত হয় নাই, সতৰ্ক পাঠক ইহার উদ্দেশ্য মধ্ার্থ উপলব্ধি করি! মনসা-মঞ্গলের 
কৰি ও কাৰ্যের বিশেনত সম্পর্কে বিচার করিতে পারিবেন । 
এইবার বাইশার জের কথাও কিছু বলি। মনলা-সঙ্গল স্বৃহৎ কাবা, মঙ্গলকাব্যের 
মধ্যে আকারে বৃহ্তম। ইহার লীগ কাহিনীর নধ্যে মে পুব বৈচিত্র্য আছে, এমন কথা 
বলিতে পারা খায় ন!। রামাব্শ মহাভারতের পজ্জাস্ববাদের সঙ্গেও যদি তুলন! করা যায়, 
তথাপি দেখ! যায়, রামায়ণ মহাভারত যেমন কিচিত্র রসের আকর-_বীররস, করুণরল, 
ভক্তিরম, বাখসলা, পাতিত্রত্য, সৌহ্থাত্র ইত্যাদি লিশ্তিশ্র রসের সম্ধমেই রামায়ণ মহাভারত 
যেমন রচিত হইয়াছে, মনস!-মঙ্গল্‌ তেমন হয় নাই । ইহা! যেমন করুণ রস-প্রধান রচনা, 
তেমনই একচরিত্র-কেন্দরিক রন! | সেইজন্ধ একই কবির রচন! ইহার মধ্যে সহজেই 
বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠে। সুদী কাহিনী অঙ্ুলরণ করিয়া যাইবার পক্ষে বিভিন্ন করির 
রচনার আসর লইলে এই বৈচিত্রাহীনতার তাৰ অনেকটা'দূর হইয়া যায়। মূলতঃ এই 
উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র মনসা-মঙ্গল পদ লক্ষলন নহে, কপ বিয়েরই পদ সন্ধলনের রীতি 
এই দেশে প্রচলিত হইয়াছিল । _ ননসা-নঙ্গলের পক্ষে এই সঙ্কলনের প্রয়োঙ্গনীযপ্া 
সর্বাপেক্ষা ৰেশী। কারণ, আত্যস্তরীণ বিবয়বস্ততে ইহার বৈচিত্র নাই, স্থতরাং ইহার 
বৈচিত্রের স্বাদ কেবলমাত্র বহিবু মী রচনা হইতেই 'আলিতে পারে। বাইশায় বৈচিত্র 
এই আন্বাদটুকু পাওয়া! ঘায়। দ্বিতীয়তঃ সকল কৰিই যে সকল বিষয় রচনায় সমান দক্ষ, 
তাছ! নছে। কেহ বস্তুবিলানী, কেছ ভাববিলানী ; কেৱল বস্তুতে যেমন মনের ক্ষুধা 
মিটে না, তেমনই কেবলমাত্র ভাবেও রসের পিপাসা! মিটে না; অথচ কাব্যে মন এবং 
কান উভয়কেই কুলাইবার শ্রযোজন আছে। বাযইশার বিতিপ্ন কলির বিতিহ্যূৰী রচনায় 
৮ রস এবং তাৰ বৈচিত্রোর শ্রন্টি হয়, তাহাই মনসা-সঙ্গল কাব্যের একমাত্র বৈচিত্র, 
*  অন্তমুখী কাহিনীর ধারায় সেই বৈচিত্র্য স্বষ্টির অবকাশ নাই । 
এ সাহিত্যের ইত্তিহাগের দিক হইতে বাইশার প্রধান কাজ এই যে, 'বাইশার প্রবর্তন 
হইবার জন্থাই বহু অজ্ঞাতনামা কবিরএ রচন! দিতির গর্ভ ছুইতে রক্ষা পাইয়াছে। 





না। সমগ্র 'পাতির প্রতিনিধি হইয়াই যে প্রত্যেক কৰি ননসা-মঙ্গল রচনা 
নিরিহ দা লা রনি ভরা তাহা হইতেই 











: নি অনসা-মঙ্গল 


ইহা প্রকাশ পায়। সমস্ত মঙ্গল কাব্যের মধ্য একমাত্র মনসাঁ-মঙ্গলের মধ্য দিয়াই যে 
কাহিনীগত এক অৰণ খক্য আছে এবং এই শেণীর সাংঙতিক উক্যোর ভিতর দিয়াই যে 
বাঙ্গালীর জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হইয়াছে, বাইশার ভিতর দিয়া তাহ! স্বল্পষ্ট হইয়া! উঠিবার 
জ্মবকাশ পাইয়াছে। 

বাইশায় প্রত্যেক কবিরই শবোৎক্ট অংশসমূহ সক্ষলিত হুইয়াছে। মনসা-মঙ্গল 
করুণ রসায়ক কাবা হইলেও করুণ রস ন্অভিবাক্তির মধ্যেই সকল কবি যে ভ্তাহাদের 


রি হইতে শারে? নাই । নতুবা অক্লান্স কাব্যের মত-ইহাও বহুদিন পুঝেই 


হইয়া মাইন । .. 
মনদা-মঙ্রল পদসঙ্কলনের আরও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। স্বগত 

















মতা-ভুবলে যাইয়া ছাগ-মহিষ বলি খাইয়া 











মনসা-স্গল 


অনন্ত নারায়শে পল্লার মাথার মণি। 
বেত নাগে করে দেবী কাকালি কাছুনি ॥ 
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি। 
মকর লাগে করে দেবী পায়ের পাস্পলি ॥ 
কর্কট নাগে পল্মার গলায় হার । 
অঙ্গুরি হইল তবে নাগ ত্রহ্মজাল ॥ 

দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শাঙ্ছিবনী । 
মণিময় লাগ শোতে স্বন্দর কিছ্িণী ॥ 
সখিশুয়া নাগে করিল হাতের তাড়। 
কজ জলিয়া নাগে কজ.জল শোভে ভাল ॥ 
নীল নাগে দেবী বান্ধিল কেশপাশ । 
অঞ্চনিয়া নাগে করে অঞ্জন-বিলাস ॥ 
বাস্থৃকি তক্ষক দুই মুকুট উচ্দ্বল। 
এলাপাত্র নাগে করিল তোড়ল মল ॥ 
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের খোপনা। 


A 


@ 


ন্লিভল্ল হঙপ্ 


| শ্বঃ ১৫শ শতাব্দী ) 


মনসার জন্ম 
স্বারাণসীচত বসন্ত 


পূর্বে ৰারাণসী ছিল রাজা দিবোদাস । 
তাহারে খুচাইয়া শিব তথায় করে বাস ॥ 
পুথিৰীদুৰ্লঙ স্থান সেই কাশীপুর ॥ 
তথায় বসতি করেন স্রষ্টির ঠাকুর ॥ 
ভূমি-অন্তরীক্ষ পুরী যক্ষগণে রাখে । 
দেবগণ লইয়! শিব নিত্য তথা থাকে ॥ 
মন্ুস্বোর কিবা কথা দেবে বলে ভাল ॥ 
গৌরী লইয়া শিব তথা থাকেন চিরকাল ॥ 
কাশীর যতেক গুণ গাইতে নাহি অন্ত । 
হেনকালে খতুরাজ্ছ আসিল বসন্ত ॥ 
দুর্লভ বসন্ত তু পরম স্মন্দর । 
ৰিকসিত নানা পুষ্প গক্ষে মনোহর ॥ 
মলয় শীতল বায় বহে মন্দ মন্দ । 
ভ্রমর ঝঙ্কার করে পিয়ে মকরন্দ ॥ 
ভ্রমর গুঞ্রে কাকে কাকে । 
কু কুহু বলিয়া! কোকিল! পাখী ডাকে ॥ 
কুহু কুহু বলিয়া কোকিল গায় সারি । 
চারিদিক বেড়িয়া মদনে করে ধাড়ী ॥ 





. « যনসা-বঙ্গল 


'অবিরোধে তিভুবন ভ্রম তপোধন । 
বার্াপসী হেন পুরী দেখ কোন স্থান ॥”" 


হাসিয়া নারদ বলেন, “শুনহ গোসাঞি। 

ৰারাণসী হেন পুরী কোনখানে নাই ॥ 

ভুবনছুর্লভ স্থান তোমার পুরী কাশী । 

ইন্দ্রের অমর! হইতে অধিক ভালবাসি ॥ 

তোমার প্রসাদে আমি ত্রিভুবন চরি | 

কোনখানে নাহি দেখি কাশী হেন পুরী ॥ 

আর স্থান নহে কাশী তোমার আলয় । । 
মনে আছে এক কথা কহিতে বাসি ভয় ॥ 


সেই পুষ্পবনে দেবী নিত্য করে কেলি ॥ 
আর নাহি দেখি প্থান আছে বহুদুর । ত 
তেমন পুষ্প নাহি দেখি তোমার কাশীপুর ॥" 


নারদের কথা শুনি হাসিল শূলপাণি । 
চণ্ডিকা স্থজিল ফুল আমি নাহি জানি ॥. . 
নিঃশব্দে কহেন কথ! নারদের কানে । " 
কলা তথা যাব আমি চণ্ডিকা না জানে ॥” 
দুইজনে গুপ্ত কথা কহিয়া কানাকানি । 
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বি ভপ্ত_-শিৰের পুষ্পবনে যাত্রা 


একেম্বরে যাবেন তথা কেহ নাহি মেলে । 
না জানি কি দৈব ফলে শিব তথা গেলে ॥ 
কহিলাম সকল কথা যে জানি সন্ধান ॥ 
বুঝিয়া করহ কম যে হয় সন্বিধান ॥৮ 
চশ্তিকার তরে হেন কহিয়! কথন । 
দিব্যরখে আকাশে চলিল তপোধন ॥ 


শিচৰর পুষ্পবচেন বাত্র। 
নারদ যদি ঘরে গেল! বেল! অবশেষে । 


দেখিয়া কৌতুক বড় বলদের ঠান ॥ 
বলদ সাঙ্জাইয়া নন্দী চাহে এক দৃষ্টে । 
লাফ দিয়! চড়ে শিব বলদের পৃষ্ঠে ॥ 
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[বিজয় গুপ্র--নলসার উৎপত্তি * 


স্বর্গ ছন্দ কদন্দ বকুল কন্দ 
জবাপুস্প দিতে সু আখা ॥ 








বিজ্ঞ ছপ্ত-_শিবের ত্রস 
অন্তরীক্ষে পুস্পরুষ্ভি করে দেবগণ ॥ 
আকাশে ধুমধুমি বাজে বান্ধা ঘন ঘন ॥ 
মহাদেবের কন্যা হইল জগত হরব। 
তখনে হইল কন্যা অস্টম বরষ ॥ 
পুষ্পবনে পদ্মাবতী আছেন একেশ্বরী । 
অযোনি-সন্তুবা কন্যা পরমা সুন্দরী ॥ 
দেবকন্যা হইয়া পদ্ম! না জানে আপন! । 
নাগিনীক লক্ষণ ধরে কেশমধ্যে ফণা ॥ 
বিক্ষয় গুপ্ত বলে, “গাইন, গুণমণি | 
মনসা জন্মিল রে, গাইনেরে দেও খুনি ॥* 





স্পিতন্বর ভ্রম 


বনমধ্যে একাকিনী আছেন পক্মাবতী । 
পুস্প তুলিতে শিব গেলা দৈবগতি ॥ 
বনমধ্যে একেশ্বরী সঙ্গে কেহ নাই । 
অপরূপ কন্যা! দেখি চিন্তিলা গোসাঞি ॥ 
একদুষ্টে চাহেন শিব চিন্তে মনে মনে । 
কোথা হইতে দিব্য কন্যা আসিল পল্মবনে ॥ 
পৃথিবীতে নারী নাহি ইহার সমতুল ॥ 
ইন্দের বিভাধরী কি তুলিতে আইলা ফুল ॥ 
সকল নারদ মুনি কহিল গুপ্ত কথা ॥ 
পুস্পৰনে দিবা কন্যা মিলাইলা বিধাতা ॥ 
কন্যার রূপ যৌবন অঙ্কত হেন বাসি । 
করিব গন্ধর্ব বিয়া লইয়া যাইব কাশী ॥ 
কাহার শক্তি বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটি । 
সংসারের নাথ হইয়া পদে পদ্দে ঘাটি ॥ 
বিজ্ঞয় গুপ্টে বলে, “গাইন, হও সাবহিত | 
পয়্ার এড়িরা বল লাচাড়ীর গীত ॥* 


“কহ কহ, হবদলী সাচে তুমি কোন জনী 
পরম মোহন প্রথম যৌবন । VM 

বলে কেন একাকিনী ॥ 
.. এ বনে স্বগ পাখী নাহি দেখি ॥ 
একাকিনী ভ্রমিছ 


কেন আপনি 








মনসা-মঙ্গল 


এ বলে অন্তর চরে নারী নাহি তোমা পরে 
হেন রূপে বেশে কেহ নাহি আসে । 
পাচ্ছে তোমায় বল করে ॥ 
উদারচরিত্র বাম! তুমি সে না চিন আমা 
দেবের ঈশ্বর, দেব মহেশ্বর, 
a আমি সে স্বজিলাম তোমা ॥ 
কোন দেবতার ঝি । 
তোমার দেব-শরীরে নাগিনীর লক্ষণ, 
ইহার কারণ কি? 
ভুমি অকুষারী সভী অবশ্য চাহি তোমার পতি 


লঙ্্ায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত ॥ 
পল্পা বলে, “বাপ, তুমি পরম কারণ ! 
না বুঝিয়া বল কেন কুৎসিত বচন ॥ 





bg বিজয় ্পর-_শিবের সন্ধানে 


হেন কহে দেব আদি তুমি সে স্যন্তির পতি 
ত্ৰিদশ দেবতায় তোমা পুজ্জে । * 

হেন কহে দেব সবে যে জন তোমায় সেবে 
মরিলে সে মুক্তি লঙ্ডে, জীয়ন্ডে পরম সুখ ভুঞ্জে ॥ 

4 যোগধ্যান মনে রাখ আপনি ভাবিয়া দেখ 






মনসা! নাম থুইল দেবগণে ॥ 


1) হের করি নমস্কার কত পুষ্প তোল আর 
রৌদ্রে শরীর হইল ক্ষীণ । 
পুস্পে ভরিল সাজি চল ঘরে যাই আজি 


মনে লয় আসিও আর দিন ॥” 
চ শুনিয়া পশ্মার বাণী লজ্জা পাইল শূলপাণি 





মনলা-মঙ্গল 


চৈতন্য পাইয়া দেখে ঘরে কেহ নাই । 
“আমা ভাণ্ডি পুষ্পৰনে গেলেন গোসাঞি ॥ 
আচলে জাচলে বান্ধি শুইলাম এক ঠাই । 
তবুও রাখিতে নারিলাম পাগল শিবাই ॥ 
বনমধ্যে ফুটে ফুল মূল্য নহে কড়া ৷ 
তাহার লাগি ভাণ্ডে মোরে পাগল ভাজড়া ॥ 
ভাল ভাল, আরে শিব, ভাশ্ডিয়া গেল ছলে । 
আরবার লাগল পাইলে দেখিব কিবা ফলে ॥” 
বিজয় গুপ্ত বলে, “গাইন, হও সাবাহ্িভ ৷ 
পয়ার এড়িয়া বল লাচাড়ীর গীত ॥” 
মুই আর বলিব কি এত দুঃখে কেন বাঁচি 
এড়িয়া পলাইল! ত্রিলোচন । 
চাপিয়া শুইলাম জটা লোকে ঘোরে দিবে গোটা 
আঁচলে আঁচলে দিলাম গাঁঠি ॥ 
চাপিয়া থুইলাম হাত পাও জাগিয়া না করে রাও 
গৈল ভাঙ্গড় নিজ্গালি দিয়া । 
যে বলে পুরুষ ভাল তার মুখে দিযু ছার 
যাবার কালে না গেল জাগাইয়া ॥" 
বিজ্গয় গুপ্ত বলে তায়, শশুনরে বুষভ-রায়, 
কান্দে দেবী চৈতন্ত পাইয়া ॥৮ 


“ভাল ভাল আরে শিব পালাইয়া গেল দুর । 

এবার লাগল পাইলে তোমার দর্প করিতাম চুর ॥ 

আচলে আঁচলে বান্ধি শুইলাম এক ঠাই । 

০০5১ ত হয গদ বিহিত 
চরিত্র দেখি খলের সঙ্গে সঙ্গ । 

যাবার কালে লাগল পাইলে দেখিতাম ত রঙ্গ ॥ 

পাপ কপালের ফলে স্বামী পাইলাম ভাজ । 


ভাঙ্গ ধুতুরা খায়, প 








বিজ্ঞয় শপ্ত-_শিকের সন্ধানে 


ছি-ডিয়া পড়ুক হাড়ের মাল! পড়িয়া ভাহ্গুক লাউ । 
কপালে দ্বিতীয়ার চন্দ্র তারে গিলুক রাউ ॥” 
আগল দীখল বলিয়া দেবী মনে এড়ে কোপ । 
মায়ারূপে ডোমনী-বেশে বাধে পাটের খোপ ॥ 
দুই হাতে পিতলের খাড়ু কানে মদন-* 

বায়ুবেগে সরযু গেলা সিংহপৃষ্ঠে চড়ি ॥ 

ঘাটে দাড়াইযা বলে, “মুই করিব কি।” 
খেয়াঘাটে দেৰী রহিলা আকাশে গেল সিং ॥ 
বিজয় গুপ্ত বলে, “দেৰি, জগতের মাও ! 

শিবের লাগল পাৰা যদি খেয়াঘাটে বাও ॥” 


ঘাটে দাড়াইয়া দেবী মনে মনে পাঁচে । 
হাসিতে খেলিতে গেল! ডোমনীর কাছে ॥ 
কপট করিয়! সাচা মিছা কথ! কই । 

এক নাম জানিয়! তাহারে বলে সই ॥ 
“তোমার মত সহ আমি বড় ভাগো পাই । 
আমার দুঃখের কথা তোমারে জানাই ॥” 
চন্তী বলে, “সখি, মোর দুঃখের নাহি ওর । 
বুদ্ধকালে স্বামী মোর পরলারী-চোর ॥ 
পরদার-কৌতুকে তাহার ঘরে নাহি মন । 
বুড়াকালে অপযশ হাসে সর্বজন ॥ 
সহিতে না পারি গালি দিলাম বিস্তর । 
কোপ করি প্রভু মোর ছাড়িল বাসর ॥ 
দয়াশীল! সখী, তুমি প্রাণের দোসর । 
তুমি নি দেখেছ যাইতে প্রাণের ঈশ্বর ॥ 
তোমার ঘাটে প্রভু কিবা। হইয়াছে পার । 
কোথা গেলে পাগল পাব কহ মোরে সার ॥” 
ৰিজয় গুপ্ত বলে, “গাইন, হও সাবহিত 


জানিয়! জিজ্ঞাস কি কারণে । 
লাখে লাখে লোক যায় পার হইয়া! খেওয়া নায় 
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বিজয় গুপ্ত--চন্ডীর ছলনা ত 2৫ 


দক্ষিণে পুপ্পৰনে দেব চূড়ামণি । 
কুলে নাও ডাপাইয়! রহিছে ডোমনী ॥ 
নানা মায়া জানে দেবী জগৎ ঈশ্বরী । 
কপটে হইলেন দেবী জল-বিদ্যাধরী ॥ 
অতি অন্তত রূপ ত্রিভুবনের সার ৷ 
হেলায় মোহিত করে জগৎ সংসার ॥ 


হেন মতে আছেন দেবী জগতের মাতা ৷ 
পুষ্পবনে মহাদেব পুণে এই কথা ॥ 
"কোন কাধ কপটে ভাগ্ডিয়া আইলাম চণ্ডী । 
ঘরে গেলে দিবে গালি দৈবে নাহি খণ্ডি ॥ 
ভালমন্দ না বুকিয়া কোপেতে 'আগুলি । 
মোর কোপে চণ্ডিকা পল্মারে দিবে গালি ॥ 
বিরোধের "আশে দেবী একমনে আছে ॥ 
এখনে না নিৰ পদ্মা চণ্ডিকার কাছে ॥ 
পদ্মার সঙ্গে বিবাদে কি জানি দৈৰ ঠেকে ৷ 
লুকায়ে রাখিব পদ্মা চণ্ডিকা না দেখে ॥ 
আমারে ভৎলিয়| যদি কোপ দুর হয় । 
তবে সংমায় ঝি করাব পরিচয় ॥" 


ভাবিয়া! চিন্তিয়া শিব স্থির করে মতি । 








যাবার কালে জকুটি করি না দিছ খেয়ার কড়ি। 
উরি ফাফরি ডাক এখন কেন ছাড়ি ॥” 


চন্তী বলে, “দেও ঠাকুর, খেয়ার চারিপণ কড়ি । 











বিজয় গপ্--চণ্ডীর ছলনা 
সমুজ্রে উখলে ঢেউ দেখিতে ভয় লাগে । 


বলদ এড়িয়া পার হও যদ্দি বলদ নিবে বাঘে ॥” 


হাসিয়া! বলেন শিব, “শোন, ডোমের ঝি। 
নায় না ধরিবে বলদ তোমার হইবে কি ॥ 
আমার বলদের গায় তুলা হেন ভার । 

নায় লা ধরে বলদ দিবেক সশতার ॥” 

“রহ, রহ” বলিতে শিব নৌকায় দিল পাও । 
“কোথাকার ভা্গড়া মোর ভাঙ্গে হোরা নাও ॥” 


সাঙ্গ ধুতুরা আর নিম কালকট। 

হস্তে করিয়া মহাদেব খাইল একমুঠ ॥ 
ভাঙ্গের খেয়ালে শিব ভোলা হ'য়ে যায় । 
দাড় দিয়! জল দিল ডোমনীর গায় ॥ 
“কেমন ডোম সে, যে তোরে করেছে বিয়া । 
সে ঘরেতে আছে তোমায় রৌস্রে থুইয়। ॥ 
আমার মনে লয়, যদি তোমার মনে রোচে । 
তোমার সঙ্গে গৃহবাসে মনের দুঃখ ঘোচে ॥ 
কাতিকের মাতা ঘরে আছে মহামায়া । 
তাহা হৈতে তোমারে অধিক করিব দয়া ॥” 
ডোমনী বলে, “তুমি ব্রাহ্মণের বেটা । 
ব্রাহ্মণ হইয়া ডোম হইবা কুলে রবে গোটা ॥” 


যোড়হস্ডে ডোমনী বলে, "শুনহ বচন । 
আপনা পাসর কেন দেব তিলোচন ॥ 

কাশী হেন তীর্থ যদি ছাড় জগস্নাথ ৷ 
দিব্য করি কহ গোসাঞি আমার সাক্ষাৎ ॥* 
হাসিয়া বলেন শিব, “আমি দিব্য করি । 


LS) 








ডোমনী বলে, “আমি রান্ধি তুমি শাও ভাত । 
তবে সে জানিব তুমি আমার প্রাণনাখ ॥ 
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বিজয় গুণ্ঁ--চন্ডীর ছলনা 


শিবের চরিত্র চণ্ডী মনে যনে পাঁচে । 
জোঙ্গন করিরা শিব কুতৃহলে নাচে ॥ 
সংসারের নাথ হইয়া ডোমের ভাতে ভু । 
চরিত্র দেখিয়া দেবী মলে মনে গঞ্জে ॥ 
ভালমন্দ জ্ঞান নাই কামে অচেতন ॥ 
সম্পূর্ণ ভোজন করি করে আচমন ॥ 

মুখে তান্ব.ল দিয়া আড়-আখি হাসে 
হাসিতে হাসিতে গেল ডোমনীর পাশে ॥ 
কোপে রাজ রাখি যেন প্রভাতের রবি। 
ডোমনী মৃতি এড়িয়া তখনি হইলা দেবী ॥ 
তাহা দেখি মহাদেব বড় লঙ্জ্া পাইল । 
সময় পাইয়া গৌরী কহিতে লাগিল ॥ 
হাতে হাতে কচালে দেবী দন্তে কড়মড় ৷ 
অতি কোপে বলে দেবী, “ক্ষে বারে ভাঙ্গড় ॥ 
কোন দেব হইয়া রে যে সে খায় ভাঙ্গ । 
কোন দেব হইয়া রে যে সে মন্ত্রকে ধরে গাঙ্গ ॥ 
কোন দেব হইয়া রে যে সে ভস্ম্ মাখে গায় । 
কোন দেব হইয়া রে যে সে শ্মশানে বেড়ায় ॥ 
ইহার লাগিয়া ভাণ্ডিয়া আসিলা পুস্পবলে । 
প্রাণে কেন আছ তুমি এ সব লক্ষণে ॥ 
দেবের দেবতা তুমি কাধে নাহি ভাস। 


» একিসেরে বেড়াও পাগল, শিব, তপন্দীর ছন্দে । 
বারে বারে ভাঞ্চিয়! যাও এবার পড়িল ফান্দে ॥ 
ভাঙ্গ-ধুতুরা! খাইয়া শিব শ্মশান-ঘাটে নাচ ॥ 


কারের গতিকে মুই ভা পাগল শিব 
১ 


লোকের আগে ভাঙ্গিয়া কহিলে সব বড়াই ঘোচে। .. 
কোথায় শুন্ছ ডোমের অন্র দেবের মুখে রোচে ॥ 


> 


শৰ, 





বিজয় ৬ _বচাইর বাড়ীতে মনসা ২১ 


উভ-হাতে ফুলের সাজ্জি এড়িল তুলিয়া ॥ 
মণিকণিকার ঘাটে গেলেন চলিয়া । 





২২ 





তাড়াতাড়ি আসি তবে পুত্র নিল কোলে ॥ 
দেখিল পুত্রের মুখ বাহিয় গরল পড়ে। 
বচাইব মা! বলে, “কিবা! হইল মোরে ॥” 
নাকে হাত দিয়া দেখে নাকে শ্বাস নাই । 
কাদিয়া পড়িল ভূমে বলিয়া! গোসাঞি ॥ 
“কোথা হইতে মহাদেব আসিল চলিয়া । 
না জানি দেবতা কোন মণ্ডপে গেল খুইয়! ॥ 
বচাই হেল পুত্র মোর ফেলিল খাইয়।।” 
কান্দিতে লাগিল বুড়ী বিষাদ ভাবিয়া ॥ 
"আহা রে, দারুণ বিধি, কেন হেন করিল] ৷ 
বচাই হেন পুত্র মোর কোন দোষে নিলা ॥ 
কাহার করিলাম চুরি সোনার পুতলি। 
হেন বচাই পুত্র মার কারে দিলাম ডালি ॥'" 


হেন কালে তথায় আসিল মহেশ্বর। 





বিজয় গু ভণ্ভী ও মনসা 


কপার সাগর প্রভু কুপা! হইল মানে । 
স্থির হইয়া বসিলেন বৃষভ আসনে ॥ 
প্রণাম করিয়া তারা বলে জনে জন । 
আনন্দিত হইয়া তারা জোকারে দিল মন ॥ 
স্নান করি বচাই মনে করিলেক সার । 
পদ্মার চরণে প্রণাম করে বার বার ॥ 
পদ্মা বলে, “চেয়েছিলো বিবাহ করিবারে ॥ 
এখন চরণে পড় কাহার বচনে ॥ 

বচাই বলে, “চর্মচক্ষে চিনিতে না পারি । 
অপরাধ ক্ষম! কর, জয় বিষহরী ॥ 

" হয়েছে অযোগ্য আমার লও সন্ৰরিয়। ৷ 
তোমারে করিব পু! কামলা করিস! ॥* 
লক্ষ টাকা থুইল বচাই ‘চলে বান্ধিয়। ৷ 
রাজ্জার নগরে বচাই উত্তরিল গিয়া ॥ 
কুমার দোকানে কিনে ঘট আর সর! । 
মালীর দোকানে কিনে পুষ্প ছড়া ছড়া ॥ 
ৰাছিয়া বাছিয়! আনে যত উপহার । 
পদ্মার উদ্দেশ্যে সদ! করে নমস্কার ॥ 
একেবারে লক্ষ পাঠা আনিয়া লইল । 
মনসার প্রীতে সৰ উৎসৰ্গ করিল ॥ 
খাণ্ডা হাতে করি বচাই বাহির হইল । 


যেই যেই বর দিল! বচাই হালিয়ার তরে । 
সেই সেই বর দিও তোমার ভক্তেরে ॥ 
বাপ-ঝির পুজা হইল বচাইর নগরে ॥ 


২৩ 
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বিজয় গু্_চন্ডী ও মনসা 


মণিকণিকার ঘাটে স্ন করেন হর । 
শূন্য ঘরে চণ্ডী হেথা পাতে আথান্তর ॥ 
ঘরের বাহির হইয় দেবী চিন্তে মনে মন । 
“আচন্দিতে দেখি কেন দারেতে বন্ধন ॥ 
আজ কেন যতনে বাক্ষিছে দ্বারখান ॥ 
অবস্থা থাকিবে কিছু কাদের সন্ধান ॥* 


কবাট মেলিয়া ঘরে সামাইল চণ্ঠী । 

চাল হইতে লামাইল ফুলের করণ্টী ॥ 
পইহার তরে ভাঙ্গড়া ভশাড়িয়। গেলা আজি । 
সকল ফুল বিচিব আজ ভাঙ্গিব ফুলের সাজি ॥” 
অতি কোপে ব্যাকুল দেৰী পাছে নাহি গণি। 
'আখেবাথে ফেলাইল ফুলের ঢাকনি ॥ 
হাতের ঠেলায় পুষ্প বিচে চারিভিতে । 
পুষ্পমধ্যে দিবা কন্যা দেখে আচন্বিতে ॥ 
খল খল হাসে দেবী হস্তে দিয়া তালি। 
“পুষ্পৰনে গিয়া কার নারী করল চুরি ॥* 
আপন ইচ্ছায় গালি দেয়, কারো ভয় নয়। 
মুখে গালি পাড়ে দেবী যত মনে লয় ॥ 

খল খলি হাসে দেবী হাতে দিয়া তালি । 
চোপাড়ে চাপড় মারে দেয় চশকালি ॥ 

বুকে পৃষ্ঠে মারে দেবী বজ চাপড় । 
মারণের ঘায় পদ্মা করে থর থর ॥ 

বিপরীত ডাকে পল্লা প্রাণে লাগে ব্যথা। 
নিষ্ঠুর হইয়া মারে কাতিকের মাতা ॥ 


চন্ঠীর প্রহার পল্লা সহিতে না পারি । 
“ৰাপ, বাপ” বলি ডাকেন জয় বিবহরী ॥ 
“কোথা গেল বাপ মোর ত্রিদশাধিপতি । 
নিকটে আনিয়া দেখ আমার দুৰ্গতি ॥ 
তুমি বিষ্কমানে মোরে অন্য জনে মারে । 
শস্য মরে প্রাণ দিব চন্ডীর় পরহারে ॥* 


০1 ৮ 





হত 





২৬ 





প্মাতা নাহি, ভ্রাতা নাহি-_একমাত্ৰ ৰাপ । 
তোমার চ্ডীর শরীরে কিবিশ্ নাহি তাপ |” 


শুনিয়া স্বর আইল চণ্ডীর দুই সখী। 
ক্রন্দন শুনিয়! বলে, “চল গিয়া দেখি | 
স্থচরিতা, বস্তুমাতা আইল দুই দেবী । 
থাকুক অস্যোর কান্দ আসিলা জাক্ষৰী ॥ 
কানাকানি নারীগণে করে চারিধারে | 
“পরমা সুন্দরী কন্যা চণ্ডী কেন মারে ॥" 
পরমা সুন্দরী ক্যা! অকুমারী বেশ । 
চন্তীর প্রহারে তার তন্ম হইল শেষ ॥ 
অতি কোপে মারে চণ্ডী সহিতে না পারি ॥ 
কাতর হইয়া বলে জয় বিষহরী ॥ 


পল্ম৷ বলে, “দেবি, তুমি জগতের মাতা। 
অবিচারে মার মোরে পাছে পাবে ৰাখা ॥ 
মন দিয়া শুন, মাতা, কহি তোমার ঠাই । 
মহাদেবের কন্যা! আমি উদাসিনী নই ॥ 
অবিচানে অনুচিত করিলা অধর্ম । 
মহাদেবের কন্যা আমি অধোনি-সম্ভব ॥ 
পল্মবনে জন্ম আমার নাম পাল্সাবতী । 
তোমার ঘরে আইলাম কালি বাপের সংহতি ॥ 
মা নাই, ভাই নাই--মনে বড় তাপ । 











বিজব গুপ্ত _চণ্ডাকে দংশন . চা 


( গঙ্গা গো, সত্মাও, বাহির হইয়া চাও 
ভবানী আমারে কেন মারে। 


পানি আমি চাও খণ্ড খণ্ড কৈল গাও 
বুক নাড়িতে নারি ভারে ॥ 
ধরিয়। দীঘল চুল মারে চণ্ডী ভর কিল 


ভবানী আমারে করে বধ । 

জন্মিলাম কমল-বনে আসিলাম তোম! দরশনে 
বুঝিতে নারিলাম তোমার আশা! । 

ৰাপের বোল ভর করি আসিলাম স্থরপুরী 
আমার নাম আয় মনসা ॥" 

বিজ্ঞয় গুপ্ত বলে সার “পদ্দারে লা মার আর, 
প্রমাদ ফলিবে বিচারে ॥” 


চণ্ডীঢক দংশন 


কোপে ব্যাকুল দেবী বলে 'অহক্ষারে | 
চুলে ধরি মনসারে মারে আর বারে ॥ 
চন্তীর প্রহারে দেবীর শরীরণজর্জর ৷ 
সহিতে ন! পারে পদ্মা বলে খরতর । 
পল্মা বলে, “সতাই, বলিতে বাসি ভয়। 
বুঝিতে ন! পারি তোমার চ্চল হৃদয় ॥ 
বিন! অপরাধে সতাই কেন মার আমা । 
প্রণতি করিয়া! বলি তবু নাহি ক্ষমা ॥ 
অতি কোপ কৰিলে কাজ ঠেকে আখান্তর ৷ 
অতি বড় গাঙ্গ হইলে ঝাটে পড়ে চর ॥ 
গুরু গৌরবিত বলি কেন ভাঙ্গ ডর ॥ 
বুঝিয়! চাহিলে বল হইবে সোসর ॥ 
তুষি নাহি জান, সতাই, আমি হই কোনজন ॥ 
অহস্কারে পথ বহ না জান আপন ॥* 
মনোদুঃখে বলে পল্ম৷ মনে নাহি তয় । 
নেই দেবীর বরে হউক নায়কের জয় ॥ 


পক্সা। বলে, “জল-স্থল আকাশ-পৰন । 

৮ লি 

আত সহিতে না পারি। 
58 , 


= 


মনসা-মঙ্গল 


'অবিচারে মারে মোরে বড় লাগে বাধা । 
বাপ ঘরে আসিলে সবে কহিও সত্য কণা ॥ 
স্কচরিতা, বস্তুমাতা, জয়া, বিজয়! ॥ 

সখী বুঝিও মোরে মারে মহামায়া ॥ 
তোমরা সবে জানিও মোর নাহি অপরাধ । 
মিছা মিছা কাজ্ছে চণ্ডী ঠেকায় প্রমাদ ॥ 
মোর প্রাণরক্ষ! হেতু নানা বুদ্ধি শিখি । 
না বুঝিয়া মোরে মারে মোর দোষ কি ॥” 


কহিতে কহিতে পল্মার পূণিত সন্তরম ৷ 
তখনই প্রকাশ করে আপন বিক্রম ॥ 

“ চন্তীর প্রহার আর সহিতে না পারে। 
দেব-মূতি এড়িয়া! পদ্মা নাগ-মৃতি ধরে ॥ 
সংসার সাক্ষী করে আপনার ষনে। 

পল্মার নিকট ঘলাইতে লা পারে কোন জনে ॥ 





9 


বিজয় গুপ্ত চণ্ডীকে দংশন, 


ক্ষলন্ত অনলে যেন দক্ধে শরীর ৷ 
শপ্রড়কড় করে চন্ডী প্রাণ নহে স্থির ॥ 
ক্ষণে বলে, "রিলাম*-__ক্ষণে বলে, “উম.” ॥ 
কালৰিনে আচ্ছাদিল প্রাণ-পুরুষ ॥ 
লড়বড় করে মুণ্ড মুখে উঠে ফেনা । 
কালবিষ চাপিয়াছে না বাসে আপনা ॥ 
নাকে মুখে শ্বাস নাহি অতি ক্ষীণকায়া ৷ 
অচেতন জইয়া পড়ে দেবী মহামায়| ॥ ৮ 
এক ভিতে হাত পড়ে আর ভিতে পা । 
পদ্মার ঘায় প্রাণ দিল কাতিকের মাও ॥ 
অচেতন হইয়া পড়ে নাহিক চেতন । 
টলমল করি কাপে এ তিন ভুবন ॥ 


শিবের কুমারী পল্মা পরম দেবতা । 

আপন দোষে মরে চণ্ডী আরের কিবা কথা ॥ 
শক্কিরূলী যহামায়! স্মপ্রির সহায় । 

হেন জনে প্রাণ দিল মনসার ঘায় ॥ 

আর জন কেবা আছে__ডরায় বিধাতা] । 





২৯ 


বিজ্জয় গুপ্ত বলে, “গাইন, ঘুচাও মনের ধন্দ ৷ 
এই কালে বল, ভাই, লাচাড়ীর ছন্দ ॥" 

















বিজয় গপ্ত-_ভত্ভীর চৈতন্ত 


মহাদেব বলেন, “পল্মা, মোর দোষ কি । 
বিনা দোষে বাপ এড়ি কোথা গেলে ঝি ॥" 
শিবের বচন পল্মা খণ্ডাইতে না পারি ॥ 
বাপের নিকট আইল! দেবী বিনহরী ॥ 
মহাদেব বলে, “পদ্মা, তুষি আমার কি । 
‘আপন দোবে মরে চণ্ডী, তোমার দোষ কি ॥ 
স্বতন্তরে কহে লোক কাহার নহে বশ । 
(লোকমুখে রহিল, পল্মা, তোমার অপযশ ॥ 
লোকের অপযশ ঘুচাও রাখহ সাধন ৷ 
চণ্ডিকা জীয়াইয়া তুমি তোষ দেবগণ ॥ 
মোর বোল, পল্মাবতি, না করিও আন । 
একবার দেও তুমি চন্ীর প্রাণদান ॥* 


ব্রহ্মা বলে, “পল্মা, তুমি কামরূপে থাক । 
জীয়ন্তে মার তুমি, মর! জীয়াইয়া রাগ ॥” 
পদ্মাবতী বলে, “বাপ, শুন দিয়া মন । 
তোমার 'আগে কহি মোর দুঃখের কথন ॥ 
তোমার দুহিত! হেন দিলাম পরিচয় । 
তবু কোপে মারে চণ্ডী দারুণ-হৃদয় ॥ 
চণ্ডিকা জীবেন, বাপ, তোমার কারণ ।” 
পদ্মার বচনে শিবের হরষিত মন ॥ 
ধ্যান করিয়! পদ্মা মনে মলে পাঁচে । 
ধীরে ধীরে গেল পদ্মা চণ্ডিকার কাছে ॥ 
নানা বিদ্কা জানে পক্স! গুরুর প্রতাপে ৷ 
চণ্তীর বুকে হাত দিয়া! মূলমন্ত্র জপে ॥ 


চণ্ডীর চৈতন্য 


পল্মা বলে, “সতাই, তুমি জগতের মাতা! । 
ছাওয়ালের হাতে প্রাণ দিলা ছোট নহে কথা ॥ 
অধিক বলিতে নারি হও সতমাও। 


১ 


কল লি 





৩৯ 





মনসা-মঙ্গল, 


দুই আবি প্রসল্প নিল হইল কায়া! ৷ 
নিন্দে গা মোড়া দিল দেবী মহামায়া ॥ 
গাষের ধল! ঝাড়ি শিব হইল হরযিত ৷ 
লাজেতে ব্যাকুল দেবী চাহে চারিভিত । 
চারিদিকে চাহে দেবী কাতর-নয়ন। 
চণ্ডিকার মুখ দেখিয়া কৌতুক দেবগণ ॥ 


শিবাই নাচে রে মুখেতে গীত গাছে। 
হাততালি দিয়া কিন্গরে গীত গাহে ॥ 





১৪৫ 


মনসার বিবাহ 


পপাচত্রর সন্ধানে নারদ 


বাপ-ঘরে আছে পল্মা স্বতন্তর খায় ॥ 
গৌরব করিয়া পালন করেন সৎমায় ॥ 
মা নাহি পল্মাবতীর বাপ করেন দয়! ॥ 
বিক্রম জানিয়া পালন করেন মহামায়া ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে ভোগ ভু্তিয়। বিশাল । 
নান! স্থখে মনসা গৌয়াইল কত কাল ॥ 


একদিন সখীগণ সঙ্গে করি মেলা। 
জল-মধ্যে মনস! করেন জলখেলা ॥ 
উদ্ল! মাথার কেশ বুকে বস্তু নাই । 

দৈববলে সেই পথে চলিল! গোসাঞি ॥ 

জলকেলি করে পল্মা আর নাহি চিত । 
৮ পদ্মার রূপ দেখিয়! শঙ্কর লক্জিত ॥ 

সম্পূর্ণ যৌবন কন্যার রূপে নাহি সীম1। 
ঘরে অবিবাহিতা বড়ই অমহিমা ॥ 
সাত পাঁচ মহাদেব মনে মনে গণি । 

সংবাদ পাঠাইয়। আনে নারদ মহামুনি ॥ 


প্রণাম করিয়! মুনি রহিল শিবের "আগে । 





৩৪ 


মনশা-মঙ্গল 


তাহার সনে বিবাহের কথা কহিতে পারে কে। 
না জানে কখন মুনি কোন শাপ দে ॥ 

বক্ত ধরিতে পারে যেবা দন্ত দিয়া। 

সেই সে উহারে করাইতে পারে বিয়া ॥ 


উপায় চিন্তিয়া তবে নারদ তপোধন । 
শিবের আগে কহে গিয়| এ সব কথন ॥ 


“কোন কাধে হেন গোসাঞির আমারে সংবাদ। 
এতদিনে আমার খণ্ডিল অপরাধ ॥ 

মোর বোল অবধান কর দেবরাজ । 

জানিয়! বিধান কর আছে কোন কাজ ॥ 
পূর্বে শাপ দিয়! মোরে করিলা ভল্মরাশি । 
মোর বাণের তেঞ্জে তুমি এখন গৃহবাসী ॥" 


কামদেবের কথা শুনি মহাদেব হাসে। 
যত কহে কামদেব শিবের মনে আসে ॥ 
শিব বলে, “কামদেব, শুনহ বচন । 
ঘটাইয়া দেও মোরে এক প্রিয়জন ॥ 





ভি 


বিজয় ড%__বিবাহের উদ্ছোগ 


এ কথ! শুনিয়া শিব আনন্দিত অতি । 
নারদ মুনি পাঠাইয়! দিলা শীত্রগতি ॥ 
জরহকারু দেখিয়! আনন্দিত মন । 
অশেষ-বিশেষ কথা কইল দুইজন ॥ 


বিবাচহর উদ্যোগ 


জরৎকারু বলে, “নারদ, কহিতে বাসি লাজ । 
না কহিলে সিদ্ধ না হইবে আপন কাজ্জ ॥ 
বাপের আজ্ঞা হইয়াছে আমি বিয়া করতে চাই । 
অপরূপ কন্যা আমি কোথা গেলে পাই ॥” 
নারদ মুনি কথা কহে অধিক বাড়ে আশ । 
এবে হইতে হবে শিবের স্থশ-অভিলায ॥ 
“পরম কারণ শিব এবে হইয়াছে স্থখী । 
তাহার ঘরে কন্যা আছে পদ্মা চন্দরমুখী ॥” 
সহজ্ছে ঘটক জাতি বড়ই চতুর । 
মুনিরে লইয়! নারদ আসিল দেবপুর ॥ 
কাতিক, গণেশ, নন্দী ডাকে তিনজন । 
তিনজনের তরে কহে অশেষ বচন ॥ 
তিনজনের তরে শিব করিয়! আদেশ । 
চণ্ডিকার গুহে শিব করিল প্রবেশ ॥ 
চণ্ডিকারে কহে কথা কৌতুক হৈল বৈরী । 
সংবাদ পড়িল, “গাইন, বল রে লাচাড়ী ॥” 


কিব! সজ্জা আছে তোমার ঘরে। 
আয়ে। আসি মঙ্গল গাইতে তারা চাবে গুয়| খাইতে 





পদ্মাবতীর অধিবাস করে নৃত্য-গীত ৷ 
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বিজয় গুপ্ত--বিবাহের উদ্বোগ 


স্থানে স্থানে নানা ৰাষ্য ৰাচ্ছে স্থললিত ৷ 
কাশীর যতেক লোক হইল আনন্দিত ॥ 
ভাট বিপ্রগণে তুষিল! ত্রিপুরারি ৷ 
তথায় মুনির সত চলে শীত্র করি ॥ 
বিবাহের বেশে আইসে তপোধন ॥ 
বিচিত্র সাঙ্গনে আইসে মুনিগণ ॥ 
জরৎকারু দেখিয়! সবে আনন্দিত । 
যেন ভিত পল্মা, বর তেন ভিত ॥ 


ললিত মধুর বাষ্য বাজ্দে মনোহর । 
বিবাহের মঙ্গল-স্মান করে মুনিবর ॥ 
সতী পুত্রবতী যত দেবতার নারী । 
ন্রানের সঙ্জ! লইয়! দাড়াইল সারি সারি ॥ 
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স্বামী কোলে করি 
স্বামী পরিহরি সেহ আসিল কৌতুকে ॥ 
ৰ্য়া 
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পল্মাবতীর বিয়া হইল শুভ প্রয়োজন । 
মুনি-মনসা তবে করিল শয়ন ॥ 
ধীরে ধীরে এখন বলিল! মুনিবর । 
মনসার তরে তন্তু কহিল! স্বর ॥ 
“তুমি করত যদি মোর ইচ্ছা! ভঙ্গ। 
"আমি যাইব তোমার পরিহুরি সঙ্গ ॥ 
মুনির ঘরণী হইলে দুঃখ মাত্র ধন । 
_ আহার-পান-নিত্রা-ভোগ কিছুতে নাহি মন ॥ 
দৈবগতি রাত্রি যদি হয় ত প্রভাত । 
নিত্ঞা হইতে চেতাইয়া দিবা সহসাত ॥" is 


১ 





€ 
মনসা-মঙ্গল 


ঝাটে কৰি আন পুষ্প করিয়া তাড়াতাড়ি । 
তুমি পুষ্প আনিলে আমি সঙ্ষ্যা করি ॥” 


মুনির বোলে পল্মা হাসিল কৌতুকে ৷ 

“হেন ছার বাক্য কেন আইসে মুখে ॥ 

'আজু মাত্র হইয়াছে বিয়া নহে পোহায় রাতি। 
পুষ্প তুলিতে যাব বড়ই অখ্যাতি ॥ 

বাপের প্রতাপে আমি নানা ভোগে ভোগী । 
ৰন-মধো ফল-ফুল কভু নাহি তুলি ॥ 

কোপ করহ, তাপ করহ, যেব! মনে লয় । 
হেন কালে কোন কর্ম আম! হইতে নয় ॥" 


পল্মার বচনে মুনি কোপেতে কম্পিত । 

আড় আখি করি চাহে মনসার ভিত ॥ 

হাতে হাতে কচালে দন্তে কটমটি । 

কোপে বলে, “কি বলিলি, ভাঙ্গড়ার বেটা ॥ 
মুই জরৎকারু মুনি নান! তপে বলী। 

মোর আগে দেখাও তোর বাপের ঠাকুরালি ॥ 
বাপের অহঙ্কারে বড় বাস ত আপন! । 

তোর বাপে জানে আমি হই কোন জনা ॥ 
কুশ ফুল তুলিয়া থাকিবি আমার বঙ্গে । 

তোর বাকা খাকুক,__মোর বাক্য ত্রহ্মায় ন! লঙ্জো ॥ | 
আর দেবের কন্যা হইলে কহিতে থুইতাম কথা । 
দণ্ডের বাড়ি দিয়! তোর মুই ভাঙ্গিতাম মাথা ॥* 
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বিজ গু্প--বালরে বিচ্ছেদ ৪5 


কোথায় জপ, কোখায় তপ, কোথায় বড়াই । 
বল-বুদ্ধি নষ্ট হইল ড্ভানমাত্র নাই । 
ছটফট করে মুনি কিছু নাহি মন। 
অচেতন হইয়! পড়ে মুনির নন্দন ॥ 
রক্ত-ফেন! উঠে মূখে কথা স্থির নহে । 
(বোলচাল কিছু নাই শ্থাসমাত্ৰ বহে ॥ 
শয্যার উপরে যুনি হইল মৃ্িত । 

কোপে রহিল পদ্মা! ঘরের এক ভিত ॥ 
পদ্মার কোপে মোহ পাইল জরত্কার মুনি । 
সেই পক্স! রাখুক নায়ক গুলমণি ॥ 


শব্যাতে বৃদ্ধিত হইল মুনির তনয়) 
হুলাহুলি হইয়! গেল প্রভাত সময় ॥ 
চারিদিকে চাপিয়! কোকিল করে ধ্বনি । 
শয্যা! তুলিতে চণ্ডী আসিলা আপনি ॥ 
আগে পাছে সঙ্গে লইয়| যত পুরনারী । 
হুলাহুলি দিয়া তোলে জামাইএর মশারি ॥ 
পি গাছি মৃ দা । 
জামাই রি প। 
এক ভিতে হাত পড়ে আর ভিতে স্বন্ধ । 
মর! জামাই দেখিয়া সবের লাগে ধন্দ ॥ 
মুখ বাহিয়া ফেনা পড়ে ডরাই। 
দুরে বসি আছে পল্মা র কাছে নাই ॥ 








৪৪ ননসা-ম্গল 


নাহি রোগ, নাহি শোরু_ন্বত্যু কি কারণ । 
আচন্দিতে হইল কিবা কহত লক্ষণ ॥" 


িজ্ঞাসেন মহাদেব,__পল্সা না করে রাও ৷ 
সবার হিত করুক সেই পল্মাবতী মাও ॥ 

বিজয় প্ত বলে, “গাইন, বুঝিও সংবাদ । 
লাচাড়ী প্রবন্ধে বল পয়ার-বিচ্ছেদ ॥" 


“মোরে সত্য কহিতে উচিত। 
মুনি কেন মৈল আচন্দিত ॥ 
মনে মনে ভাবিয়া চাই. তোমার যোগা জামাই 
অনেক যতনে পাইলাম মুনিবর । 
তাহারে আমি ভাল জানি "অঙ্জর-অমর মুনি 
তাহে কেন এত আখধান্তর ॥ 
তপের ফলে দেবের পূজিত, 
আন্দ হৈল বিয়! ন! হইল বাসি রাতি। 
এ নামে, পল্সা, বড়ই অখ্যাতি ॥" 


“যে মৈল সেই মৈল আপন কর্মদোষে । 
তোমার কলঙ্ক লোকে কেন ঘোষে ॥” 
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কি জপ্ত_পুত্ৰবর 
পুত্ৰবর 


বাপের বচন শুনিয়! পল্মাবতী । 
স্বামীর নিকটে গেলা অতি শীত্রগতি ॥ 
মূলমন্ত্র জপিল| মুনির আবণে। 
চৈতন্য প্রাইল মুনি দেখিল স্বজনে ॥ 
চারিদিকে নারীগণে ভুলাভলি দিল । 
পদ্মার প্রতাপে মুনি চৈতন্য পাইল ॥ 
চৈতন্য পাইয়া মুনি আখিতে দিল জল । 
বল-বুদ্ধি কিছু নাই ধন্দ সকল ॥ 
দী্ঘশ্বাস ছাড়ে মুনি, বলে, “রাম, রাম । 
পাক্সা হেন স্্রীতে মুনির নাহি কাম ॥* 
মুনি বলেন, “শিব, তুমি সংসারের সার । 
আপনি দেখিল! সব কি কহিৰ আর ॥+ 
মহাদেব-স্থানে এত কহিয়া বচন । 
'আরবার মহামুনি করিল! শয়ন ॥ 
সন্ধ্যা-ভক্গ হয় দেখে মুনি অচেতন । 
দেখিয়! মনসার চিন্তিত হইল মন ॥ 
সন্থর ধরিল পান্ম! মুনির চরণ । 

শাপ দিয়! উঠে মুনি পরম দারুণ ॥ 


পল্মা বলে, “শুন, প্রভু, মুনি মহাশয় । 
সন্ধ্যা-ভঙ্গ হয় দেখি মনে পাই ভয় ॥ 

মুনি বলেন, “তুমি মোর করিল! ইচ্ছা! ভঙ্গ । 
হের আমি চলি যাই পরিহরি তোমার সঙ্গ ॥” 
এতেক বলিয়। মুনি চলিল তখন । 
সন্ধ্যা-ভঙ্গ হয় মুনির বিস্মৃত হইল মন ॥ 
মুনি বলে, “শুন, শুন, দেব ভ্রিলোচন । 
মনের কথ! আমি কহিব তোমার স্থান ॥ 


শিবের তরে এত কথা কহিয়া কোপে । 
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মনশা-মঙ্গল 


ইহা জানিয়া মহাদেব গেল মুনির স্বান ৷ 
হাত ধরিয়া কহে, “শুল, মহাজন ॥ 

পুত্র নাহি, ঝি নাহি-_পোড়ে মোর হিয়! । 
অতি দুঃখে জন্মিল পল্লা মোর কন্যা হইয়া ॥+ 
পল্মারে ছাড়ি মুনি যায় লিজালয়। 

থাকুক অন্যের কাধ শিব পাইল! ভরগী 
ঝির দুঃখে মহাদেব জামাইএর কুপ্পর । 
হাতে ধরি বলেন শিব, “শুন, মুনিবর ॥ 
বিধির নিবন্ধ আমি মনে মলে গণি। 
এইজন্য হইল কন্যা তোমার ঘরণী ॥ 
বিবাহ করিয়া তুমি না কৈলা পরশ । 

তবে মন্দ হইলে তোমার অপযশ ॥ 
তোমার ভাব! হইয়া পল্স! যাবে ছারে খারে। 
অপরাধ ক্ষম! কর কি বল তাহারে ॥+ 


শিবের কথ! শুনিয়! বলেন মুনিবর ৷ 
“নিবেদন কৰি কিন্তু, শুন, মেম্বর ॥ 
কখন না যায় যাহার যেই কর্মে। 

পদ্মার আমার গৃহবাস নাহি এই জন্য ॥ 
দৈবের নিবন্ধ আমি ন! পারি লক্গিৰার ৷ 
জানিয়া বলহ মোরে, দেব মহেশ্বর ॥ 
এই নিবেদন আমি করি তোমার তর । 
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বিজয় গপ্__পুত্রবর Do) 


চারিদিকে হুড়াহুড়ি পল্মা চমৎকার । 
পপুত্রবর, পুত্রবর” বলে অস্টবার ॥ 
পদ্মার ক্রন্দন শুনি দুঃখ হইল বৈরী । 
সংবাদ পড়িল, “ভাই, বলরে লাচাড়ী ॥* 
“নিশ্চয় বুঝিলাম আমি ছাড়িয়া যাইবা তুমি 
চিন্তিতে হৃদয়ে লাগে তাপ । 
করিয়া অনেক আশ বিয়া দিল তোমার পাশ 
টিতদিব-ঈশ্মর মোর বাপ ॥ 
পূর্বজন্মে করিলাম পাপ তে কারণে এত তাপ 
প্রভু মোরে ছাড়িয়া বাও বনে। 
মা ভাই কারে কব দৈৰে মরণ হব 


চারিভিতে বহে ঝড় , দেখি প্রাণে লাগে ডর 
কেমনে বঞ্চি স্দামী বিনে। 

বিঞ্জয় গুপ্ত কৰি ভণে, বিষাদ না ভাৰ মনে 
অকারণে কান্দ আর কেনে ॥ 


পল্সার বচনে হাসিলেন মুনি মহাশয় । 
হাসিয়! মুনিবর পূর্বকথ! কয় ॥ 
“অন্টপুর হবে তোমার সম্পূর্ণ সময় ।” 
বর দিয়া মুনি বলে, “শুনহ নিশ্চয় ॥ 
নাগঙ্গাতি ক্গশ্মিবেক বলে মহাতেজ্জ। । 
এই অস্টজজন হবেন নাগগণের রাজ ॥ 


নাগজাতি জন্মিবেক সহোদর অষ্ট ভাই । 
তাহা হইতে হইবে তোমার বড়ই বড়াই ॥" 
নাতি হস্ত দিয়া, “অন্তক” করিল! স্মরণ । 
অস্তক সাক্ষাৎ হইল তপের কারণ ॥ 

বর দিয়া জরৎকারু স্থির হইয়া রহে। 
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মনসার বনবাস 
চণ্ডীর প্রার্থনা 


'অস্টপুত্র বলবন্ত দেবী বিষহরী । 
পালন করেন শিব অনুরাগ করি ॥ 
বাপের গৌরবে পল্মার কারে নাহি ভৱ ৷ 
সর্বক্ষণ কোন্দল গৌরীর সঙ্গে হয় ॥ 


"অতি কোপে কহে দেবী শিবের গোচর । 
“কন্যা লয়ে থাক তুমি হয়ে ন্বতন্তর ॥ 
সৰ্বদা! আমার সঙ্গে করে বিসংবাদ। 

হেন কন্যা রাখিতে আমার, নাই সাধ ॥ 
নাগঞ্াতি কন্যা তব, মোর কন্যা নাই । 
দুই পুত্র লইয়া আমি বাপের বাড়ী যাই ॥ 
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অবশ না গণে পদ্মা ধর্মে নাহি অক্ষ । 
জরৎকারু মুনি মারিয়া রাখিল কলঙ্ক ॥ 
তপের প্রভাবে মুলি জীল ভাগাবলে । 
তোমার অযশ শিব ত্রিসংলারে বলে ॥ 

ঘরের স্বামী উপেক্ষিল তবু পুত্রসাধ । 
তাহার তরে এতেক প্রমাদ ॥ ” 
শুনিয়া হাসে পল্মার কত কাজ । 

যেই দেখে মুখ ঢাকে সেই বাসে লাজ ॥ 
সর্বদা আমার সঙ্গে করে বিসংবাদ । 

নিশ্চয় পল্লারে নিয়! ঘটিবে প্রমাদ ॥ 
আপনে সকল জান আমি বলব কি। 

আমি যাই বাপের বাড়ী খাকুক তোমার ঝি ॥ 
তৰে যদি যাইতে না দেও, ত্ৰিপুরারি । 
গৃহে অগ্নি দিয়া আমি যাব বাপের বাড়ী ॥* 
এতেক বলিয়া দেবী করিল! গমন । 

হস্তে ধরি নিরস্ত করিল! তিলোচন ॥ 


ত্রঙ্গা বলেন শিব, “কেন তোমার হাস । 

মায়ে ঝিয়ে দ্বন্ব ঠেকিলে ভালবাস ॥ ফু 

এক ঘরে কাজ কিবা এক দেশে থাকে । 

প্রমাদে পড়িবে তবু দেবী নাহি রাখে ॥ 

পিরিত ই 
একত্রে সংশয় ॥" 

(৬ চিন্ত নারায়ণ । E 
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হেন দেশে লইয়া! যাই এক দেশেতে নহে ঠাই 


“সবে একেশ্বরী পদ্মা নাহি মা-ভাই। 

চিন্তিয়া আকুল মুঞি খুইব কোন ঠাই ॥" 

নারদ মুনি বলে, “গোসাঞি, না বুঝ বিষাদ | 

এই কর্মে তুমি কেন মনে কর খেদ ॥ 

দুরে পল্মা যায় তুমি কেন চিন্তা কর । পু 
সংসারের সার তুমি তথা যাইতে পার ॥* 

দেবগণ বলে, “গোসাঞি, না করিও আন। 
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না জানি কি আছে ঘোর পাপিষ্ঠ কপালে । 
বনবাস দিলা মোরে সংমাস্ের বোলে ॥ 


“শুন ৰাপ, ত্রিপুরারি আমি কন্যা একেশ্বরী 
মা-ভাই কেহ মোর নাই । 

মোর হবে কোন গতি ছাড়ি গেল প্রাপপতি 
সবে বাপ মহেশ গোসাঞি ॥ 

বনবাসে একেস্বর মনে বাদি বড় ডর 
স্বত্যু লাগি নাহি মোর দুখ । 

সিংহ-ব্যাস্র-আদি ভয় কি জানি কখন হয় 
তখনে চাহিব কার মুখ ॥ 

বুঝেছি সতাইর আশ দিবে মোরে বনবাস 


মহাদেব বলে; “পল্মা, শুনহ বচন৷ 
এমন মায়ের লাগি কান্দ কি কারণ ॥ 


2 
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পল্মা ৰলে, “শুন কথা, জগতের আই। 
আমার কপালের ফল তোমার দোষ নাই ॥ 
অযোনি-সম্ভবা আমি জন্ম পল্মবলে ৷ 
জন্মিয়া মায়ের স্তন না দিলাম বদনে ॥ 
অধোভূমে পালন করিল! নাগগণে । 
তুলিয়া খুইলো, মাগো, তোমার পুপ্পবনে ॥ 
পুষ্পবনে ছিলাম আমি, শুন, মকামায় । 
তাহাতে বাপের সঙ্গে হইল পরিচয় ॥ 
বাপের সঙ্গে আলিলাম তোমার আলয় । 
শুভক্ষণ পাইলে করাবে পরিচয় ॥ 
ঘরেতে থুইয়া গেল ন্ান করিবার । 

না চিনিয়! তুমি মোরে করিলা! প্রহার ॥ 
বাছিয়া স্থল্দর বরে বাপে দিল বিয়া । 
দোষিয়া আমারে মুনি গেলেন ছাড়িয়া ॥ 
মুনির বরেতে অষ্ট হইল নন্দন । 

তার লাগি করে বাপ ক্ষীরোদ-ন্ল ॥ 
(জনম-দুঃখিনী 'আমি দুঃখে গেল কাল। 


8১. যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল ॥) 


শীতল ভাবিয়া যদি পাযাণ লই কোলে। 
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে ॥ 
কারে কি বলিব মোর নিজ কমফল । 
দেবকন্যা হইয়। স্বগে না হইল স্থল ॥ 
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কাকুতি করিয়া পল্মা গৌরীর স্থানে কয় । 
ফিরিয়া না চাহে চণ্ডী দারুণ-ক্ৃদয় ॥ 

“বিশেষ বুঝিলাম, মাগো, তোমার মনের আশ । 
বিদায় লইয়া, মাগো, যাই বনবাস ৷ 
শিবপুরী থাক তুমি, আমি যাই বন। 
তোমার নাহিক দোষ-_কপালের লিখন ॥ 
জানিন্ু বড়ই তোমার নিষ্ঠুর শরীর ।* 
প্রণাম কন্যা পল্মা চলে ধীরে দীর ॥ 
শিব-ঠাই শুনি তুমি দয়াল প্রচুর । 

এবে সে বুঝিলাম তব দর! কতদূর ॥ 

শুন মাতা, ভগবতি, পৰত-ছুহিতা ৷ 
পাষাণ তোমার কায়! জানিন্ু সববথা ॥ 

এমন অশক্য কথা কোন্‌ জনে বলে । 

আপন কন্যাকে নিজে ফেলে ভৃমিতলে ॥ 

তৰ সম নিদারুণ আর কেবা আছে। 

না জানি বিধাতা তোমায় গড়িল কোন ঢাচে ॥ 
যেই বিধাতায় তোম! করিল গঠন । 

পাইলে বিষের তেক্ছে বধিতাম জীবন ॥” 


চলে কি না চলে পদ্মা খীরে ফেলে পাও । 
নয়নের জলে পদ্মার ভিজ্ছে সর্ব গাও ॥ 
আপনার কমফল আপনি নিন্দা করি । 
নাগরথ আরোহণ করিল! বিষহরী ॥ 
আরোহণ করি মহেশ্বর । 
মন! লইয়! গেল! জয়ন্্রীলগর ॥ 
গহন কানন অতি দেখিতে ভয়ঙ্কর । 
তথায় খুইল পল্মা দেৰ মহেশ্মর ॥ 
সিংহ-ব্যাত্র চলে তথ! দেখিতে বিপরীত । 
“এই কালে বল ভাই লাচাড়ীর গীত ॥” 





ce 


“যা ভাই লাই কেহ €সই দুঃখে দহে দেহ 
আম! বিনা আর কেহ নাই । 

আমি যে গৌরীর বশ লোকে ঘোযে অপযশ 
তোমা বনে পাঠাইল! সতাই ॥ 

কারে কি করিব রোষ তোমার কমের গস 
আমি কিব! কৰিনু তোমারে । 

দিয়া তোমা বনবাসে কি মতে যাইব দেশে 
এখন কি হইবে আমারে ॥* 


মনসা বলেন, “বাপ, না করিও মনস্তাপ 
সতাইরে না বলি মন্দ । 
কারে কি কহিতে পারি স্বামী ছাড়ে নিজ নারী 
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আগশ-ঈ্বরী পত্নী স্বর ভগবতী ৷ 
তাহার বাসনা নাই দেখিতে পল্মাবতী ॥* 
মহাদেব বলে, “মাতা, কি বলিৰ আমি । 
মননার প্রিয়পাত্র হইয়া পাক তুমি ॥* 
মহাদেব বলেন, “মাতা, ন! করিও তাস । 
একত্র হইয়া দোহে থাক বনবান ॥" 

এই কথ! মহাদেৰ যখনে কহিল| । 
আপনার কর্মদোষ মনেতে ভাবিল! ॥ 


“নেত্ৰে জন্ম হইল না গেলাম দেবপুরী ৷ 


এই বর দেহ মোরে দেব মহেশ্বরে ৷ 
আমি যাহা বলি তাহা পল্মা যেন করে |” 


“এৰমস্দ্র" তখনে বলিলা পদ্ধশনন । 
মনসা-প্রণাম নেতা করিলা তখন ॥ 
মনসার তরে কহে দেব মহেশ্বর । 











সৰ নাগে সংবাদ দিয়! আন গো হেথায় ৷ 
সংবাদ করিল! নেতা খত নাগগণ । 
"সন্থরেতে যাও বিশ্বকর্নার ভবন ॥"' 


চলিলেক নাগগণ পল্মার আজ্ঞা পাইয়া । 
বিশ্বকর্মার পুরী যথা উন্তরিল গিয়া ॥ 

নাগ বলে, “বিশ্বকৰ্মা, করি নিবেদন । 

এই ক্ষণে জয়ন্ত্রীতে করহ গমন ॥* 

পদ্মার আদেশ বিশাই যখন শুনিল। . 
আপনার 'অস্্র লয়ে জয়ন্্রীতে গেল ॥ 

বিশ্বকর্মা বলে, “শুন, দেৰি বিষহরি । 

যে কম করিতে কহ সেই কর্ম করি ॥" 


বিষহন্লী বলে, “যদি রাখ মোর মান । 
স্ন্দর করিয়া গড় পুরী একখান ॥” 
এতেক কহিলা যদি দেবী বিষহরী । 








হেনকালে দেখে 

পক্ষী ছাও দুই গুটা  স্গোতে লৈয়া! যায় ভাটা, 
ঢেউয়ে তোলে পাড়ে বিপরীত ॥ 

আকুল হিয়া, _ ছাও আনে সীতারিয়া, 





দেখিয়া 
হইম সপ্পের বৈরী,” এই কামনা করি, 


মোর নামে নাম দুইও তার ॥” 

বর পায়্যা তুষ্ট মন, ঘরে গেল ততক্ষণ, 
ভক্তি ভাবে পুঙ্জিয়া শঙ্কর । 

স্বিজ্ঞ বংশীদাসে ভণে, পুর্ব পুণোর কারণে, 
তথাতে জন্মিল চন্দ্রধর ॥ 


পুত্র হৈল কোটাম্বর হরধিত মলে । 
নানাবিধ মহোৎসব করে দিলে দিলে ॥ 
পুত্র হইল হর-চস্ডিকার বরে । 

সেই তপন্বী যে কাম্য-সাগরে মরে ॥ 
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আপনার অঙ্গ হতে খসায়যা রুদির । 
অঙ্গ বলি দিয়! পুজা করয়ে চন্তীর ॥ 
ভক্তি দেখি তুষ্ট হৈয়া ভবানী-শঙ্গর ৷ 
আবিভূতি হৈয়া তবে দিলেন উত্তর ॥ 


চান্দ বলে, “যদি মোরে করিলাই দয়া । 
নিদান সময়ে যেন দেখি পদছাকস! ॥ 
আর এক নিবেদন অন্তরে আছয় । 
মহাজ্ঞান দিয়! মোরে করহ নির্ভয় ॥* 


শিৰে বলে, “মহাজ্ঞান দিলাম তোমারে । 
একবাক্য বলি, বাপু, রাখিবা ইহারে ॥ 
আড়াই অক্ষর মন্ত্র তোমা! দিলু আমি । 
'অন্েত কহিলে মাত্র পাসরিবা তুমি ॥* 


এহি বর দিয়া গেলা ভৰানী-শঙ্কর । 
সন্তষ্ট হইয়! মরে গেল চন্দ্রধর ॥ 
দেখিয়া! বাপের বড় রঙ্গ হৈল মনে । 
উদ্ভোগ করে সন্থর বিয়ার কারণে ॥ 
দেশে দেশে ভট্ট পাঠাইয়! 'অনুচরে । 
চান্দের বিয়ার সজ্জা করে কোটাশ্বরে ॥ 
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রাশি-লক্ষত্র-কাল, আসিয়া! মিলিল তাল, 
চন্দ্র-তার! বোড়াশুদ্ধ লাগে । 

খমছত্র সর্পাকারে করিল শুদ্ধি বিচারে, 
নালামতে ঘটে শুভযোগে ॥ 

ঘটক পাঠায়্যা তথা, কহিল ৰিয়ার কথা, 
সকল নিবন্ধ কম করি । 

দ্বিজ বংলীদাসে ভণে, “লয় কৈল শুভক্ষণে, 


বিবাহের লগ্ন ধাব করি কোটাীশ্বরে । 
ৰিধিমতে যতেক মঙ্গল কাৰ্ম করে ॥ 
গৌধাদি মাতৃকা পৃক্জ। বন্তুধারা দান । 
নান্দীমুখ আদি কর্ম করি সমাধান ॥ 
নানামতে আপনি সাজিয়! চন্দ্রধর । 
যাত্রা করি উঠে মন্ত গজ্ছের উপর ॥ 
সাজিয়া সকল লোক দিল পাটয়ার । 
পাইক রাত সেনা সাজিল অপার ॥ 
লক্ষপতি সওদাগর চান্দর মাতুল । 
তার সঙ্গে হস্তি-অশ্ম-রথ যে বহুল ॥ 
হীরামণি স্বরমণি বিহারী বণিক । 
ধনপতি রয্নপতি শ্রীপতি ধনিক ॥ 
ভগীরথ দামোদর গোবর্ধন সা। 
বাছাই ৰাণিয় চলে চান্দর মাউসা ॥ 





১. 
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উন্তরাস্তে কুশ হস্ডে বসিলেক কতি । 
কর্ম করায় পুরোহিত হাতে লৈরা পুথি ॥ 


অগ্নি-স্থাপন করি কুশণ্ডিকা! স্থান । 
মহাবাকা ৰলিয়! করিল সম্প্রাদান ॥ 
তিল-কুশ-যৰ পঞ্চ হরীতকী সনে। 
পূর্ব পুণো শঙ্খপতি কন্যা দিল দানে ॥ 
“্্তি' কৰি হস্ত পাতি লৈলা চন্দ্রমশি । 
দক্ষিণা দিলেক মূলা ধেনু পয়ন্দিনী ॥ 
দাস-দাসী ভূমিদান রজ্জত-কাঞ্চন । 
পদশশ মাণিক্য দিলা বাণিক্জা-কারণ ॥ 
স্বর্ণের বাট! দিলা পানের খলিয্স! 
উৎ্সগিল জলধর নামে ছা ওলিয়া ॥ 
তেড়া, লেঙ্গা, দুর্দনা আর হীরাধর । 
অনুক্ৰমে গণি দিল পঞণ্টী নফর ॥ 
কালী, কাজ্লী, বালী, দুর্বলী, মেখলী । 
পঞ্চ জন দাসী দিল সোহাগে 'আগলী ॥ 
সনকার মায়ে দিল বন্্র উপাদিক। 
আর আর জলে দিল একেক মাণিক ॥ 





রাজ্যাভোগে বাড়িল সম্পদ অতিশয় । 
বৈরীয়ে লঙ্গিতে নারে__-ভবানী সদয় ॥ 


কতদিনে মাতাপিতা মরে কাল পায়া!। 
শত পুত্র-কায করে এক পুত্র হৈয়া ॥ 
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টা শুভক্ষণে লগ্ন কৈল আনি বিপ্রগণ । 
বাড়ীর উত্তর-অংশে কৈল ভদ্রাসন ॥ 
দীঘে পাশে আরোপিরা! যোজ্নেক যুড়ি । 
পুরীর উত্তরেত কৈল বাগান-বাড়ী ॥ 
bd 


গড়খাই করিলেক দুলঙ্গ রোপিয়া ৷ 

কোপে ঝোপে বাশ রোয়ে পাগাড় ভরিয়া ॥ 
+ বাহিরেত লাগায় কদন্দ সারি সারি। 

তেঁতুল, চালিত! রোয়ে ভরিয়া! উযনারি ॥ 

বাড়ীর ভিতর পুনঃ দিয়া গড়খাই । 

কলা! লাগাইল যত লেখা-জোখা নাই ॥ 

চারিদিকে গড় করি সিজে-মান্দারে। 

দুর্গম করিল কেহ লঙভিবতে না পারে ॥ 

তার মধ্যে লাগাইল নানা! মিষ্ট ফল । 


মিঠা জাতি নানা কলা লাগায় বিস্তর ॥ চে 
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এই মতে বাগানে লাগায়ায বক্ষ সব । 
পরম কৌতুকে চান্দ করে মহোৎসব ॥ 
দ্বিজ্জ বংলীদাসে গায় মধুর পয়ার । 

হরি-পরে গতি লাই ভব তন্সিবার ॥ 
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ছয় পুত্র বিবাহ 


যুবরাজ দেখি ঘরে ছয়টি কুষার । 
উদ্ভোগ করিল বাপে বির! করাবার ॥ 
বাচস্পতি সদাগর বিজয়নগরে | 
সীতা নামে কন্যা! ৰিয়! করিল তআকরে ॥ 
বিহারীয় সাধু সে কাঞচনপুরে ঘর । 
তার। নামে কন্যা বিয়! করিল সদর ॥ 
ভগীরথ সদাগর কমলাক্ষপুরী । 
গুণাকর বিয়া কৈল কন্যা! মন্দোদরী ॥ 
উড়িস্যা নগরে সাহ! কুলীন প্রধান । 
বিয়া কৈল মধুকরে জয়! নাম তান ॥ 
বিজয়! কন্যার নাম ক্ষণ নাহা ঘরে । 
আনন্দে বিবাহ তারে কৈল যন্টাবরে ॥ 
অমরানগরে সাহা বাল নন্দীগ্রামে । 
বিয়া কৈল দুৰ্গাবরে মহামায়া নামে ॥ 


ছয় পুত্র বিবাহ করায়্য! চন্দ্রধরে । 
পরম আনন্দে নান! মহোৎসব করে ॥ 
কতদিনে যন্ত্রণা করিয়া সদাগর । 
বাণিক্গ্য করিতে চলে উন্ভর সফর ॥ 
যুবরাজ ছয় পুত্র রাজের রক্ষক । 
হস্তি-ঘোড়া-পাইক আর সকল কটক ॥ 
রত্বাবতী সফর পাইল ছয় মাসে । 
হরিকেশব রাঙ্গা সেই রাজ্যে বসে ॥ 
নায়ে পাড়া দিয়া ঘাটে দিয়! পুরস্কার । 
স্বরিত গমনে গেল রাজা ভেটিবার ॥ 
আপনার স্থখে চান্দ করে বিকি-কিলি ॥ 
এথা মাতা মনসার শুনহ কাহিনী ॥ 
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার । 
হরি-পরে গতি নাই তব তরিবার ॥ 








কাজির বিবরণ 
রাখাল সালকচ্দর মনসা-পুজা 


আপনার রাজ্য ছাড়ি হরধিত হৈয়া । 
নেতার বহিত পল্মা বেড়ায় মিয়া! ॥ 
এইরূপে নেতা-পল্মা ভ্রমিতে জমিতে । 
গোধন-রক্ষক সবে দেখিলাই পথে ॥ 
নেতার নিকটে পদ্মা লাগে বলিবার । 
“গো-রক্ষক আগে চাই পুজা লইবার ॥” 
পল্মাবতী দেখি সেই গোধন সকল ৷ 


আন্ত হইয়াছি বড় নারি ॥ 
কিছু দুগ্ধ দেও, বাছা, পান করিবার ॥* 


ইহা দেখি. তার! সবে দিলেক উত্তর । 
“তোমরা কে, দিলে দুদ্ধ কোন্‌ ফল মোর ॥ 
অনাচারী ত্রাহ্মণীরা দুদ্ধ চাহ এখ| | 
রাখাল সকলে মিলি ভাঙ্গিবাম মাথ! ॥* 
ই বলিঙ্স। গোঠে তার! লৈয়া চলে জলে । 


গোধন স্থাপিল পদ্মা আপনার বলে ॥ 
উঠিতে না পারে গাভী দেখিল রক্ষকে। 
প্রণাম করিস! বলে পল্মার সম্মুখে ॥ 
ই STN 
কপটে নারি কুলিবারে গাভী ॥” 


হর 
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ইহা দেখি ভক্তিভাবে বত গোপগণ ৷ 
দীপ-ধূপে বলিদানে করার পূজন ॥ 
নানামতে করে তথ! বাস্ত নাট-গীত । 
হেনকালে এক কাঙ্জি আসি উপস্থিত ॥ 


আপনিই কাজি সেই গোষ্টা তার সোলা । 
কিতাব-কোরাণ পড়ি করে কাঙ্জিয়াল! ॥ 
নগরে ফিরে হিন্দুর পৃজ্গ! করি মানা। 
‘ভৃত-পৃঙ্গা' বলি তারে করে বিড়ম্বনা ॥ 
তার যত গোষ্টা জোলা কলিমা জানিয়া । 
কাক্ছির ভাই কাক্দির শালা সব হৈল মিঞা ॥ 
তাতের সাজ ঘরে থুয়্য। যত তানা-বাঁনা ৷ 
কাজি নামে যেখানে সেখানে খায় খানা ॥ 
ভিটি হেন পাগ মাথে, মুখে লন্দা দাড়ি । 
সহজ্জে কমিন--আরো খল হৈছে পড়ি ॥ 
হিন্দুযানী মানা করে গাঞে গাঞে যাইতে । 
গো-রক্ষকে পদ্মা পুজ্ছে দেখিল তা পথে ॥ 
পূজ! ভাঙ্গি বাড়িয়ে ভাঙ্গিল ঘটবারি ৷ 
আসন-করপ্তী ভাঙ্গি কৈল খান চারি ॥/ 


তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান । 
সে বলে, “উচিত নহে, রাখ হিন্দুয়ান ॥ 
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু-সুসলমানে । 
যার তার কম, সেই করে ধর্মজ্ঞানে ॥ 
সকলের কুলাচার স্থজ্জিল! গৌসাই ॥ 
পাষাণ্ড হইয়| তাতে কোন কাধ নাই ॥" 


১৪88৮ 

'ভুত-পুজা' পঞ্চ-অবস্থ1 ॥ 

কালু সিএ নাম, উকিযা সোলার পুত্র ॥ 
মারি ফেলা গোবালের গোত্র ॥১ 
তাহান খালাত ভাই, নাম হাজি মিএঠ। 


সি 1: ২ 





৬ 


৭ 


৯4 রং 
মনসা-মঙ্গল 


“ধর ধর, মার মার” বলে গোপগণে | 
মিঞা সৰ পলাইল ভয় পায়্যা মনে ॥ 


তারপরে ছাড়ি দিল দুর্বল দেখিয়া । 
স্বান করি পদ্মা পূজে হরবিত হৈয়া ॥ 


মিনা কাক্ষি পলাইল গণিয়া প্রমাদ । 
হাসনের কাছে গিয়া করিল ফৈরাদ ॥ 
সৈয়দ হাসন কাঙ্ছি বসি বিছানাত ৷ 
লাড়কা করিয়া সনে সুখে খায় ভাত ॥ 
হুসেন কনিষ্ঠ ভাই মতু জার সনে । 
খোদ! দিল রুসমৎ বসি একখানে ॥ 
এহি সবে লইয়া হাসনে খানা খায় । 
হেনকালে মিনা কাজি আসিল তথায় ॥ 
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে দুঃখ আপনার । 
ছ্িক্গ বংশীদাসে রচে মধুর পয়ার ॥ 
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যত সব ভাই ছিল তারা পলাইয়! গেল, 
আমারে পাইয়া করে ধুম । 

ৰাওন্দ তোমারে মানি, খোদার সমান জানি, 
কদমের করিল" মালুম ৪ 


হাসনে শুনিয়া কথা, ন্দেত লাগিল ব্যথা 
“সাঙ্গ, সাঙ্দ" বলে ডাক ছাড়ি। 
ছিজ্ঞ বংশীদাসে কয়, “ই তৰ উচিত নয়, 


শেষে পাইৰ অপমান ভারি ॥* 


“সাজ, সাঙ্গ” বলিয়। হাসন পাড়ে ডাক । 
এক ডাকে বাহিরিল খোজ! তিন লাখ ॥ 
খলিপা দেওয়ান কাজি খোজার প্রধান । 
তার সনে সাজ্জি আইল হাজ্জার পাঠান ॥ 
বড় বড় তাজি ঘোড়া করি নান! সাজ । 
দেখজাদ। সব চলে যেন গজ্দরাজ ॥ 
খনকার রফিক্‌ সাঙ্ছে, মিন! কাজির ভাই । 
তার সনে লাটকির!| লেখাজোখ| নাই ॥ 
পাওজামা, লিমা, টুপি পরি কটিবন্ধ । 
হাসন সৈদের সাঙ্জে সাত ফরজন্দ ॥ 
আকন্দ হাসন কাজি হৈল আণুয়ান। 
তালিপ মূর্সিদে তার ধরিছে যোগান ॥ 
ঘন ঘন সাড়া কাটি পড়িল নগরে। 

এক জন মুসলমান না রৈল সহরে ॥ 


হারা! 
ই দেখি হিন্দুয়ানের রাগ ৪ 
কেহ পলাইয়! গেল, কেহ দিল লড়। 





৭২ 


মনলা-মঙ্গল - 


যদি তুমি না কর ইহার প্রতিকার ৷ 
তোমারে সংসার মাঝে কে পু্জিবে আর ॥+ 
এহি কথা শুনি পল্মা হৈল প্ুক্ষমন ৷ 


অবিলন্দে দংশ সবে সকল যবন ॥" 


নাগগণে ইহা শুনি বলিল সত্বর। 
“সইহা না! পারিব মোরা”__করিল উত্তর ॥ 
"আচ্ছা কর ইন্দ সনে পারি যুকিবার ॥ J 
এই ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সাপে দেও ভার ॥" 
হেনকালে এক নাগ বিঘতিয়া নাম । 
পদ্মার সম্মুখে কনে করিয়! প্রণাম ॥ 

“যদি আজ্ঞা কর মোরে দংশিতে যবন । 
এইক্ষণে দংশি দিব চিন্ত কি কারণ ॥ 
অস্টনাগে স্মরিয়াছ এই অল্প কাজে । 
তার! কি দংশিবে, শুনি আমি মরি লাজে ॥ 
ছোট ছোট নাগ যত আছয়ে ভুবনে ৷ 

সেই মোর পরিবার বড় নাগ বিনে ॥ 

সেই সৰ নাগ লৈয়া করিয়া গমন । 

সহরে করিব গিয়| বিষ-বরিষণ ॥" 








বিল লংলীগাস-_মনপার প্রতিশোহ ৭৬ 


বিঘতিয়। ৰোড়া নাগ বড়ই ইতর । 
লাফ দিয়! সামাল ইচ্চারের জ্ডিতর ॥ 
খাটে বিছানায় নাগ করে ভুড়াহুড়ি। 
মাথে হাক বিবি সবে কান্দে ডাক ছাড়ি ॥ 
বিলি সৈদানী মিঞা বৃদ্ধ খন্দকার ৷ 
বিষের দ্কালাস্ সবে দেপে অন্ধকার ॥ 
দ্বিক্গ বংশীদাসে গার পদ্মার চরিত । 
কে দেবে বলাইয়| এত বিপরীত ॥ 


কান্দে কাক্তি স্মরিয়া খোদায় । 

দারুণ বিষের স্কালে, বুক ভিঙ্জে মৃখ-লালে, 
ভ্রমিতলে গড়াগড়ি যার ॥ 

“সাত ফরজন্দ মোর, বিষে হৈল কালগুর, 
দেশি প্রাণ লা যায় ধরান। 3. 

'আতসে দহে যে বুক, বিরস বিবির মুখ,_ 
কেনে আছে আমার পরাণ ॥ 

মামুদ সরিপ্‌ আলি, . তারা পড়িয়াছে ঢলি, 
বেটার দামাদ চারি আল । 

নবির দখল ছাড়ি, সবে ধায় গড়াগড়ি 
দেখি দুঃশ ন! যায় সহন ॥ 

কাবিল, ফাঙ্জিল, মির, মাহাপ্মদ, জাহাঙ্গির 

র্‌ ফ্কিয়, মামুদ, সুলতান । 

রুল, জাফর ভাই, ঢলি পড়ে এক ঠাই, 
দেখিয়! নিকলে মোর জান ॥” 

ফতেমা, নুরজ্ঞান আদি, সায়বানী. সৈয়দ, সাদি, 


“পঙ্মাপুজ্জা করি মানা, এত হৈল বিড়ম্বনা, 
খেদে কহে দিজ্জ বংশীদাস ॥ 


“কি করিলা খোদাতাল্লা পরম অধিকার । 
b - একদিনে সর্বনাশ করিলা আমার ॥ 
শসম্‌দামাদ বেট! আর পরিজন। 
সব নিয়া আমারে রাখিলা কি কারণ |” চি 
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মনসা-মক্ল 


এই যত আতনাদ করিয়া! বিস্তর 1 

বুড়ী সৈদানী কান্দে ৰাড়ীর ভিতর ॥ 

কাজিরে দেখিয়া কান্দে মুণ্ডে হাত দিয়া) 
“মিছা কাঙ্জিয়ালী দোষে জান দিলা, মিঞা ॥ 
আর করিও ন! কন্তু হিন্দুয়ানী মানা । 

হিন্দুর দেব পরতক্ষ__মুখে উঠে ফেলা ॥ 
নাগের ঘায়ে প্রাণ যায় গড়াগড়ি যাও । 

মুখের সাঙ্া মুখে পাইল! হাঙ্গার তোৰা খাও ॥ 
কাজ্দ নাই কাজ্িয়ালী হিন্দুর দেব পুজ্জ । 
দেব সনে হারানজাদি কিছু নাহি বুঝ ॥* 


এই মতে পড়ি কান্দে ফাসনের যায় । 
পল্মারে স্মরণ করি গড়াগড়ি বার ॥ 
“কলিযুগে, মাও, তুমি সাক্ষাৎ দেবতা । 
জিজ্দু কি যবন কুমি সকলের মাতা ॥ 
কমিন কাজির দোষে করিলা প্রলয় । 
লক্ষ-বলি দেক্, তুমি হও গে! সদয় ॥" 
বিবির কান্দনে পল্মা দিলাই 'অভয় । 
হাসন হুসেন জীয়ে হেনই সময় ॥” 


নাগ সব দুরে গেল কাক্ষিগণ ছাড়ি। 
নব সৈন্য জীয়া উঠে গা'র খুলা ঝাড়ি ॥ 


_ কটক সহিতে জীল যবনের রাজা । 








বিবাদের সূত্রপাত 
জাল্ল-মাল্লর মনস! পুক্তা 
চলিলেন গয় বিহরী । 


ভ্ৰমিয়া কৌতুক পর, দেখিয়া নান! নগর, 
লাস-বিলাস গতি চলে। 

পথেত করিয়া মায়া, ছাড়িয়! দেব্রে কায়া, 
খতিরূপে খেওয় ঘাটে মিলে ॥ 

চস্পক্নগর দেখি, বলে পলম চশ্দরমুখী, 
“কহ, নেতা, ই কার নগর । 

এখ। বসে কোন রাজা, কোন দেবে করে পূজা, 





দ্িজ্জ ৰংশীদাসে ৰলে, পগেল| নেহ নদীকূলে 











সি বংশীদাস--সনকার মনসা পৃজ্জা 


কোনো দেৰ চলিছে কপট কূপ পরি । 

পরিচয় দেহ, মাও, দেবের কুমারী ॥৮ 
পল্মা বলে, “একবার জাল ফেলাইয়া। 
কোন দেব হই আমি বুঝ বিচারিস্র। ॥" 


তাকে শুনি জালু জাল কেলে একবার । 
স্ববর্শের পঞ্চ ঘট উঠিল পদ্মার ॥ 
রক্ন-সিংহাসন-মধ্যে স্বর্ণের ঝারি । 
চতুভুক্জা জূপেতে বিরাজ্জে বিষহরী ॥ 
এই মত দেখি তারা আস্তিকের আই । 
মাণে লৈয়া ঘটবারি নাচে ছুই ভাই ॥ 
দ্বিঞ্জ বংশীদাসে গায় পল্মার চরণে । 
খ-দারিজ্রা খণ্ডে যাহার স্মরণে ॥ 


পাহয়। ঘটৰারি, দেখিয়া বিষহুরী, 
নাচছে জালু-মালু রঙ্গে । 

জগতের জননী শঙ্ধরের নন্দিনী, 
বন্দিল পুলকিত অঙ্গে ॥ 

লইয়া! ঘটৰারি, নাচয়ে ফিরি ফিরি, 
দেখিয়। আস্তিকের মাতা । 

হস্তযুগল তুলি, ধরিয়! পুটাঞ্জলি, 
গদগদ দ্বরে কহে কথা ॥ 

“চন্দ্ধরের পুরে, হই চন্পকনগরে, 

" ৰৈসি মোর! ধীৰ্র-জাতি । 

চল মাও নগরে, জালু-মালুর ঘরে, 
কর, মা, মোর ঘরে স্থিতি ॥* 

হৈয়। হরষিত মতি, চলিল৷ পল্মাৰতী, 
নেতার সহিত তথায় । 

মনের হরষেতে, পজ্মার চরণেতে, 


ৰংশীৰদন দ্বিঞ্জে গায় ॥ 


ঘরে আনি জালু-মালু সেই ঘটবারি । 
এক মনে ভক্তিভাবে পৃজ্ে বিষহরী ॥ 
ছবায়ামণ্ডপ করি পাতে ঘটাসন । 


পঞ্চবৰ্ণ গুড়ি দিয়! বিচিত্র আলিপন ॥ 








বনসা-মঙ্গল 


হংসডিন্ব চাপা কলা দিয়া পল্মপাত । 
আতৰ তুল, তিল, প্লত-মধু তাত ॥ 
হংস-কৈতর বলি মহিষের কড়া । 
ধাম গুড় গুড় বাছা বাজে 'ভেরী কাড়া ॥ 
ধনে জনে সম্পদ তার হৈল বিস্তর । 
তাহারে দেখিল গিয়| যতেক ধীবর ॥ 
ধেৰা যে বাসনা করে পায় সেই বর ৷ 
দরিদ্রুত] ঘুচে ধন পায় বন্তর ॥ 
অপুত্রার পুত্র হৈল নিধনের ধন | 
অন্ধ-গলিতরোগ খণ্ডিল বন্ধন ॥ 


এই মতে পদ্মা-পুজ্জ| চন্পকনগরে । 
সনক শুনিল তারে থাকি নিজ ঘরে ॥ 
সখীগণ সঙ্গে লৈয়া চলে মহাদেৰী । 
“হেন দেবে এড়ি কেন অন্য দেবে সেবি ॥" 
এত কলি সখীসঙ্গে চলিলা স্বরিত । 
জালু-মালুর বাড়ীত হইলা উপনীত ॥ 
ছুই ভাগ করি কেশ পড়িয়া! ভূমিত । 
ষোড় হাতে বলে, “মাও, এ কেমন রীত ॥ 
জাতিয়ে দীবর এর! ঘাটের খেওয়ানী । 
এৰা! কেন, মোর ঘরে আইস, ব্রাহ্মণি ॥* 
হরবেতে পদ্মাবতী কৈলা অঙ্গীকার । 
সনকা লৈ চলে পল্ম৷ পুঙ্জিবার ॥ 

পঞ্চ শব্দে বান্ধ বাজে জোকার মঙ্গল । 


ঢারিপাশে নারীলোকে নানা 
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ ছত্ৰ ধরে |. 
আনি নামাইল ঘট র্‌ 
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বিজ্গন জুপ্র--ডাদ সদাগরের স্মাক্রোশ 


দিজ্ত ৰংশীদাসে গায় মনসা-কিন্করে । 
হইল পদ্মার পুক্ষা চম্পকনগারে ॥ 


চন্দধর সাধু গেছে উত্তর সফরে । 

বল্ত ধন মিলে জয় মনসার বরে ॥ 

ধনে জনে ভর! আনি লাগাইল খাটে । 
পঞ্চ শব্দ বাক্ষাইয়! নাও হইতে উঠে | 
অধ্থিয়া তুলিল ভর! অতি যত্র করি। 
ভাণ্ডার বাদ্ধিযা! খুইল ভরিয়া উয়ারি ॥ 
পুরীর ভিতরে আসি দেখে পদ্মাবতী । 
আপনি সাক্ষাৎ পাত্র নেতার সংহতি ॥ 
তন্ জানি চান্দ আসি দেখে সঙ্গিধান। 
চতুভুক্ষা ত্রিনয়নী ঘটে পিষ্টান ॥ 
করযোড়ে ভক্তিভাবে করিলেক স্যরি । 
“রঙগ-স্রকূপিনী তুমি আছ! প্রকৃতি ॥ 
খেই ছুর্গ সেই তুমি জগতের মাতা । 
অভেদ-চশ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা ॥ 
তোমার অনন্ত মায়া কে জানিতে পারে। 
লক্ষ-বলি দিয়| কালি পুক্িৰ তোমাৰে ॥* 
এই বলি চক্দধরে করিয়া কামনা । 











সিল বহলীকাস-_ বার্থ প্রতিছিংস! 
ৰাণী প্রতিহিংসা 


এই মতে পদ্মা সনে আরস্িল বাদ । 
পাইয়া চণ্তীর বর অভতয়-প্রসাদ ॥ 


মনসা চান্দর হাতে পায়যা অপমান ৷ 
ভাবিলাহ্ আমি তার কাটিন বাগান ॥ 
বাগ্নান কাটিলে চান্দ পাৰে আনোছুহখ । 
ছয় পুর বপি পাছে দিব পুত্ৰশোক ॥ 
পুত্ৰশোক পায়া! চান্দ পুক্ছিব আমারে । 
মরিব সতাই তবে পড়িয়া অষ্যরে ॥ 


পল্সা বলে লেতারে, “বিলম্বে নাহি কাঙ্জ । 





আসি মহা আনন্দে মিলিল নাগগণ ॥ 
বড় বড় সপ পাকে পর্বত-শিখর । 
অহিরান্জ, মন্বীরাজ, সর্প অজ্গাগর ॥ 
কাল, পাণ্ডু, কীসতাল--যতেক প্রধান । 
আসিয়া পল্মার আগে ধরিল যোগান ॥ 
যত সর্প চলি আইল নাহিক গণলা। 
চন্দসূৰ্ম ন্াচ্ছাদিয়া বিস্তারিয়া ফণা ॥ 
ঝড়-বাতাসের হেন লাগের গর্জন । 
নাগ লৈয়া চলে পদ্মা! সে ৰাগান-বন ॥ 





> 
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সর্প নাম শুনি চান্দ অগ্নি হেন জ্বলে। 
মুক্তকেশে লড় দিল লইয়া! হেঁতালে ॥ 
“ধর, ধর” ডাক ছাড়ি যায় সদাগর । 
অন্তৰীক্ষে পল্মাবতী রথে কৈলা ভর ॥ 
পক্ষী হৈয়া কত নাগ উড়িল আকাশে । 
কত নাগ রহিল পল্মার চারিপাশে ॥ 
লতাপাতা মুণ্ডে দিয়া কত বৈল লুকি। 
অলেত পড়িয়া কত দিলেক ভাবুকি ॥ 
সরিতে না পারে যেহি অতি আথেবেথে । 
পলাইয়া রৈল গিয়। উন্দুরের গাতে ॥ 


মুড়িমালা দেখি চান্দ সে বাগান-ৰাড়ী ৷ 

হাতে হাত কচলাইয়া মুচড়য়ে দাড়ি ॥ 

ভাক দিয়া বলে, “কানি, পলাইলে ডরে । 

লাগ না পাইলু তোর নাক কাটিবারে ॥* 

দ্বিজ বংলীদাসে রচে পদবন্ধ পৃতা । 

হরি সে পরম ধর্ম আর সব মিথ্যা ॥ 
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দ্বিজ বংশীদাস--মহাজ্ঞান-হরণ 


জীয্বায়া। পুনঃহ বাগান, দিলা বালক! জ্ঞান, 
বিষরী মুড়ান বাস বাসস ॥ 

বিষহুরী রখভরে, নেতা-সঙ্গে যুক্তি করে, 
বংলীবদন দিঙ্গে গায় ॥ 


সমহাজ্ঞান-হরণ 


পল্মা বলে, “শুন, নেতা, যুক্তি কছি সার । 
তুষি বিনা! জিচ্ঞাসিতে লক্ষ্য নাহি আর ॥ 
বাগান জীয়াল চান্দ মহাজ্দান-বলে। 
এই মতে জীয়াইব ছয় পূত্ত মৈলে ॥ 
তার সনে বিবাদ করিয়া নাহি কাজ । 
অপমান পাইলু মুই দেবের সমাজ ॥* 


নেতা বলে, “শুন, ভৈন, জয় বিষহরি । 
কপট করিয়া চল মহাজ্ঞান হরি ॥ 

তা হইলে চান্দের হইব বুদ্ধিনাশ । 
ছয় পুত্র তার পাছে করিমু বিনাশ ॥ 
কশ্যারূপে তুমি গিক্সা তপ কর বনে। 
মুগরূপে যাইব আমি চান্দর ভবনে ॥ 
হরিণ দেখিয়। চান্দ ধাইব সন্ধরে | 
কপটে আনিয়া দিব তোমার গোচরে ॥ 
তার সনে প্রীতি করে হর মহাজ্ঞান । 
সহ্বর চলহ, ভগ্নি, না ভাবিও আন ॥” 


নেতার বচনে পদ্মা কন্যারূপ ধরি । 
বনে বসি তপ করে পরমা সুন্দরী ॥ 
মায়ার আশ্রম স্হজ্জি জলের নিকটে । 
অধিক কঠোর তপ করয়ে কপটে ॥ 
ম্থগরূপে নেতা গেল চান্দর গোচরে । 
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দেখিয়া নিজ্জন বনে পরমা স্ন্দরী | 
জিজ্ঞাসে মোহিত হৈয়া! হরিণ পাসরি ॥ 
“কে কৃষি, স্বন্দরি, কহ থাক কোন স্থানে । 
এমত যৌবনকালে কেনে তপোৰনে ॥” 


এই মতে চান্দ সাধু করে জিজ্ঞাসন । 
কামদেবে পল্মাবতী করিল| স্মরণ ॥ 
আদিলেন কামদেব বসন্ত সহিতে । 
মোহিত করিল বন পুস্পধন্ু হাতে ॥ 
সখা বসন্তের সহ কাম অধিষ্ঠান ৷ 
কন্যার কপটে চান্দে হানে ফুল-ৰাণ ॥ 
কামে ৰিমোহিত হৈয়। বলে সদ্ধাগর । 
পকি কারণ তপ কর দেহ ল। উত্তর ॥* 


কন্যা! বলে, “আমি শঙ্কু রাজার নন্দিনী । 
বাপে মোর জন্ম-নাম খুইলা অরক্মাণী ॥ 
জো্ঠা ভগিনী মোর জগত মোহিনী । 
মলের সন্তোষে পিত! নাম খুইল জানি ॥ 
অতি শিশুকালে বাপে ৰিয়| দিল তানে। 








স্বিক্জ বংশীদাস--মহাঞ্জান-হরণ ve 


কন্তা। বলে, “যত কথা কহ মহাশয় ৷ 
মহাজ্জ্ঞাল জান হেন কি মতে প্রত্যয় ॥ 
কেমন যে মহাজ্জান কহ দেখি চাই । 
কিবা গাছ, কিবা মাছ, সন্দেহ পণ্ডাই ॥ 
মহাঙ্ছান ক্ষান হেন যদি জানিলাম । 
এইখানে তোমা-পদে কাব প্রণাম ॥" 


চান্দ বলে, “মহাক্তান শুন একমনে । 
আড়াই অক্ষর মন্ত কহি তব কানে ॥” 
হরন্িত হৈল পল্সা! মহাজ্ঞান পায়্য। ৷ 
পুনরপি চন্দ্রধরে কহিল! হাসিয়! ॥ 
“এই নাকি মহাজ্ঞান অক্ষর আড়াই । 
হহাতেহ খড়া জীয়ে প্রত্যয় ন! যাহ ॥" 


উহ। শুনি চান্দ দিল মাছি গোট! মারি । 
পহঙারে জীয়ায্্যা আগে বুঝহ, স্থল্দরি ॥* 
মহাজ্জান স্মারি পন্ম| দিল জলপাড়া । 
বতিয়া তখনি মাছি উঠি দিল উড়। ॥ 
চান্দরে বলয়ে পল্মা, “তুমি সুপুরুষ ৷ 
মহাকাল পার মনে পাল সন্তোষ ॥ 
মহাজ্ঞান দিলা মোরে না ভাবিলা আন ।* 
এতেক বলিয়া পদ্ম! হৈলা অন্তধাল ॥ 


কোথায় হরিণ গেল কোথায় স্বন্দরী । 
অন্তরীঙ্গে হাসে পল্মা রখে ভর করি ॥ 
ফিরিয়া! চাহিয়া চান্দ কিছু নাহি দেখে । 
কোপ করি বলে, “পদ্মা ছলিল আমাকে ॥" 
বিষাদ ভাবির] চান্দ গেল নিজ ঘরে। 
দ্বিজ্ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ারে ॥ 


জ্ঞীলন 2ল্নভ্জ 


(স্ব ১৮শ শতাব্দী ) 
ছয় পুত্র নাশের চেউা 


পল্মা ৰোলে, “নেতা, কহ যুকতি-সক্ধান । 
কি কম করিলে চান্দ পুষ্প করে দান ॥* 
নেতা বোলে, “ডাকি আন সোহাগ নাগিনী ॥' 
ডাক মাত্র নিকটে আইল নাগ আপনি ॥ 
পল্মার আদেশে নাগ চম্পকেত যায়। 
রাত্রিকালে নিশাভাগে ছয় পুত্রকে খায় ॥ 


ছয় ঘরে ছয় বধু রোদন করি উঠে । 

ছয় বধু আসি কয় সনেকা নিকটে ॥ 

“অ ঠাকুরাণী মাও, ঘটিল প্রমাদ । 
রাত্রিকালে পক্সাবতী সাধিল বিবাদ ॥ 
ছয় ঘরে ছয় পুত্র মরিল তোমার 1” 
কান্দে সোনা বাণিএগানী করে হাহাকার ॥ 


ৰাস্ত হৈয়। সদাগর নেঙ্গাক ডাকি বোলে । 
*গওঝাক আনহ তুমি যাইয়া শব্খপুরে |” 
সাধুর আদেশে নেঙ্গ! শঙ্খপুরে গেল ॥ 
ধর্স্তরি ডাক দিঞা চম্পকে আনিল ॥ 
শুভক্ষণে ওঝা গেল অন্তঃপুরের ভিতর । 
দেখে ছয়খানে আছে এ ছয় কোর ॥ 





১৪৫ 


জীবন সৈত্র_ছয় পুত্র নাশের চেষ্টা Ld ৮ 


ধৰ্মে দিলা তৈল ঈশ্বর বালে বাতি। 
শিবের তুক্কারে জীব ঘটে হৈলা স্থিতি ॥ 
জল আদি, জল মূল, জল নিরাকার । 
জলেতে জস্মিল জীব, জলেত সংহার ॥ 
আদি ধর্ম নিরঞ্জন-_ প্রভু নিরাকার । 
গগন-ধরণী নাহি_বিষ্ম জলাকার ॥ 
্রক্মরূপে নিরঞ্জন বিস্ময় ভাবিএ$ন 
বউপতর ফিরে প্রভু জলশায়ী হঞ] ॥ 
আপনার চরণ তার বদনে আরোপিয়া । 
ৰিশ্বরূপে ফিরে প্রভু আঙ্গুলী চুষিয়া! ॥ 
'আঙ্গুলী চোষনে নাথ পাইলা বড় গীত ৷ 
কর-পদ বহিয়া পড়িল মুখাযৃত ॥ 

কর হৈতে জনমিল পীযূব প্রধান । 

পদ হৈতে কালকূট হৈল উপাদান ॥ 


অনাবস্য! সোমবার নক্ষত্র রেবতী । 
বিষাস্ুত দুই দ্রব্য জনমিল তিথি ॥ 
বিষাম্ৃত ভাসি সদা! ফিরিছে জলেত। 
বিষে মরে জীব-জন্ম, জীয়ায় অমৃত ॥ 
প্রসঙ্গ বদনে বিষ করে নিরীক্ষণ । 

প্রীত হৈঞ"। পীযূষ করহ দরশন ॥ 
বিঝুর-অংশে বিষ, আর শক্করি-অংশে শেষ । 
নিরঞ্জন বোলে বিষ পাতাল প্রবেশ ॥ 
পাতালে বসিঞ*) বিষ, পাতালে বসি] । 
কেনরে না নান্দি বিষ ফির পলাইএ+৭ ॥ 





৯৮ 


সনদা-মক্গল টা 
পাপ-পুখা পারাপার তক্স-অন্্-বেদ । 
'আগম-নিগম নীক্ষণ দলবিষ্যা-ভেদ ॥ * 
লম ব্ৰহ্ম-শ্কান ধর্ম, শুরু-ত্রহ্ম সার । 
স্তবনে তুলিয়া বিষ করুক সংচার ॥ 
দোহাই ধর্মের মহাদেব-_বীচিন্া নাজি উঠে। 
শিৰ-শক্তি, বিষ্ণু-লক্নী সভার মুণ্ড ফুটে ॥ 
3 উঠ, ছয় মড়া, ধর্মে পড়ে পানী ৷” 
এহি বলি ক্ষল পড়ি মূশে দিল ঢালি ॥ 


পরিতোষ কৈল সাধু দিঞ'। বহু ধন ॥ 
"আনন্দে গেলেন একা আপনার পুরে । 
মহা-মহোৎসৰ করে চান্দ সদাগরে ॥ 


পল্মাক গজ্জিয়া৷ সাধু কি বোলে বচন । 








লিজ্ঞন্ম গুপ্ত 
(পূৰ্বান্ণুরবত্তি ) 
ধন্বন্তুরি-বধ 
মালিনীচৰল্ে মনসা 


রর-সিংহাসনে আছেন বিষহরী । 

ডাক দিয়া আনিলেন রজ্জক-কৃমারী ॥ 
“বুদ্ধি বল, ওগো নেতা, রজক-কুমারি | 
কিরূপে বধিব আমি ওক! ধর্মন্তরি ॥“ 


নেতা বলে, “শুন, পল্মা, আমার বচন । 
ইহার উপায় কহি, শুন দিয়! মন ॥ 
কপটেতে ধর তুমি মালিনীর বেশ । 
শঙ্কর নগরে তুমি করহ প্রবেশ ॥ 

নান! পুষ্পের পসার লও সাজ্জাইয়! / 
শঙ্কুর নগরে তুমি যাও হে চলিয়া ॥ 
অনেক শিষ্য আছে শঙ্ধুর ওঝার । 
তাহার সম্মুখে গিয়া মেলহ পসার ॥ 
মহাজ্ঞানী হয় একা, গুণে নাহি অস্ত । 
তাহা সবার ঠাই পাইবা ইহার বৃত্তান্ত ॥* 





মনসা-মঙ্গল 


ত্ৰিভুবন মোহ যার পল্মার প্রতাপে। 
সাঙ্গ ঢাকিল দেবীর আভরণ সাপে ॥ « 
মাথায় পু্পের কপি লইয়া বিযহরী । 

শঙ্কর নগরে দেবী চলিলা শীত করি ॥ 


মালিনী দেখিয়া ধায় যত শিশ্যগণ ৷ 
পরিহাস করি বলে চাতুরী বচন ॥ 
মালিনীরে দেখি সবার কৌতুক হইল বৈরি । 
এই কালে বল ভাই সরস লাচাড়ী ॥ 


কল্য আনিও ফুল ইনাম দিব বত মূল_ 
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পল্স! বলে, “শুন, নেতা, আমার বচন । 

যে কথা কহি আমি তাহে দেও মন ॥৮ 
একে একে বলিল দেবী যত বিবরণ । 
যেরূপ চতুর দেখিল শঙ্কুর শি্যগণ ॥ 

“বুদ্ধি বল, নেতা, আমি কি করিব কাজ । 
শঙ্কুর হেন ওঝা লাই ত্রিসংসার মাঝ ॥ 
চান্দর কাযে ধন্বন্তরি ক্ষাগে রাত্রিদিনে ॥ 
ধন্বন্তরি থাকিতে চান্দে কাহার বাপে জিনে ॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া মুই জ্ঞানিলাম নিশ্চয় । 
শঙ্ধুরে না বধিলে নাহি বিবাদের জয় ॥” 


সাত-পাঁচ পদ্মাবতী চিন্ডে মনে মল । 
ডাকিয়। আনে দেবী যত নাগগণ ॥ 

পল্মা বলে, “নাগ সব, শুন দুঃখের কথা । 
চান্দর ভৎ সনে আমার মনে লাগে বাথা। ॥ 
লঘুর অপমানে আমার শরীর বিকল । 
কোপে চান্দর গুয়া-বাড়ী কাটিলাম সকল ॥ 
ধন্স্তুরি-গুপে মোর লাগে চমৎকার । 
কাটিলাঘ গুয়া-বাড়ী জীয়াইল আরবার ॥ 
ধশ্বন্তুরি মরা মানুষ জীয়ায় প্রাতাপে । 
ধশ্স্তরি থাকিতে চান্দে জিনিবে কার বাপে॥ 
যে দেখিলাম তাহার গুণ, শুন, তাহা কই । 
ধর্স্তরি বধিতে সাঙ্গাও বিষ-দই ॥” 


বড় বড় নাগ সব বিক্ৰমে আগল । 

সকল শরীরে নাগের বিষের গরল ॥ 
“মোর অপমানে যদি মলে দুঃখ লাগে । 
সকল বিষ উগাড়িয়া দেও মোর আগে ॥” 














মনসা-মঙ্গল 


পসার পাতি ভাণ্ড পুইল সারি সারি । 
চে বিষে এক ঠাই পুর্ণ হইল হাড়ি ॥ 


বিষ-দধি হইল পল্মা মনে মনে গণি । 
শঙ্ষুর নগরে পল্মা চলিল আপনি ॥ 


জাত দিয়া দৃঢ় করি বান্ধিল কবরী ৷ 
চন্দন-তিলক পরে পরম! সুন্দরী ॥ 





বল্পভা দুই কুচভার হৃদয় মুকতা-হার 
দুই পায় পরিল পাশলি । 

কাছিয়! কাপড় পিন্ধে রূপে কামদেব নিন্দে 
দখির পসার লহয়! চলি ॥ 

পল্মাৰতী কুতৃহুলে খঞ্জন-গমনে চলে 
যথা ওক! ধন্বন্তরি থাকে । 

দাড়াইয়। ওঝার পাশে * আড় নয়নে হাসে 
“দধি লবা”-_ঘল ঘন ডাকে ॥ 


শতেক শিষ্য লইয়া মেলা ধন্বন্তরি করে খেলা 
গোয়ালিনী বলে, “দই, দই ।” 

ওঝার বিক্রম বুদ্ধি কাড়িয়া লইল দধি,_ 
আজি, গোয়ালিনি, যাব! কই ॥" 

গোয়ালিনী-ঠাট দেখি হাসে ওঝা আড়-আখি 
শতেক শিশ্ করে হুড়ানুড়ি। 

বিজয় শুপ্তে বলে সার, “রসিক জনে চমৎকার 


দধি-লোভে ভুলিল গারড়ী ॥* 


“কেমন তোমার স্বামী, তোম! পাঠায় একাকিনী 











শিশ্যোর বচন শুনি বলে গোরালিনী । 
“এ দেশের এমন বিচার আমি নাছি জানি ॥ 
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টিকি কপালে, তুলসী মালা গলে । 
বচনে সাগর বান্ধ, পথ বহ ছলে ॥* 
[বিজয় গুপ্ত বলে, “এই কীতি মনসার ৷ 
শুনাইয়া শিন্যগণে বলে আর বার ॥* 


“তোমার জ্ঞাতি-ধর্ম ভাল, শুন গে! স্তন্দরি | 
দুনা! কড়ি লও আর বল তাড়াতাড়ি ॥ 
তোমার জাতির আছে পুরাতন কড়ি । 
ছুনা কড়ি লাগে দিব বেচ যত হাড়ি ॥ 
"আর যত কড়ি লও যেবা লয় চিতে । 

ভাল মত জান তোমরা! কোচল করিতে ॥ 
আর খত কড়ি শাও সেই সেই রীতে ৷ 
দুঃখ হয়, গোয়ালিনি, সে সব বলিতে ॥ 
পসার ভাঙ্গিয়া তোমার হাড়ি করব চুর । 
আমার ঠাই দেখাও তোমার হার-কেয়র ॥* 


শুনি কোপ বাড়িলেক দেবী মনসার । 
শুনিয়! গোয়ালিনী বলে আর বার ॥ 
শিশ্যোর বচনে দেবী বলে আরবার । 
“কর্ম করাইতে ভাল পেয়েছি ভাতার ॥ 
যে জন আমার ধন দেখিতে না পারে । 
বিকাউক মোর প্রানে কিনিব তাহারে ॥* 








৯. নসা-হঙ্গল 
কুজ্ঞান উৎকট কর পড়িয়া! লোভেতে ৷ 
মিলে নরকে শিস যাবা ভালমতে ॥” 


এত যদি গোয়ালিনী বলিল বচন । 
ঘলাইয়া শিয্যগণ বলিল তখন ॥ 
শিশ্কাগণে বলে, “আমরা তোমারে সাল জানি। 


সেই ধন আশা কি গো করহ এখন । 
আমারে এখন নাই তোমার স্মরণ ॥ 
'আসিবার কালে তুমি বিস্তর বলিলা। 
সস্তোযে আমার হাতের কাটারি বাখিলা ॥ 
হাতের কাটারি তুমি রাখিল! যেন মাত৷ 
কি ভোগ করিতে তুমি আসিল! সাক্ষাৎ |” 


মর্মঘাতী কথা কহে যত শিিস্াগশ। 
নাইয়া! গোয়ালিনী বলিল! বচন ॥ 
“তোমার ওক্সারে আমি জানি ভালে ভালে । 
আমারে না চিন তুমি চিনিবা কত কালে ॥ 
বিস্তর দেখিছি তব গুরুর ছুর্গতি। 
সেবক নিকট বলা ন! হয় যুকতি ॥ 
শক্করের দুর্গত আমি দেখিলাম যত । 
_ নে সব কথ আমি কহিতে পারি তত ॥ 
অন্ত ঠাই গিয়া তুষি 








আমি স্ুচতুর কাযে থাকিয়া চান্দর রাজ্জো 
বাদ বার পল্মার সংহতি ॥ 
আমি এখন বাড়ী যাব ২০২ 


শুনি গোয়ালিনীর বাণী শিশ্গণে কানাকানি 
বিজয় গুপ্ত রচিল স্ুসার ॥ 


“পরিহাস পার যত কর গোয়ালিনী ৷ 
কত কড়ি ভাও বল দধি-ঘোল কিনি ॥ 
জল ফেলি দধি-ঘোল দেও ত মাপিয়া। 
কড়ি নাহি দিব আগে দেখিব চাখিয়া ॥” 


গোয়ালিনী বলে, “আমি সত্য করি কই । 
(কোন কালে বেচি নাই চুকা ঘোল-দই ॥ 
সর্বলোকে খায় দধি__ন্বাদ নহে টুটা । 

পসার ভাঙ্গিয়া তায় মাথায় দিব কুটা ॥* 


গোয়ালিনী যত বলে ধন্ন্তরি সয় ॥ 
মুখে যত মন্দ আইসে বলে অতিশয় ॥ 


“ভাল বলিলি, ওকারে, স্বরূপে ভাটা চুকা । 
বিনে না খাইয়া দি কেন বল চুকা ॥ 
_. আর নহে, গোয়ালিনী, নহে রে, ধনে জনে উনা। 
অতি ভাল দখিতে কড়ি দিৰা দুনা ॥ 
ৰাপ মোর ষণুলিয়া, দেশের রক্ষক ভাই ৷ 
আছে সোল শত গাই 


মগ 





দধি ছুগ্ধে স্বতে ঘোলে নাহি মাপাজোখা ৷ 
ছারে বসিয়া! বেচি, কড়ি লই চোখা ॥ 
লোকমুখে তোমার গুণ শুনি চারিপাশে ৷ 
পু ৰেচিতে পি আদিলান বড় আশে ॥ 
মুল্য না করিয়া তোমারে দিলাম ডালি । 
আজি ঘরে গেলে ঘোর স্বামী দিবে গালি ॥ 
ছোট ছোট দখি ভাণ্ড একশত গোটা । 
ছোট সবে খাউক, একা, স্বাদ কিছু টুটা ॥ 
পসারের মধ্যে ভা__মধু আছে উৎকট । 
আপনি খাইও, ওঝা, সেই দখি-ঘট 1৮ Re 


গোয়ালিনীর বোলে ওঝা হাসিয়া! যায় গড়ি ॥ না 
“অধিক মূল্যে বেচ কেন, ন! পাইব! কড়ি ॥ 

মিছা গৌরব কর, তোমার স্বামী কি ধন রাখে। 

তুমি নগরে নগরে দধি বেচ, সে বসিয়া থাকে ॥* 


এত বলি শঙ্কুর ওঝা! খলখলি হাসে । 

সকল শিশ্যে বলে দখি খাবার আশে ॥ 

বিজয় গুপ্ত বলে, “ওঝা, দেবীর মায়া-কলা। 
দধির লোভে গরল খাইবা শেষে ধরিবে গল! ॥* 
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একদুষ্টে শিশ্যগণ একার পালে চায় ॥ 
এমন অমৃত-দখি কভু নানি খায় ॥ 
দধি খেরে শিন্যগণ আপনা পাসরে । 
বিষের চ্ছালে সবার প্রাণ ছট্ফট করে ॥ 


অনন্ত বাস্থুকি আর তক্ষক ককট । 
তাহার সবার বিষ বড়ই উৎকট ॥ 

সেই বিষ খাইলে দেবের পোড়ে কায়। 
মনুস্যের পেটে হেন বিষ কি জীর্ণ পায় ॥ 
দধি খাইয়া ভয় পাইল ওকঝার যত শি্য ৷ 
লোমে লোমে সধণরিল কালকৃট বিষ ॥ 
ছট্ফট করে প্রাণ পোড়ে জনে জন! । 
শরীরে সাম্য নাই পাসরে আপনা ॥ 
ওষ্ঠ কপাটি লাগে রাও নাহি আইসে । 
কালবিষে চাপিল হেন শিষ্য সবে বাসে ॥ 
রক্তবর্ণ দুই চক্ষু করে ছটফট । 
আখালি পাধালি পড়ে একশত ঠাট ॥ 
এক ভিতে পড়ে কর্ণ আর ভিতে পাও । 
নাগরথে খাকিয়া হাসে বিষহরী মাও ॥ 


পড়িল সকল শিশ্/ যেন সবের বৈরী । 
সৰে মাত স্থির আছে ওক ধন্বন্তরি ॥ 








১০০ 





মনসা-ৰঙ্গল ৮. - 


তক্ষক বাস্তুকি আদি যত নাগ আছে।  , 
সকল চিবাইতে পারি যদি পাই কাছে ॥” 


এতেক বলিয়া একা উঠিল সন্ধর | 
শিশ্কাগণের পৃষ্ঠে মানে বজ্র-চাপড় 
চাপড়ের ঘায়ে শব্দ হইল অতিশয়। 
শিষ্য সবের কানে ওঝ মূলমন্ত্র কয় ॥ 
ওঝা বলে, “শিষ্য সব, ছা ওয়াল-চরিত । 
বিষ খেয়ে মোহ গেলা শুনিতে কুৎসিত ॥ 
নেতা ধোপা-ঝীর আজ্ঞা যদি সত্য হয়। 
তোম! সবার অঙ্গের বিষ যাউক ক্ষয় ॥ 
ত্রিভুবন বিদিত ধোপা-কী ঘোর মা। 
মোর মন্ত্র ভর করি ঝাটে তোল গ! ॥ 
নেতা ধোপা-কীর আচ্ঞা--আকাটা আকৃট । 
নিজ হৈতে শিক্ষা সব লাফ দিয়। ওঠ ॥" 
কানে মন্ত্র কহে ওক! পৃষ্ঠে ঘা মারে। 
নিৰিষ হইয়া শিক্য উঠে একেবারে ॥ 
নিদ্রা হৈতে উঠে সবে কচালে নয়ন। 
গায়ের ধুল! ঝাড়ে সবে পাইয়| চেতন ॥ 
দুই হাতে জল দিয়া প্রাণ করে স্থির । 








কি কহিব আপন কথা মহাজ্ঞান দিল নেতা 
তে কারণে অজ্ছর-অমর | 
সাপ খাম» বিষ পেম চারি যুগে মুই জীম 


বিদ-দধি মিছ! গেল পদ্মা পাইল লাজ ৷ 
নেতার ঠাই জিজ্ঞাসা কুরে, “কি করিব কাজ ॥ 
মোরে বুদ্ধি বল নেতা, রজ্জক-কুমারি । 
কিরূপে বধিব আমি ওক ধন্বন্তুরি ॥ 

বিষ খাইয়া ওঝা না করিল বিমরিয । 

কি বুদ্ধি করিব নেত! বল উপদেশ ॥ 

পুজা যদি না হইল জীবনে কিবা ফল |” 

এত বলি পল্মাবতী কান্দিয়া বিকল ॥ 


নেতা বলে, “কি করিব, মনে ভয় করি । 


শঙ্কু হেন শিশ্য মোর নাহি ত্রিভুরনে । 
শুরু হইয়া শিন্যোর মৃত্যু কহিব কেমনে ॥ 
আম! ছাড়ি শঙ্কুর রায় নাহি জানে আর । 
সেবায় সন্তন্ট হইয়া! দিলাম তারে বর ॥ 
আমার প্রতাপে ওঝা অমর-অজয় । 
প্রাণের অধিক আমার শঙ্কুর_ওঝা| রায় ॥ 
কোপ কর, তাপ কর, যেবা কর কর্ম । 
তবু না কহিব আমি ওকার যে মর্ম ॥ 
তোমার বাপ খাকুক, যদি সাজিয়া আলে যম । 
তবু লা টুটিবে আমার ওকঝার বিক্রম ॥ 
আগত-জননী তুষি, যেবা মনে লয় । 
আপনি ভাবির! দেখ আছে বে উপায় ॥* 

y Br 

* চক 





১৮২ 





সংবাদ পড়িল তাই বলবে লাচাড়ী ॥ 


তবে যদি কা হয় পরিচয় 
কহিও “আমি সতী ব্ৰাহ্মণী নারী ॥ 
কমদোষে স্বামী নিদয় 
লইতে আসিলাম শরণ" 
কহিবে কমলা স্তন্দরী কহিও, “আমি জাতি ব্ৰাহ্মণী 
লইতে আইলাম তোমার শরণ । 
সব স্থখ অতিশয় কমদোষে স্বামী নির্দয় 


বিজয় গুপ্ত বলে সার” “মোর গতি নাহি আর 
বা করি রাখ ও কানে whey 
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বিজয় গণ্দ--সব্বীর ছন্্বেশে 


কার্ষের গৌরবে পল্স! খায় ঝাটে আটে । 
আখির নিমেষে গেল কমলার নিকটে ॥ 

রথ এড়ি পদ্মাবতী ্মিতে নাময় । 

পল্মারে দেখিয়া মনে কমলার ভয় ॥ 

ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল, “থাক গো কোথায় ?” 
পদ্মা বলে, “চম্পকেতে আমার 'আলয় ॥ 


লোকমুখে শুনিয় হরিষ হইল মন । 
তোমা হৈতে দুঃখ যদি হয় বিমোচন ॥ 
তৰে সে জানিব মম ললাটে লিখন ৷” 
কমলা বলেন, “সখি, কহ ত কারণ ॥” 
আলাপ করছে টৌহে মধুর বাক্যাবলী । 
“লই, সই” বলে দোহে করে কোলাকুলি ॥ 


বন্স-অলঙ্কার দিয়া করিষ অপার । 
পদ্মার কপট মায়া বুঝে সাধ্য কার ॥ 
পদ্মা বলেন, “সখি, কফি গে! তোমারে ৷ 
দুর্ভাগা করিয়া বিধি সজ্জিল আমারে ॥ 
মোর টাই মর্মকথা স্বামী না কছিল। 
মরপ কালেতে প্রভু কি না বলিল ॥ 
তুমি হও সই আমার একার ঘরণী । 
মরণ-জীয়ান ওঝার জান কি আপনি ॥* 


কমলা বলেন, “সখি, না বলিও আর ৷ 
স্বপনে নাহি স্্রী-পুরুষ ব্যবহার ॥৮ 


পদ্মাবতী বলে, “আমার দুষ্ট কর্মফল । 
সমুদ্রেতে ঝাপ দিলে শোখে তার জল ॥” 
সর্বলোকে বলে, “আমি ওকার ঘরণী ৷ 
গ্রণজ্ঞান, সখি, আমি কিছু নাহি জানি ॥” 


পল্মাৰতী বলে “আমার এই কর্মফল । 
সমুক্রে ঝাপ দিলে তাহে নাহি জল ॥ 
পাথর লইলাম কোলে তাহ! মিলায় । 
সাগরে কাপ দিলে সাগর শুকায় ॥ 
বিধাতা যে মোত লিখিল কপালে। 

সে সব ভূম্খ মোর খণ্ডে না কোন কালে ॥" 


৪১০ 
এ 


৯০৩ 


১ 
মনসা-মঙ্গল | 
পন! ভাবিও এত দুঃখ”-_-বলিল কমলা । 


পদ্মাবতী বলে, “সখি, শুন গো বচন । 

এক কথা কহি আমি তাহে দেও মন ॥ 

সবে মাত্র আমি তোমার বয়সে অধিক । 

ধরে বা না ধরে বোল বলিও খানিক ॥ 

যখনে হরিযে ওঝা চাহে "আলিঙ্গন । 

কোপ করিয়া তুষি বলিও বচন ॥ 

এতেক বলিয়া যদি লইতে পার লাগ । 3 I 
কাৰ্মসিদ্ধি হবে আর বাড়িবে সোহাগ ॥ ক 

মর্ম-বৃত্তান্ত জানিও,_স্মত্যু কাহার হাতে । 

এ সব বৃস্থান্ত তুমি জানিও ভালমতে |” 


“আজি তার ঠাই'জিভ্ঞাসিব যে নিপ্চয় 1” 
হরষিত পল্মাবতী আপন জদয় ॥ 
পল্লাবতী দিলেন তারে বিস্তর অলঙ্কার । 
কমলাও দিল তারে অনেক ব্যবহার ॥ 
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বিজয় গুপ্--উপায়-সন্ধান 
“আমারে কহিব! নিশ্চয় আক্দি তোমা ভিন্ন নয় 


মোরে তুমি না কর বিস্ময় । 

তুমি ত মোহাম্ত ওঝা সর্বলোকে করে পূজা 
'অসাধা সাধন হয় ॥ 

জপ-তপ যত করি স্ৰামি-বিদ্ধমানে মরি 
এই আশ! করি সৰ্বক্ষণে। 

এই কথা কহি আমি,_ যদি কুপা কর তুমি 
তৰে তুষ্ট হইব বড় মনে ॥ 

মনুষ্য-শরীর ধর নহে তুমি অমর 
কত জীবনে কেমনে মরণ হয়। 


“ওগে! পরিয়ে, কমলা স্ন্দরি, শুন, আমি তোমায় বলি 
হেন বোল বলা তব উচিত না হয়। 


তুমি বল দেখি সই, » আর হইলে প্রাণ লই 
যত দুঃখ উপজিল যায় ॥ 
তোমারে লইতে সন্ধি কোন চরে দিল বুদ্ধি 
সে তোর আসিল সর্বনাশে। 
এতকাল জানি আমি তুমি অতি শুদ্ধ নারী 
আজি কেন এ’ বোল প্রকাশে ॥ 
নিশ্চিন্ত থাক তুমি, অতি দীর্ঘজীবী আমি, 
মরণ নাহিক মোর ভিতে। 
চিরকাল মোর সঙ্গে থাক তুমি নানা রঙ্গে 
বিচ্ছেদ না হবে জন্মান্তরে ॥ 
এমি না জান সার. " এ বোল না বল আর 
মুল তন্ত লা কহিতে জুয়ায় ৷” 
শুনিয়! ওকার কথা মনসার মনে ব্যথা 
বৈষ্ধ বিজয় গুপ্তে গায় ॥ 
উপায়-সন্ধান ৮ 
_ এই সব কথা ওঝার শুনিয়া কমলা 
“এই সব কপালে মোর বিধাতা লিখিলা ॥ 
জীবনে জীবন যাহার মরণে মরণ। 
হেন স্বামীর গুপ্তকখা! না জানি কারণ ॥ 


5৫ এ কিক: 


নসা-নঙ্গল 


সামান্য মানুষজ্জাতি_সকলে ঘর করে। 
নাহি তার কিছু কথা নারীর অগোচরে ॥ 
আজি সে জ্জানিলাম সব অকারণ ॥ 
যাহার হেন স্বামী তাহার বিফল জীবন ॥* 


কান্দিয়া এ সব কথ! কহে কমলায় । 
ঘনাইয়া৷ আরবার বলিল ওঝায় ॥ 
“অসতীর মত কথা আইসে মনোদুঃখে । 
এ সব বৃত্তান্ত লোক ভাল হেন দেখে ॥ 
আপনার স্বামী নিন্দে পরব্থামী বন্দে । 
পরপুরুষের কথা শুনিতে সানন্দে ॥ 

সে সব নানীর কথা কহিতে না| পারি। 
সদাই তাহার মন পাপ-অন্কারী॥* « 


এত সব কথা যদি কহিল ধন্বন্তুরি । 
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বিজয় গুশ্ব--উপার-সন্ধান 


আমি যেরূপ ওঝা কেবা জালে গুণ ॥ 
যে কথা কহি আমি চিন্ত দিয়! শুন ॥ 
শুন প্রিয়া, শশিমুখি, বুঝাই তোমারে ৷ 
কহিব মর্মকথা শুনে পাছে পরে ॥ 
তক্ষক, বাস্তুকি আদি যত যত নাগ । 
দন্তে চিবাইতে পারি যদি পাই লাগ ॥ 
গুণের দর্পে মোর কায় আকাটা-আকুট । 
একমাত্র আছে মোর মরণের পথ ॥ 
অমর শরীর নহে অবশ্য মরণ । 

অমর লিখন নাই যমের ভবন ॥ 

সাপ মাত্র বৈরী আছে শুন সাবধানে । 
আমি মাত্র জানি তারে মনসা! পাছে শুনে ॥ 
সেও আর আমি যদি থাকি এক ঘরে । 
তবু সে প্রাণে মোরে কি করিতে পারে ॥ 
ভাদ্র মাস মঙ্গলবার অমাবস্ত| হয় । 
তক্ষকে মস্তক যদি খায় ত নিশ্চয় ॥ 
সেই বদি লাগ পায় নিরবন্ধে আমার । 
তৰে সে তাহার হাতে বিপদ আমার ॥ ) 
প্রাণ সমপিলাম রাখি যতনে । 

এ কারণে মর্মকথ। কহি তোমার প্রানে ॥ 
তক্ষকে দংশে যদি ত্রহ্মতালুয়ায় । 

তৰে সে আমার মৃত্যু জানিও নিশ্চয় ॥ 
তাহাতে খুঁষধ দিলে আছে প্রতিকার । 
ঝুলিতে বধ তবে আছেত আমার ॥ 


রথে থাকি মলসা শুনিল স্বর । 
বিজয় প্ুপ্তে রচে পুথি মনসার বর ॥ 





© 


মনসা-মঙ্গল 


মহাজ্ঞান কহিতে নেতা করিল প্রকাশ ৷ 
তন্তবকথা কহিয়া মোরে দিল পুত্রবাস ॥ 
নানা গুণ জানে নেতা! অন্তরে বড় গাড়ি 
বিনা অগ্নি-পানীতে চড়াইল হাড়ী ॥ 

অগ্নি নাহি, পানী নাহি,__হেটে ৰহে ক্কাল + 
আপনে আপনে চাউল লইল উথাল ॥ 
চারি যুগে নেতার গুণ কভু নহে টুটে । 
গড়গড় করিয়া হাড়ীর ভাত ফোটে ॥ 
হেনরূপ ধোপা-ঝীর দেখিলাম প্রতাপ । 
চারিদিকে চাপিয়া উঠে নানা জাতি সাপ ॥ 
পতঙ্গ নামে মহাসাপ থাকে চারিদিকে । 
ধোপা-ঝীর প্রতাপে নাগ ধাইয়! আসে বেগে ॥ 
হাতসানে বলে নেতা, ‘কেন আইলা, ৰাপ ৷" 
পতঙ্গের মাথায় থাকে শ্বেতবর্ণ সাপ ॥ 
শ্বেতবৰ্ণ সাপ যেন দেখি সুতার পাখী । 
বড়ই স্থন্দর সাপ অদ্ুত হেন দেখি ॥ 
গুণের দর্পে ধোপা-ঝীর নাগের নাহি ভয় । 
সাপের মাথা হইতে সাপ হাতে কাড়ি লয় ॥ 
হাতে সর্প করিয়া চৌদিকে চাহে নেতা । 
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বিজয় গুপ__উপায-সন্ধান 


ধোপা-ঝীর বোলে মোর চিন্ত অন্তস্থ ॥ 

পাত তুলিয়া দেখি এক গোটা ভাত ॥ 
কোপে বলে ধোপা-কবী ‘কি বলিলি, ছার পো৷। 
পাতের তলে ভাত থুইস়! ভান্ডিলী মো ॥ 
ক্ষে যারে, আরে পুত্র, ভোজন এড়ি উঠ। 
মোর বরে হও পুত্র আকাটা-আকুট ॥ 

তক্ষক আদি যত নাগ মহাবিষময় । 

তোর নাম শুনিয়া পলাইয়! যাবে ভয় ॥' 


পাতে পুইলাম ভাত না দেখিলাম দৈবে ॥ 
কেমনে মৃত্যু মোর কহিবা যে মোরে ॥ 
তোমার চরণ বই গতি আর নাই। 
মরণের প্রতিকার কহ দেবী আই ॥ 


স্থির হইয়। বসিলাম না৷ করিলাম ভয়। 
‘কহিৰ সকল কথ যে জানি নিশ্চয় ॥ 

রতন অঙ্গুরী পাইয়। হারাইল! পথে । 

অমৃত দিলাম অঙ্গে ন| জানিলা খাইতে ॥ 
ঘরে আনি দিলাম অঙ্গ ঠেলিয়! বাম পায় । 
সকল অঙ্গ খাইলে তোমার অক্ষয় হইত কায় ॥ 
এক অল্প পাতের তলে না হইত পতন । 
কোন কালে, শঙ্কু, তোমার না! হইত মরণ ॥ 
বিধাতার নিবন্ধ মোর দোষ নাই | 

সপমুখে হইল তোমার মরণের ঠাই ॥' 


চারিযুগে নেতার কথ! সত্য হেন জানি । 
যে মতে মিলিবেক সকল সন্ধানী ॥ 
“গুণের কারণে সর্প না করিও হেলা । 
ভাজ মাসে মঙ্গলবার অমাবস্ত| মেলা! ॥ 
জীর সঙ্গে শুইয়! থাকিবে দিব্য খাটে । 
হেন কালে তক্ষক যদি দংশে ললাটে ॥ 
শচয় সেই দিন তোমার মরণ ॥ 
যত তন্ত্র-মঙ্্র তোমার না! হবে স্মরণ ॥' 





১৮০ 


ভি 


অনসা-মঙ্গল 


এত ৰলি দোপা-ৰী গেল নিজ বাসে 
স্বরিতে আসিলাম আমি আপন আবাসে ॥ 
মোর ভয়ে সাপ বেড়ায় যেন চোর 

কোথায় থাকিয়া তক্ষক ললাটে দংশ্পিবে মোর ॥ 
দ্বী-বুদ্ধি, প্রিস্থা, তুমি চঞ্চচলচরিত্র । 

স্থির হইয়া শুন তুমি--নাগের নহি ভীত ॥" 


স্ত্রীর স্থানে ওঝা কহিল নিজ্দ দশা । 
নিকটে থাকিয়া তাহা শুনিল মনসা ॥ 





© 


বিজন্ধ গণ্--ওকার নিধন 


পক্ষ! বলে, “নিপ্রাদেবি, আর কিবা! চাও ॥ 
ৰায়রূপ হইয়। তুমি শঙ্কর ঘরে যাও ॥* 
দেবতার কপট মায়! বুঝে কার বাপে ॥ 
কহিতে কহিতে তার কালনিজ্রা চাপে ॥ 


খাটালে দাড়াইক়া লাগ চারিদিকে চায় । 
শবধধের ঝুলি হরিয়! নিল মনসায় ॥ 
"অকাল নিজা হয় বড় অষ্তের চিহ্ন । 
দুইজনে নিজ যায় স্থখে হইয়। ক্ষীণ ॥ 
তক্ষক বলে, “আমি আর কিবা চাই। 
নিদ্রায় ধন্বন্তরি ওঝা-_এই কালে খাই ॥+ 


র্‌ ২0২0 এ তৰ রহিল অধ্যাি॥ =" 
১:3২ নেকি মতে নিজ বান 


জাতে খপ - কথা নাশুলিলে তুমি 


ই বার re 
০ 


১১২ 


একাকিনী ফেলিয়া আমায় । 

আজীৰনে কোন দিন না করিলে কার্য হেন 
এবে কেন হইলে নিদয় ॥ 

কারে বা করিব রোষ সকলি আমার দোষ 
অগ্নি দিলাম আপন কপালে । 

কোথা হৈতে আইল নারী সহেলার বেশ ধরি 
সে রাক্ষসী নাশিলে ॥ 

হায়, আমি কি করিব কার কাছে দাড়াইব 





পদ্মাবতী কর সার... বিলাপে কি 
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“দ্বিচারিণী-মত কর্ম করিল! বিস্তর । 

আমি তোম! জানিতাম প্রাণের দোসর ॥* 
অতি কোপে বলে তবে ওক! ধ্মন্তুরি । 
যোগের নিয়ম কথ! কহিল বিস্তারি ॥ 
“তোমার সনে আমার দেখা না হইবে আর । 
তে কারণে করিলা এ সব আখান্তর ॥ 

যে বৈরী আছিল তাহার পুরিল আশ । 
তোমা হইতে হইল তাহার কানের প্রকাশ ॥* 


ওঝার শয্যায় শুনি ক্রন্দনের রাও। 
'আখেব্যথে শিশ্যাগশে তুলিলেক গাও ॥ 
শি্যগণ বলে, "বাপ, কোন বৃস্তান্ত । 
যোগ ভৰিয়া, বাপ, চিত্ত কর শান্ত ॥ 
যার হাতে পাইয়াছ তুমি অবসাদ । 
কেন ভাব, গুরু তুমি, এতেক প্রমাদ ॥ 
যদি যোগ ভাব, গুরু, হইয়েএকমন | 
বিপক্ষে কি করিবেক-_চিন্ত অকারণ ॥ 


ওঝা বলে, “শিশ্াগণ, কত কচিতে পারি । 
কপটে প্রাণ হুরিয়া। নিল বিষহরী ॥ 

স্ত্রীর ঠাই মর্ম কহি হারাইলাম সকল। 

তে কারণে বিধি মোর পরাইল কাল ॥ 
পরীর ঠাই মর্মকথা কহিয়! হারাইলাম জীবন । 
শ্রীরে ঘে আপন বলে সে বর্বর জন ॥ 

স্ত্রীর ঠাই মর্মকথা কু না কহিবে। . 
কহিলে বিপদ তার অবশ্য হইবে ॥* 








ছয় পুত্র বধ 
অপুৰ অভিলাষ 


মহাজ্ঞান গেল চাল্দর টুচিলেক বল। 
অধিক পদ্মার সঙ্গে বিল কোন্দল ॥ 
রাত্রিদিন গালি পাড়ে কোপ-অহস্ধারে । 
কোপ মনে বেড়ায় চান্দ সাপ পাইলে মারে ॥ 
রাজোর ঠাকুর চান্দ পথে দিল থান! । 
চস্পকনগর মধ্যে পৃঙ্গ। কর্ল মানা! ॥ 
মহাদেবের কন্যা! পদ্মা সতে করে ভয়। 
আপন মুখে গালি পাড়ে যত মনে লয় ॥ 
অভিমানে বলে পদ্মা, “কি করি উপায় । 
লঘুর ভৎসন| আর সহন না যায়॥ 
দেৰতা-মন্ুুন্যে বাদ প্রাণে কত সয় । 
কোনমতে করিব চান্দর বংশক্ষয় ॥* 


মনে মনে চিন্তে পদ্মা হইয়া! বিমরিষ । 
ভাবিতে চিন্তিতে গেল দিন দশবিশ ॥ 
যে থাকে দৈবের গতি সে কথা না লড়ে ।- 
চান্দর বংশ নাশহেতু হেন দৈৰ পড়ে৷ = 


ছোট জন নহে চান্দ রাজভোগে ভোলা । 
ছ পাঠশালা ॥ 








ভি 


বিজ ভু অভিলান ৯৯৯ 


“এখানে বধিব চান্দর ছয় কুমার ॥ 
তবে সে হয় চান্দর বাদের উদ্ধার ॥ 
মোরে বুদ্ধি বল নেতা কি হবে এখন । 
কেমনে বধিব চান্দর ছয় নন্দন ॥” 


নেতা বলে, “পল্মাৰতী, শুনহ বচন । 
এক কথা কহি আমি তাহে দেও মন ॥ 
প্রকারে ৰধিতে বিলন্দ বড় হয়। 
বিষ-অলে ছয় জনে করহ সংশস্ত ॥* 


একদিন ছয় ভাই পড়ে পাঠশাল|। 

পড়িতে পড়িতে হইল দুপ্রহর বেল! ॥. 
ক্ষুধায় বিকল সোমাই অধিক বাড়ে আশা । 
শিক্ে শিল্কে পরিহাসে হইল জিজ্ঞাস! ॥ 
“এখন হইল সময় ভুঞ্জিবার তরে। 

কোন জনে কেমনে ভুক্তিবা গেলে ঘরে ॥* 
কেহ বলে, “ঘরে গেলে খাব নানা! রস 1” 
কেহ বলে, “ভুঞ্জিব ব্যঞ্জন আট-দশ ॥৮ 

কেহ বলে, “খাইব যে আর শেষ বেল” 
কেহ বলে, “খিদার টানে খাইব চিড়া-কল! ॥” 
কেহ বলে, “দুঃখে আমি পরের ঠাই খুক্ছি।” 
কেহ বলে, “প্রবাসী আমি এক সন্ধ্যা ভুক্তি ॥” 


গোবধন নামে শিশ্য অভয় তার মাতা । 

হাসিতে হাসিতে কহে আপনার কথা ॥ 

“আমি অতি দরিজ জীবনে মোর ধিক্‌ । ক 
ঘরে ভাত নাহি মোর মায় মাগে ভিক্‌ ॥ 

দৈবের প্রতাপে সে মাগিলে ভিক্ষা পায়। 

আমি খাইলে যাহা থাকে মায় তাহা খায় ॥ 

আমার বিলম্ব দেখি মায়ের দুঃখ লাগে। 





১৯৯ 


ষনসা-সঙ্গল 


গোবরধন বলে, “অবধান কর, মহাশয় । ks 
কলা ন! খাইলাম ভাত বৈকাল সময় ॥ 
শীত-ভীত হইলাম মুই, বন্ত নাহি গায়। 
আপনে মৃদু আমি, কম্পিত বড় তায় ॥ 
কল্য না খাইয়াছি ভাত এই সব কথা । 
আমারে দেখিয়! দুঃখিত বড় মাতা ॥ 
বাসি ভাত-ব্যক্জন আছিল হেন রীতে। 
"ন্ান-ভোজন করি চলহ পড়িতে ॥* 
“মায়ের বচন আমি না করি খণ্ডন 
স্থান করিয়া! আমি করিলাম ভোজল ॥ 
বাসি ভাত-বাঞ্জনে জিহ্বায় রস বাসে। 
মুলার সরিষা-অন্দল ভাল স্বাদ আসে ॥ 
উত্তম তণ্ুলের অন্ন গক্ষেতে অদিক । 
অযত-হুলা রস পাইলাম খানিক ॥” 


এই সব কথা শি কহিল স্থরিতে। 





সোনেকা বলেঃ “শুনহ বধূগণ । 

পুত্র সবে করিবে কল্য বাসি ভোজন ॥” 
সোনেকার কথ! শুনি বধ ছয়জন । 
রন্ধনের সচ্জ! করি দিল ততক্ষণ ॥ 
স্নান করিল গিয়া! বণিক-সন্দরী । 
রন্ধন করিতে যায় অতি তাড়াতাড়ি ॥ 
রাঞ্জ্যের ঠাকুর চান্দ জবো দুঃখ লাই । 
নানাবিধ দ্রবা আনি পুইল ঠাই ঠাই ॥ 


পাতল সুন্দরের কান্ট শুক্না তেঁতুলী । 
পিতলের হাড়ি দিয়া হেটে অগ্নি দ্ধালি ॥ 
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বরদান । 


শী 


সস 





বাটি বাটি ভরিয়া ব্যঞ্জন খুইল ঠাই ঠাই । 
কলার খোর রাক্ধিতে বাটিয়া দিল রাই ॥ 
অত্যন্ত ধবল যেন সাজ দুদ্ধের দই | . 

সরিষা বাটা গিয়া রান্ফে পানী কচুর বৈ ॥ 


মৎস্ত-মাংস কাটিয়া গুইল ভাগ ভাগ ॥ 
রোহিত মহস্থা দিয়া রাক্ষে কল্তার, আগ ॥ 
মাগুর মৎস্য দিয়া রাক্ষে গিম! গাছ গাছ। 
কঝ্াঙ্জ-কটু তৈলে রান্ধে খরন্ল মাছ ॥- 
ভিতরে মরিচ গুড়া বাহিরে জড়ায় সুত1। 
তৈলে পাক করিয়া রান্ধে চিঙ্গড়ির মাখ॥ 
ভাজিল রোহিত আর চিতরলের,কোল |: 
কৈ মৎক্ত দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল ॥ 





৮ 


ডক 


© 


বিজয় গপ্র-_অঙ্গে বিল -. 


মিষ্টাক্স অনেক রাস্কে নানাবিধ রস ॥ 
দুই তিন প্রকারের পিন্টক-পায়স ॥ 
দুদ্ধেলিঠা ভাল মত রাক্ষে ততক্ষণ । 
রন্ধন করিয়া! হৈল হররদিত মন ॥ 


২৯৯৯ 


বেলা হইল উদিতংশশধর | 


ডাকা দিয়া অল্প-বাঞ্জন এড়িল সত্বর ॥ 
ভোজন করিতে আসিল চান্দ সদাগর 1. 
আপনে বসিল রাজা চক্রধর ॥ 
সন্মুখে স্ববর্ণ-খাল বলিল দিব্য পাটে । 


[কা। বসিল গিয়া চান্দর নিকটে ॥ ... 


দিয়া বসিল ছয় সহোদর ।  - 
যেন তারাগণে বেড়িল শশধর ॥ ১ 
ছয় পুত্র লইয়! চান্দ করয়ে ভোজন । 
একে একে খাইল অল্প যতেক বাঞ্জন ॥ 
পরিপূর্ণ ভোজন করিয়া সর্বজন । 
পিতলের ডাবরে করিল আচমন ॥ 
রজ্গত পাছুকায় চান্দ দিলেন চরগ18. 
[বিনোদ মন্দিরে গিয়া করিলেন শয়ন ॥ 
হাস-পরিহাস করে 'সবে হরফিতে ।: *. 
যতনে ভাত-ব্যঞ্জন থুইল ঠাড়িতে ॥ 
“ 

+ 











নিলা পড়িয়া সব কেহ নাহি জাগে । 
রারূপ চান্দর ঘরে যাও অষ্টনাগে ॥ 

“ সাত-পীচ করি দুখ ন! ভাবিও চিতে। 
ভাতের মধ্যে বিষ দিয়! আসিও স্বরিতে ॥ 
জানিম ত খাইতে সৰ পুত্রের “অভিলাষ । « 

১ লা খাই ভাত প্রাণ হবে নাশ | 


নি, 
ন্‌. “ ৮ 

2 দিলি Dy 

£8 এনা বু 9 
বলি দেবী হাত ধরি টানে। 





বিজয় ৬ ছক, ১৯২ 


করিলে, পরাত:ক্রিঘা আর. শ্যান। 


নল হেল সলে লাল লেপ সা 

_ হেন মনে নানা 

A লু অত হী * 
-. এক কালে স্বপন-কথা । 
কান্দিতে নি পাইয়া ৰ 





ডর ০১০৯ 
পুর ই 
ৰধুগণে বলে, “মাতা, শুনহ বচন । “a 


ল'রাত্রিশেষে মোর! আছি দেখিলাম স্বপ পন ॥ “* 
1 কালবৰ্ণ পুরুষ এক হাতে দীর্ঘ কুড়ি + 
_/ তামার শল! হেন চুল, দেখি গৌপ-দাড়ি॥ 2 
বপরিধানৈ বন্ধ নাই, বিপরীত অঙ্গ । নন 
এ... বিপরীত বেশ তার, হাতে 3 
ও ক ESE “কু “eo 
< ১৪ ছয় ভাইরে বান্ধিয়। দক্ষিণে লইয়া যায়॥ ০ 
তাহা সবার প্রহার দেখিয়া কা আমি! 
87 খু 
খনিয়! পড়িল হাতের স্বর্ণের চুড়ি 


দুই বাউ শঙ্খ মোর ভাঙ্গিয়া! হইল গু'ড়ি ॥.. 
1১ 
EE a 0 





১ 


ভি 


১২২ মনদা-মঙ্গল 


সোনেকা বলে, “বধূ সব, ঝাটে ঘরে বাও । « 
সকালে রাক্ধিয়| গিয়! মতস্ত-ভাত খাও ॥ 
ঢা ন্গান করি মহাদেবে পুঙ্জ ছয় জালে” 
বধূ সব ঘরে গেল সোনেকার বোলে ॥ 
স্বপ্ন শুনি সোনেকার মনেত্রে,বিষাদ । 2 
“বুঝিতে না পারি বিধি কি করে প্রমাদ ॥ 
«  নাগের বিবাদী পুত্র কত হবে ভাল। 
_/ ঘরের বাহির'না করিব চিরকাল ॥* 


ভাবিতে চিন্তিতে সোনাইর স্থির নহে মন । 
দশ দণ্ড বেলা হইল প্রখর তপন ॥ 
পান্তা ভাত রাখিয়াছে চিত্তে স্থুখ নাই । 
আখেব্যথে খাইবারে যায় ছয় ভাই ॥ 
এতেক দেখিয়! সোনাই চিন্তে মনে মন । * 
= স্বর্ণের থালে ভাত দিল তখন ॥ এ 
ভাত দেখিয়া ছয় ভাই হরফিত মন ।, 
-.. পরম কৌতুকে ভাত করিল ভোজন ॥ 
es + নিদাঘের পাস্তা! ভাত বড় প্রিয় বাসি। 
/ গণ্ডুষ করিয়া সবে করে পঞ্চগ্রাসী ॥ « 
t; পল্মার মায়াতে যেন মধুর লাগে স্বাদ । . 3. 
স্বাদ পাইয়| ভাত খায়, না জানে প্রমাদ 





কেহ বলে, “নিদ্রা আসে, মুখে নাহি বাণী । 
ক্ষেপিল কালকূট বিষ হারাইলাম পরাণী ॥* 
মুখ ৰাহি পড়ে লাল নাহি সরে রাও । 
শরীর হইল কাল নাহি বহে বাও ॥ 
কাললিপ্রা আসে যেন আখির জল করে। 
বিষে আচ্ছাদিল প্রাণ ধড়ফড় করে ॥ 
শরীরে সামর্থ্য নাহি আপনা পাসরে । 
পাথালি সবে স্থানে স্থানে পড়ে ॥ 
ঢলি পড়ে ছয় সহোদর । 

চড়ি দেখে দেবী বিষহর ॥ 


£ 1 


পড়ে সোনা। দূর হইতে দেখে | 
বলি সোনা উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ॥ 


ধর 
nr 
i 
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বিজ্ঞ গুগ্-_শোক 


চস্পকনগে রাজ নাম চন্দ্র । 

পদ্মার বিবাদে সে খারাছল সকল ॥ 
পুতন্থীন লোকের নাছিক পরলোক ॥ 
প্রভাত-সময়ে কেহ না দেখিবে মুগ ॥ 
চান্দর বংশে না| রহিবে বীন্েক্ বেগ্তন । 
চান্দর পিণ্ডদান করিবে কোনজন ॥ 
এতকালে এত ক্ুুখ শুচাহলস গোসাঞি । 
পরকালে জলাগ্পালি দিবে হেন জন লাই ॥ 
কছে বিজয় গুপ্ত, “সোনাই, না কর বিবাদ ॥ 
আরো কত কত আছে নাগের বিবাদ ৪৮ 


ছয় বধু কান্দে হয়ে ধূলায় ধূসর । 
গ্রাজ্জা বেড়িয়া উঠে ক্রন্দনের স্দর্র ॥ 

ৰাতা পাইয়া সাধু আইল স্ৰির নহে চিঙ। 
“পুর, পুত” বলি সাধু পড়িল কৃষিত ॥ 
বাহিরে থাকিয! বাতা পাইল লুপকরে ॥ 
প্রাণের দুর্ল পুত্র নিল কোন্‌ চোরে ॥ 
“পুত, পুত্ৰ" বলি চান্দ ডাকে উচ্চৈযন্বরে । 
আখেবাছে ধাইয়া গিত পুত কোলে কৰে ॥ 
উলটি পালটি চাহে কান্দে সাধুর নন্দন । 
ছয় পুত্র পড়িয়াছে নাহিক চেতন ॥ 


মাথায় হাত দিয়া সাধু কান্দে দীগ রাহ । 
ছয় বধূ কান্দে ধরি স্বামীর পায় ॥ 

বাতা পাইয়া সোমাই আসিল উত্তালকে ৷ 
বিকল হইয়। কান্দে চক্ষে জল পড়ে ॥ 
ইস্ট, মিত্র, বন্ধুবৰ্গ কান্দে স্বজনা । 

শত শত দাস কান্দে, শোকে কান্দে ধনা ॥ 


১২৯ মনসা-মঙ্গল 
“মোরে শোক দিল লঘুঙ্জাতি কানী ।* 





© 


বিজয় ওপ্ত-_-শোক 


প্রাচীন লোকের মুখে হেন কথা শুনি । 
মরিলে নাগেন ঘায় না পোড়ে আগুনি ॥ 
স্রোতে ভাসাইয়া দেও যখাতথা বায়। 
দৈবগতি গাকুড়িযস। যদি লাগ পায় ॥" 


এতেক শুনিয়া চান্দ ভাবে মনে মন । 
সংবাদ দিয়া মালাকর আনিল তখন ॥ 
চান্দর বোলে মালী আইল আখেব্যথে । 
প্রণাম করিয়া মালী দাড়াইল সাক্ষাতে ॥ 
চান্দ বলে, “মালাকর, কর 'অবধান । 
কলার ভেরুয়! শীত্র করহ নির্মাণ ॥ 
ছয় পুত্ৰ ভাসাইয়! দিব গাঙ্গরীত।” 
এতেক বলিয়া চান্দ কান্দে বিপরীত ॥ 


চান্দর বচন মালী না করিল আন। 
কলার ভেরুয়াখান করিল নির্মাণ ॥ 
নেতের চান্দোয় দিল নেতের মশারি ॥ 
গাঙ্গরীত ভাসাইয়! দিল শীত্র করি ॥ 


তৰে মনসা দেবী ভাৰে মনে মন ৷ 
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জীবন মৈত্র__মন-পবনের সন্ধান 


বাক্ষিৰ উত্তম তরী ডিজ্গা মধুকর ৷ 
মন-পৰন কান্ট আনহ সত্বর ॥ 

আস্ট দিন তোমাদের করিলাম অপেক্ষা । 
আস্ট দিন পার হৈলে নাহি কার রক্ষা ৷” 
ষোল শত টাকা! দিল ছুতারের তরে। 
বিদায় হইয়া সম্ভে চলিল! স্বরে ॥ 
উাপালী নগরখানি পাছে করি লয় । 
গুঞ্রীত যায়! সভে চড়িলেক নায় ॥ 


মন-পননর সন্ধান 
নৌকাত হৈল পার যত সূত্রধর । 
প্রবেশ করিল সভে অরণ্য ভিতর ॥ 
সাতালি পর্বতখান সন্মুখে দেখিয়া । 
সে. মেলি সেহি বন ফিরে তলাসিয়া ॥ 
তিনদিন তলাস করিল সর্বজন | 
তথাত না পাইল কাষ্ঠ এ মন-পবন ॥ 
তথা হৈতে গেল সভে বিন্ধু পর্বতে ৷ 
হিজল বহেরা পায় বট-নট-জিতে ॥ 
পুনরপি চলিলেন পর্বত প্রীহরি । 
শাল তাল পিয়াল পৈসের স্বন্দরী ॥ 


১৩০ 


জিজ্ঞাসিল 
“কেমন সঙ্কটে ঠেকি সভে হৈছ অধোমুখী 


শুন শুন, সূত্রধর, আমার বচন । 
তথা গেলে পাবা তোরা এ মন-পৰন ॥ 
সতে মিলি তথা লাগি করহ গমন । 
পর্বতের চারিপাশে আছে দেবগণ ॥” 


শুনিয়া বৃদ্ধের মুখে এতেক বচন । 





ভি 


বিজয় গপ্থ-__মন-পবনের সন্ধান 


তৰে চান্দো সদাগর কৈল দেবাচন । 
চান্দো বলে, “শুন, প্রভু, করি নিবেদন ॥ 
ডিঙ্গ না হৈল মন-পৰন কারণ ॥* 
আজ্ঞা দিল শিব দক্ষিণ ডাল কাটিবারে । 
এত বলি কৈলাসেত গেলেন মহেশ্বরে ॥ 
পুজা সাঙ্গ দিয়া সাধু কৈল! সমাচার । 
সত্বরে চলিল! সভে গাছ কাটিৰার ॥ 
শুনিয়া চান্দর মুখে এতেক বচন । 
গাছ কাটিবারে যায় কাঠরিয়াগণ ॥ 
সূত্রধর দেখিয়া ধাইল অজ্গাগর । 
শিবের দোহাই দিল সকল ছুতার ॥ 


“জানি কোন গাছ দিল তোমা মহেশ্বর ৷” 
বলি দিয়! অহিরাজ্জ পালায় সন্থর ॥ 
কাটিতে লাগিল গাছ যতেক বেগার ॥ 
ভাটি মুখ ছাড়িয়া গাছ উজ্জাইয়া যায় । 
ছুই দলের প্রজ্জা লোক রয়! এক চায় ॥ 
ধীরে ধীরে গাছ গোটা চলিছে ভানসিয়া। 
চক্দরধর দেখে তাহা টঙ্গিত বসিয়| ॥ 
-বেগার তলাসি আনে সদাগর । 

ধরিয়া! তুলিল গাছ ঘাটের উপর ॥ 
হরষিত হৈলা সাধু গাছগোট! দেখি । 
পাত্র মিত্র যত আছে লেখাজোখা কি ॥ 


“শুন শুন, লাগমাতা+ নিবেদন কৰি |. 
অবিলঙ্ে বাহ তুমি পণ্ডিতের বাড়ী ॥ 


১৬১ 
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মনসা-মঙ্গল 


কুলগ্নে ডিঙ্গা যেন পত্তন দিতে কল্প ।” 
শুনিয়া পণ্ডিত তখন পাইলেন ভয় ॥ 
চান্দর সাক্ষাত যায় সমাই ব্রাহ্মণ । 
ছূর্লয়ে কহে ডিঙ্গা করিতে পত্তন ॥ 


তবে গড়ে বাতা-সন মঠ গড়ে ততক্ষণ 
হুলিধরি গড়ে শিবাসন । 
মাত্জল গড়িল তার চিত্র-বিচিত্র আর 
আর রচে জন্ত-চিত্র-বন ॥ 
চান্দো বোলে পাটনিক, “আনহ সকল৷” 
ডিঙ্গার তারা সতে বান্ধে চাল ॥ 
মঙ্গলা মাণিক! কালা লন্দ চান্দা পাটনি । 
ডিঙ্গা হৈল সারা--তার! দিল বার্ত। আনি ॥ 
চারি মগ্ডলেক সাধু কহিল বচন । 
“চৌদ্দখানা ডিঙ্গা সাজ করহ অথন ॥” 


বিজয় ওধ্--মধুকর পত্তন ১৩৩ 


চান্দো বোলে, “শুন, নেঙ্গা, আমার বচন । 
স্বরে ডাকিয়া আন ডুবারু যত জন ॥ 
এতেক শুনিয়! নেঙ্গ| করিল গমন । 
ডাকিয়! আনিল যত ডুবারুর গণ ॥ 
চান্দোর সাক্ষাত যায়! দিল দরশান । 
একে একে পরিচয় দেয় সর্বজ্দন ॥* 
ডুবার সকলের স্থানে কহে সদাগর । 
বালিচরে কত তাল জল ॥ 
চচিক্স! আইস সভে, যাহ সৰ্বজন ।* 
হেনকালে গঙ্গ! মাঝি কি বোলে বচন ॥ 


গঙ্গ। বোলে “মহাশয়, করি নিবেদন । 

এক ডুবে থাকিতে পারি দিবস কম্তন ॥” 
বোনা মাঝি বোলে আসি জগাই-সন্তান ৷ 
“এক ডুবে ছয় মাস থাকে কোন বন্তরজ্ঞান ॥* 
আসি জয় মহাশয় বোলে, “নাহি হীন । 

এক ডুবে বৎসর কাটাই বরং দুই চারি দিন ॥* 
রামেশ্বর মাঝি বলে স্থদামের জ্যাঠা। 

“ডুব দিয়! তলায় না পড়ি যেন লৌহ ভাটা ॥” 
(তোতারাম কিছ্কর দুলাল জয়হরি । 

“আমরা, এক ডুবে থাকিতে পারি ছয় মাস বহুসরি॥” 
সিতা জিত! বোলে, “শুন, সাহাঙ্জী । 
একডুবে জনম কাটে লেখাজোখ! কি ॥* 


এতেক শুনিয়া নেঙ্গা গেল সনকার প্রান । 
“রন্ধন করহ, সাধু যাইবে পাটন ॥* 
সনকা রান্ধিল অল্প পঞ্চাশ ব্যঞ্জন । 
আনন্দে ভোজন করে সাধুর নন্দন ॥ 

= অ মৈত্ৰ জীবন কবি মনসার দাস৷ 
আীপন্মাপুরাণ করি করিল প্রকাশ ॥ 
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বিষ্ণু পাল--অতিশাপ 


“আন্ত, আস্ত” বলিঞা ডাকেন ইন্দ্ররায় । 
“বহুদিন বৈ আইলে আমার সভার ॥” 

“এ বার বচ্ছর ছিলাম মরতের ভিতরে । 
নাট-গীত দেখিতে আইলাম তোমার স্দরপুরে ॥ 
ঝাট করি আন, ইন্দ, নাটুয়া-নাচুনী । 
নাট-গীত দেখিয়া তবে খাৰ অঙ্প-পানী ॥" 


ইন্দ্র বলে, “অনুচর, যাও বাছা ধাঞা। 
অনিরুদ্ধ-উাকে আনহ ডাক দিঞা ॥* 
নাচিঞা গাইঞা উৰ! প্ৰবেশিলা ঘর । 
হেনকালে ডাক গেল উদ্ধার উপর ॥ 

উৰ! বলে, “ইন্দ্রসভায় 'আছে অনেক নাচুনী । 
এইমাত্র নাচের বন্ধ ছাড়িলাম আমি ॥” 
"আর কাউকে তলৰ নাঞা, শোন উষযারাশি। 
বিলম্ব উচিত নয় চল শীত্রগামী ॥“ 


উৰ! ৰলে, “কে আস্যাছে ইন্দ্রের সভায় ।” 
ডেক্যা বলে, “যেন দেখি মনসার প্রায় ॥* 
নাচিবারে খায় উষা মনে মনে গুণি। 
ইন্দ্রের সভায় এশ্তে ডাড়াল্য নাচুনী ॥ 
কাচ করিএঞ| বেশ করিল স্বদঙ্গে দিল তাল। 
ইন্দ্রের সভায় সব চমকিত হল্য ॥ 

গান করি বিক্ণুপাল বিষহরীর বর । 
ভক্ত নাএকে, মা ঈশ্বরী, দিবে বর ॥ 


2৩৬ 


মঙ্গল 

মা, বিষ-নঞানে চাও, তালখানি ভেঙ্গে দাও 
পাউক দেখিবারে ইন্দররায় 1” 

মা বিষ-নঞানে চায় তালখানি ভেঙ্গে যায় 


উষা, হও লো! নাটুয়ার জাতি গরবে না চিন মতি 
কি দেখিএগ তোর ভঙ্গ তালে । 

নেট্যা, আমার স্থান ছাড়রে জন্ম লাও গা চণ্ডালের ঘরে 
এ বার বছরের তরে ॥” 


ধরিয়া ইন্দ্রের পায় উষা কান্দে উভরার,_ 
“শাপ দিলি কেনে সভার ভিতরে ৷ 

গায়েন গুলী ধর্ম সদা নয় একুই মর্ম 
সব দিন তাদের সমানে না যায় ॥ 

ইন্দ্র সভা করে বস তুমি বারেক নৃত্য করি আমি 
ডাকো বলি শোন, ইন্দ্র মহারায়।” 

বলে ইন্দ্র উষা প্রতি,__ “শোন, উষা যুবতি, 
ছি ছি, উষা, নৃত্য দেখিতে না যুয়ায় ॥” 


শদ্খ-ডণ্ড মনসা ইন্দ্রের হাথে দিঞা। 
অনিরুদ্ধ-উষাকে লইলা৷ বান্ধিঞা ॥ 

আঙুর, পাণুর, বিগুত্যা, তক্ষক আনে ডাক দিঞা। 
অনিরুদ্ধ-উ্বাকে লইলা! বান্ধিয়া ॥ 

রথে তোলান মাধাই জয় জয় দিএঃ| ॥ 


একে ত দেবীর আজ্ঞ] মাধায়ের গমন । 
একেক পা! ফেলিছে াধাই চৌরাশী যোজন ॥ 
বচন বলিতে যে যোজন পথ যায়। 
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বিচ্ছু পাল--অভিশাপ 


সে চাম্পানগরে আছে ধনের অধিকারী । 
তার ঘরে অনির জন্য দিব গো, স্বন্দরি ॥ 
'অনির নাম পুৰ মাণিক লঙ্গনীন্দর | 

উজ্জানী নগরে আছে সায়ের সদাগর ॥ 
শিবের দেওয়! বটে তার আঠার কুন্ডর ॥ 
'আঠারটি পু আছে কল্যা নাহি তার । 

তার ঘর যায়্যা জন্ম দিব গো তোমার ॥ 
তোমার নাম খুব বেউল! ইন্দ্রের নাচুনী । 
ছু'জনাতে করি দিব পুস্পের ছাদনী ॥ 

"আট নয় বছরের যখন হবে বিদ্যাধরি ॥ 
নাট-গীত আনন্দে আসিবে সে চাস্পানগরী । 
তোমার তরে গড়াব লোহার বাসঘর ৷ 
আী-পুরুষে দুই আনাতে বঞ্চিবে বাসর ॥ 
কালনাগিনী বাঞা| তোমার প্রভু করিব চুরি । 
ছয় মাস ভাসিবে জলে, ইল্দর-বিছ্যাধরি ॥ 
তোর ছয় ভাস্বর জীয়াব তোমার দণ্ডধর | 
এ মায়! পাতি, বাছা, নিব ফুল-জল ॥* 


“মা, দশ মাস থাকিব গে! জননী-উদরে । 
এ সকল কথা, গো, কেমনে পড়িবেক মনে ॥* 
“শোন, শোন, গে! উষা, আমার উত্তর । 


৯৩৮ 


ভি 


ভন্সত্যাগ 


বিশ্বকর্মী ব'লে মাত! কৈলা সঙরণ | 
আসিএগা বিশ্বকৰ্মা বন্দিল| চরণ ॥ 

“ধর, ধর, বাছা রে, বাটার পান খা । 
দ্বাদশ হাখ কু গড়্যা দিএগ যা ॥” 

হাথে গুয়া বন্দে বিশাই শিরে বন্দে পাল। 
আরতি মাথাল্য রে মনসা! বিমান ॥ 
দ্বাদশ হাথ কুণ্ড নির্মাণ করিল । 

চন্দনের চেলা তাখে ফেলিতে লাগিল ॥ 
চন্দনের চেল! ফেলিল রাশি রাশি । 

দ্বত ঢালি দিল তায় কলসী কলসী ॥ .. . 
নেত-পত্রে যাঞা তায় আনল ভেজাইল। 
তাল প্রমাণ অগ্নিট প্রবল হইল ॥ 
“ৰিলন্ৰ না কর, অনি, শোন রে উত্তর । 
কুণ্ডে ঝাপ দাও, বাছা, আমার বরাবর ॥* 


ডাক দিএণ অনি তখন বলে প্রিয় বাণী । 
“আগু যাঞা কুণ্ডে কাপ দাও গো, স্বন্দরি ॥* 
এই কথা শুনিএ বলেন বিদ্যাধরী । 

“নারীর অগ্নিতে পুরুষ মরে কথুই না শুনি ॥” 
মায়ের চরণে অনি প্রণাম ককিএঠ। 
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বিষ্ণু পাল-_তহৃত্যাগ 


সোনার পুতুলি দুটি ছাই হঞা| গেল । 
জ্রমর-জ্রমরী দুটি উড়িতে লাগিল ॥ 

আলগ হখে মাধাই ধরিঞা!| আনিল। 
মনসার কাছে লঞ! দুটি জীব দিল ॥ 
হালিএগ বলেন-প্রির বাণী? ৯ 
“কেবা নারী কেবা পুরুষ চিনিবারে নারি ॥” 


পষেটিকে দেখিছ, মা, চল যুবতী ॥ 

সেইটি বটে, মা, স্ত্রীলোক জাতি ॥” 
সোনা-রূপার কৌটাতে অনি-উষ্বাকে ভরিঞা। 
চাম্পা নগরে যান জ্িতেন্দরিয় হঠা ॥ 

গান কবি বিষ্ণুপাল বিষহরীর বর । 

চান্দর খিড়কিতে যাঞা দিলা দরশন ॥ 


নাল্রাল্ল্মণ৷ দল 
(খ্ুঃ ১৫শ শতাব্দী ) 


লখীন্দর-বেহুলার জন্ম 
সনক্ণার অভিসান 


পদ্মা বোলে, “নেতা বুইন, বুদ্ধি ৰোল মোরে । 
কিূপে জন্মাইব লখাই সনকা-উদরে ॥” 


নেতা বলে, “শোন, পদ্মা, আমার বচন । 
বিধুব! রূপে যাও তুমি সোনাঞির সদন ॥ 
চান্দরে বুলিছে বাপ গাও আগুনে । 

ছয় 


খাইল তার যেছি সেহি দিলে ॥ 





ভি 


নারাষণ দেব--সনকার অভিমান 


আচস্সিতে তোমার কথ! শুনিলাম লোকমুখে । 
তোমাক দেখিতে মোর লাগিল কৌতুকে ॥ 
তে কারণে 'আসিয়াছি তোমাক দেখিতে । 
শুনিলাম যতেক কথ! দেখিলাম সাক্ষাতে ॥ 
নানাগুণে সতী তুমি জানিলাম বিদিত । 
একখানি কথ! তোমার শুনিছি কুৎসিত ॥ 
স্বামীকে মন্দ বোল তুমি হইয়! পতিত্রতা ৷ 
তুমি নি শুনিছ পূর্বে দৌপদীর কথা ॥ 
পঞ্চ পুত্ৰ আছিল তার পরম সুন্দর । 

পঞ্চ স্বামী ড্রৌপদীর মহাধনুখর ॥ 

পঞ্চ স্বামী পঞ্চ পুত্ৰ রাখিতে না পারিল। 
তাও ড্রৌপদী স্দামীক কিছু না! বলিল ॥” 
সোনাঞি বলে, “কি কহিৰ তোমার বিদিত । 
শোকাকুল! হইয়| স্বামীক বলিছি কুৎসিত ॥ 
ছয় পুত্র খাইয়৷ শোকে বাড়িয়াছে তাপ । 
তে কারণে মনোদুঃখে বলিয়াছি বাপ ॥* 
পদ্মা বোলে, “সোনা প্রি, করিয়াছ কুকর্ম । 
স্বামী তুষ্ট হইলে তুষ্ট হয় দেব-ধম ॥ 

যদি মুক্তি বাধ, সোনাঞি, নরকে উদ্ধার । 
চরণে ধরিয়া স্বামী আন পুনর্বার ৪“ 


মায় পাতি পদ্মাবতী সোনাকে বুঝাইল । 
নেঙ্গাকে আনিয়া! সোনাঞি সকল কহিল ॥ 
স্বকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালী । 
পয়ার এড়িয়া বোলম এক ল!চাড়ী ॥ 


শুনি সোনাঞির বচন নেঙ্গা হরদিত মন 
সোমাঞি পণ্ডিত লইয়| সহিতে ৷ 

জ্ঞাতিগণ সঙ্গে করি চান্দর হাতেত ধরি 
গোসা ভাঞি আনিল বাড়ীতে ॥ 

চান্দ বলে, “শোন লোক, _ পাছে যদি হয় দোষ 
সোনাঞি মোরে বুলিবে কুৎসিত । 

(তোমরা ব্রাহ্মণ সজ্জন শান্ত করি লঙ্ঘন 


ঘরে খাইতে হয় অনুচিত ॥” 


১৪১ 








মনসা-মঙ্গল 


শুনি চান্দোর বচন, বোলে সোমাই ব্ৰাহ্মণ 
আর বোলে যতেক বণিক । 

“ব্ৰাহ্মণে করুক রন্ধন জ্ঞাতি করাও ভোজন 
তবে দোষ না রহে ক্ষপিক ॥” 


শুনিয়া সোনাঞির বচন চান্দ হরষিত মন 
স্ান করে লইয়া জ্ঞাতিগণ । 
মনসার চরণ মনে কহে দেব নারায়ণে 


বিপ্রগণে করাইল ভোজন ॥ 


হেন মতে সোনকা বে আনন্দিত মন । 
স্নান করিয়া সোনাঞি চড়াইল রন্ধন ॥ 
ছয় বধূয়ে কৈল সামগ্রী ব্যঞ্জন । 

স্বর্ণ পাতিলে সোনাঞি চড়াইল রক্ধন ॥ 
নিম ছিম ভাঙ্গি তোলে ঘুতেতে ঘজাইয় ৷ 
বাইঙ্গন উচ্ছিয়া তোলে দৃতেতে ভাঙ্গিয়া ॥ 
কাঁচা কলা দিয়া রান্ধে নালিতার পাতা । 
নানা বাঞ্ন রাক্ষে কি কহিব তার কথা ॥ 
জালি কুমড়া দিয়া রান্ধে চিতলের কোল। 
মুগ দাইল দিয়া রাক্ষে মরিচের ঝোল ॥ 
দ্বতেতে মজাইয়া রান্ধে দুদ্ধের সর-বড়ি। 
নারিকেল দিয়া রান্ধে গঙ্গাজল বড়ি ॥ 
নিরামিশ্া রাক্ষিয়া কৈল একদেশ । 

মংৎশ্য রান্ধিতে তবে করিল প্রবেশ ॥ * 
রোহিত মতস্থ দিয়া রান্ধে শুকত বাঞ্জন । 
কোল যত ভাজিলেক অপূৰ্ব লক্ষণ ॥ 
চিথল মতস্ত দিয়া রান্ধে মরিচ ব্যঞ্জন । 





ভি 


নারায়ণ দেব__বধুগণের মিনতি 


অলঙ্কার লইয়া আইল সোনাঞির সাক্ষাতে । 
সিচিয়। ফেলায়! সোনাঞি লাগিল কান্দিতে ॥ 
স্থকৰি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী ॥ 
পয়সার ছাড়িয়া বোলম এক লাচাড়ী ॥ 


নবঞুগচণর মিনতি, 


ধরিয়া সোনাত্রিৎর চরণ কান্দে যত ৰধ্গণ,_ 
“শুন, ঠাউরাইন, আমার বচন । 

আমরা! বড় অভাগিনী, না দেখিলাম পুত্ৰথানি 
দেওর হইলে করিব পালন ॥ 

বেদ-পুরাণে বোলে বংশলত! রক্ষ! পাইলে 
যশ-মহিমা রহে সংসার ৷ 

পিতৃলোকের পিণু-আশ। জল-পানীর প্রত্যাশা 
ইহা পরে কি বুলিব আর ॥ 

বন্ধ শ্বশুর অভাবে দাড়াইৰ কাহার আগে 
রই হেন আর নাহি শ্বান। 

দেওরখানি হয় যবে পালন করিব তবে 
অন্তকালে করিব পিণ্ডদান ॥* 


হাতে পায়ে ধরিয়া বধূ সকলে বুঝায় । 

অলঙ্কার পরি সোনাঞি চান্দর কাছে যায় ॥ 
ন্বামীর সেবা সোনাঞি জানে নানা ভাও। 
স্বামীকে প্রণাম করি সাক্ষাৎ দিল পাও ॥ 


সত 


চে 


© 


অস্তরীক্ষে থাকি পন্ম! ভাবে মনে মন । 
দৃষ্ট মাত্র সঞ্চারিল লখাইর জীবন ॥ 
লখাইর জীবন সবগরিল পদ্মাবতী । 
আনন্দ করয় পল্মা নেতার সংহতি ॥ 


প্রভাতে উঠিয়া চান্দো প্রাতঃকৃত্য করে। 
সান করিয়! চান্দো পূজ্জার ঠাট করে ॥ 
হর-গোৌঁরী পুক্জি চান্দো হরখিত মন । 
তার শেষে বেউলার জন্য শোন দিয়া মন ॥ 


উজ্জানী নগরে আছে সাহে অধিকারী ৷ 
স্থমিত্রা নামে তার ঘরে পরমা সুন্দরী ॥ 
স্বামীর সেবা সে যে করে অনুক্ষণ । 
স্বামী পরে অন্য জন সঙ্গে নাহি মন ॥ 
নানা উপহারে পল্মা পৃঙ্গে নিত্য সতী । 
বিধির নির্বক্ধে কন্যা হইল খাতুবতী ॥ 
অন্তরীক্ষে থাকি পল্মা হাসে মনে মন । 
দৃষ্ট মাত্র সঞ্চারিল বেউলার জীবন ॥ 
লখাই-বেউলার জীব-সঞ্চার করি পক্মাবতী । 
আনন্দিত হইলা! পল্মা নেতার সংহতি ॥ 
নেতার সহিতে পল্সা হরষিত মন । 


_ৰাণিজ্ছো যাইতে চান্দো করিল! মনন । 


সিদ্শন-পজ্ঞ 
শত 
পাইক-মাঝি-সুধাগণ, শুনহ বচন ॥ 
লি 
যোল : চড় 
J Re এ 


হিতে কর লি সের 





ks 





নারামণ দেব--নিদর্শন-পত্ব 


“বাইৰ বাণিজ্ছে আমি নিষেধ ন! কর । 
ভাগী-সাজ্দী যত আসি হইয়াছে জড় ॥" 
সন্থরে জানাইল লেগ! চান্দের গোচর |. 
শুভক্ষণে যাত্রা করিল সদাগর ॥ 
যাত্রামঙ্গল তবে করতে ব্রাহ্মণ । 
ধান্তদূৰ্বা লইয়। মঙ্গল করয়ে নারীগণ ॥ 
যাত্রা-মঙ্গল সাধু করিয়া সকাল । 

বামে কালসর্প দেখে দক্ষিণে শৃগাল ॥ 
স্বকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী ৷ 
পয়ার ছাড়িয়া বোলম এক লাচাড়ী ॥ 


চলিলেক সদাগর দক্ষিণে সফর 
হরষিতে করিল গমন ৷ 

বাম নাকে বহে স্বর প্রাণ করে ধড়পড় 
বাম চক্ষু কম্পিএ সঘন ॥ 

দুই হস্তে যোড় করি বোলে সোনাঞি স্মন্দরী 
“শোন, প্রভু, নারীর বচন । 

এছি ত বৃহস্পত্িবারে দক্ষিণে যায় যেব! নরে 
জাতি-প্রাণ নষ্ট হয় ধন ॥ 

লক্ষার রাঙ্ছ। রাবণে 


19—0.P. 185 ৮ 


শন 





১৪৯ মনমা-মঙ্গল = 


পপুত্ৰভাগা নাহি যে পুষিগু ধন দিয় 
বাণিজ্যে না বাইয়, প্রভু, ই সব জানিঞা ॥" 


শুনিয়া সোনাঞির বাক্য বোলে সদাগর । 

শ্যাইব বাণিজ্যে আমি নিষেধ না কর ॥" 

চান্দোর বচনে সোনাঞি যোড় কৈল হাত । 

“মোর বাক্যে অবধান কর, প্রাণনাখ ॥ 

পঞ্চ মাস গর্ভ মোর কেহ নাহি জানে । 
নিদর্শন-পত্র মোরে দেও যে আপনে ॥ 

সহঙ্ছে রহিব দেশে হইয়া একাকিনী । £ 
তখনে বলিব! মোরে সোনাঞি দ্রিচারিলী ॥* 


সোনাঞির বচনে সাধু হাসে মনে মন । 
নিদর্শন-পত্রখানি লিখিল তখন ॥ 





© 


ন্নওদাজ্ন 


(পুঃ ১৫শ শতাব্দী ) 


বাণিজ্য-যাত্রা 
লদীপভথ 


গন্ধেশ্বরী প্রথমে বরিল সাবধানে । 
অনেক ছাগল করিয়! বলিদানে ॥ 
সনকারে প্রবোধ করিয়! নৃপবর । 
শুভক্ষণে বুহিত্র মেলিয়া! নরেশ্বর ॥ 
দ্বিতীয় মেলিল ডিঙ্গ! নাম সর্বজয়া ৷ 





সনসা-মঙ্গল 


রক্ধন-ভোজন করি গৌঁয়ার় রজনী । 

“ৰাহো, বাহ” বলিয়। ডাকেন নৃপমণি ৷ 
বুহিত্র বাহিয়| স্থখে চলিল প্রভাতে । 

ফুলিয়া বাহিয়! গিয়া হৈল উপতি [উপনীতে] ॥ 
শুস্ডিপাড়া বাহিয় মির্জাপুর আইসে । 

ত্ৰিবেণী লাগায় ডিঙ্গা বলে বিপ্রদাসে ॥ 


বুহিত্র চাপায়্যা কূলে চাদ অধিকারী [বু] লে-_ 
“দেখিৰ কেমন সপ্তগ্রাম ।” 

তথা সপ্ত খ্চৰিষ্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান 
শোকদুখ সর্বগুপধাম ॥ 

যতি হৈয়া একমুতি [মতি] খষিমুনি সেবে তথি 
তপক্ষপ করে নিরন্তর । 

গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা! বিশাল অতি 
অধিষ্ঠান উমা-মহেস্থর ॥ 

দেখিয়! ত্ৰিবেণী গঙ্গ চাদরাজ মনে রঙ্গ 
কুলেতে চাপায়া। মধুকর ৷ 

আনন্দিত মহারাজ করে নৃপ তীর্থকাঙ্জ 





বিপ্রদাস--নদীপথে 


সভে দেবে ভক্তিমতি প্রতি ঘরে নান! মতি 
রত্রময় সক্গল প্র[া]সাদে ৷ 
আনন্দে বাজার বাষ্ধি শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ আদি 


নিবসে যৰন যত তাহা বা বলি কত 
মোগল পাঠান মোকাদীম ৷ 

সৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাৰ কোরাণ রাজি 
দুই ওক্তে করে তছ লিম্‌ ॥ 

মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজ্জায় করে 
ফয়তা করয়ে নিত্য লোকে । 

বন্দিয়া মনসা দেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কৰি_ 


দিন দুই তথা রহি মেলিল বুহিত ৷ 
কুমারহাট গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত ॥ 
ডাহিনে হুগ্লী রহে বামে ভাটপাড়া ॥ 
পশ্চিমে বাহিল বোরে। পূর্বে কাকিলাড়া ॥ 
মূলাজ্োড়া গাড়ুলিয়। বাহিল সন্থর । 
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভত্রেস্থর ॥ 
চাপদানি ডাহিনে বামে ইছাপুর । 
প্ৰাহ, বাহ” বলিয়। রাজ্জা ডাকিছে প্রচুর ॥ 
বামে বাকিবাজার বাহিয়! যায় রঙ্গে । 
চাপদানি ৰাহি রাজা! প্রবেশে দিগন্তে ॥ 
পুজিল নিমাইতীর্থ করিয়া উত্তম । 

নিম গাছে দেখে আব! অতি অনুপম ॥ 
চানক বাহিয়! যায় বুড়লিয়ার দেশে । 


১৫৯ 
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মনসা-মঙ্গল 


তাহার পূর্বকৃল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা । 
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্দ। চাদ মহারথা ॥ 
পুজিল বেতাইচন্ডী চাদ দণ্ডধর ॥ 
হরষিতে সারি গায় নায়ের নফর ॥ 
নানা উপহারে কৈল রন্ধন] ভোজন । 
ধনত বাহিয়া গেল ত্বরিত গমন ॥ 
কালীঘাটে চাদ রাজা কালিক! পূজিয়া । 
চুড়াঘাট বাইয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়। ॥ 
খনস্রান এড়াইল বড় কুতূহলে । চু 
বাহিল বারুইপুর মহাকোলাহলে ॥ 
হেনকালে মনসা ভাবেন মলে মন ॥ 
দ্বিক্জ বিপ্রদাস কবি করিল রচন ॥ 





ভি 


নিপ্রদাস__মনসার মায়া 


সোনা চিতি, অম্ট বোড়া  কুভক কুলিশ পোড়া 
ঝাটি আইল আড়িয়াল বন্ধা ৷ 

বেত আছাড় দায়্য| যায় কাল-বেকাল ধায় 
নাগসৈন্য দেখি নাগ-শঙ্কা ॥ 

পল্মা বলে নাগদলে, “এই কালীদহ জলে 
আরস্তে থাকিবে সভে এখা ॥ 

দেখি যেন চাদ রাজা ভয়ে করে মোর পুজা 
বিশেষ কহিবে এই কথা ॥” 

আদে[শি] লা বিষহরী মহা আড়ন্দর করি 
রহে নাগ চাদে] সন্মুখে । 

তার মাঝে বিষহরী পল্মাপত্রে ভর করি 
কমল আসনে বনে সুখে ॥ 

হেনকালে চাদ রাঙ্গা দেখিল দেউল ধ্বজ। 


চাদ বলে, “কর্ণধার, মেঘ-বৃষ্টি অন্ধকার” 
দ্বিজ বিপ্র দাস মনসার ॥ 


জানিয়! পদ্মার মায়! বলে কর্ণধার । 
প্ৰুঝাই, নৃপতি, না কর অহঙ্কার ॥ 
অই কালীদহেতে মনসার অধিকার । 
ঝড়-বৃষ্টি নে শুন নাগ আ[ব]তার ॥ 
অই ত দেউল-ধবজা! দেখতে, রাজন । 
নাগের প্রতাপে রক্ষা নাহিক জীবন ৷ 
মনসা পুজা তুমি কর একমনে । 
তবে ধনপ্রাণ লৈয়! বা যাই পাটনে ॥ 
যদি দস্ত-দোষে নাহি পুজ মনসায়। 
ধনপ্রাণ-বুহিত্র মজিল কালীদয় ॥* 








হেতালের বাড়ি রাজা ধরে ছুই করে । 
লাফ দিয়া উঠে গিয়া উচা ছইঘরে ॥ 
“ধর, ধর” বলিয়া ডাকয়ে দণ্ডধর । 
“একাকী বধিব সব ভুজঙ্গের দল ॥" 
শুনিয়! টাদের ডাক ত্রাসে নাগগণ । 
পাছে দুষ্ট লাগ পাস! বধয়ে জীবন ॥ 
আড়ম্বর করি ভূক্জঙ্গর হিতে । 
ডিঙ্গার সহিত চাদে পারি তা গিলিতে ॥ 
হেন সব নাগের কুবুদ্ধি গিয়া পায়। 
চাদের তরাসে সবে উঠিয়! পলায় ॥ 
মনসা বলেন, “নেতা, কোন কর্ম কৈল ॥ 
চাদে! ভয়ে নাগগণ পলাইয়া! গেল ॥” 
নেতা বলে, “পল্মাবতি, ভর কর রখে ।* 
'অবিলম্দে গেলা দুহে সিজয়! পর্বতে ॥ 


© 


বিপ্রদাস--সমত্রবক্ষে 


শক্ষর-মাধকে পুজ্জে হইয়| একমন । 
তীর্থ কাৰ্ম শ্রান্ধ কৈল পিতৃ-তপ্ণ ॥ 


সসুদ্রবচক্ষ 


তাহার মেলান ডিঙ্গ! সঙ্গমে প্রবেশে । 
তীর্থ কাধ কৈল রাজ! পর[ম] হরিযে ॥ 
দরিয়া প্রবেশ হৈল টাদোর মধুকর । 
নিশি দিশি বাহে অষ্টপ্রহর সন্থর ॥ 
অন্তরীক্ষে হইয়া! সকলে যত বলে । 
ছুইয়া! নৌকার লোক ধরি ততো গিলে ॥ 
কিরাতে[র] দেশ দিয়া টাদরাজা যায় । 
জীয়ন্ত মানুষ ধরি তারা সভে খায় ॥ 
অশ্মমুখ গজ্জমৃখ বাহিল পাটন । 

এক ঠেঙ্গিয়ার দেশে করিল গমন ॥ 
বিপরীত কাকড়া দেখিতে চমকিত । 
মন্ত্র করিয়া তথা এড়ায় স্বরিত ॥ 
হাদিয়াদহেতে ডিঙ্গ। করিল প্রবেশ । 
চারিভিতে জল বিনে নাহি দেখে দেশ ॥ 
জোকাদহ সপদহ বাহে একে একে । 
কড়িয়াদহ শঙ্খদহ বাহিল কৌতুকে ॥ 
কড়ি-শঙ্খ বন্দী করি করিল গমন । 
ৰাহিয্থা মনসাদহ চলিল রাজন ॥ 
সিংহদহ বাহি যায় হরফিত মনে । 
সম্মুখে দেখিল রাজা অনুপাম পাটনে ॥ 
চাদ বলে, “শুনহে, দুর্লভ কর্ণধার । 
কোন রাজ্য সমুখে বলহ সার কার ॥” 
রাজার বচন শুনি কর্ণধার বলে। 
দ্বিজ বিপ্রদাস কবি কহে কুতুহলে ॥ 





বাজারে ভেটিবার মনে লইল নিন্দ আস্মজনে 
প্রৰাল-মুকুতা-মণিরত্বে ॥ 

স্বৰ্ণময় অলচ্কার দিবা গজ্জমতি হার 
অন্বদন্তি আদি নানা ধনে ॥ 

নগর ভ্রমণ করি দেখি দিব্য রম্য পুরী 


“কোন জাতি অনুপাম কার পুত্র কিবা নাম 


বলে চাদ পুটপাণি, “মোর নাম চন্্রপাণি"_ 





বিপ্রদাস__পণ্য-বিনিষয 
নানা ছুঃখ-ক্রেশ পাইয়া পুপিত বুহিত লইয়া 


তথা কানী পাতে অবতার ৷ 

আনি [লে]ক নাগগণ ত্রাস পায় সৰ্বজন 
শুন, মিতা, বিক্রম আমার ॥ 

হেতালের ঝাড়ি ধরি  ডাকিন্ু বিক্রম করি 
নাগগণ পালায় সকল । 

ভাঙ্গিয়া মণ্ডপ ঘর ভরা দিন্ু মধুকর 
সাগরে দিলাম দরশন ॥ 


যনসা-মঙ্গল 


রন্ধন ভোঙ্গন করি নিশি গৌয়াইয়া ৷ 
প্রভাতে আসিয় কালি নগর ভ্ৰমিয়া ॥* 


মিতা গোচরে চাদ বিদায় হইল । 
দোল! আরোহিয়। চাদে! মধুকরে গেল ॥ 
রন্ধন-ভোজন রাজ্ছা কৈল কৃতৃহুলে। 
স্বখেতে ভক্ষণ কৈল কপূর তান্দুলে ॥ 
শয়ন করিয়া দিবা পালক্ষ উপরে ৷ 
রজনী প্রভাতে উঠে প্রাতঃক্ুত্য করে ॥ 
দোলায় চড়িয়া! চাদ করিল গমন । 
নগর ভ্রমিয়া গেল নৃপতি-সদন ॥ 
সম্ভাষ-আলাপে চাদো বৈসে হরফিতে । 
পাত্র-মিত্র সৈন্যগণ বৈসে চারিভিতে ॥ 
ডিঙ্গার যতেক দ্রব্য করিল বদলে । 
চাদের সহিত রাজ্জ! চলে কুতূহলে ॥ 


উত্তরিল গিয় ধখ1 মধুকর । 

দুই মিতা! উঠে গিয়া ডিঙ্গার ভিতর ॥ 
কৌতুকে দেখাই[ল] রাজা ঝুনা নারিকেল । 
শদক্ষিপাবত দেহ ইহার বদল ॥" 
হরিদ্র| দেখায় রাজ্ছ] কৰিয়। মন্ত্রণ। ৷ 
ইহাতে খপ্ডায় যত ব্যাথি-যন্তণা । 
ইহার বদল সোনা কহিন্ু তোষারে । 
ওজন করিয়া লও, দেহ তা আমারে ॥ 
খোম ধুতি ঘত দেখহ রাজন । 
বদলিয়া পাটে বোকা দে[হ]ত বসন ॥" 
পা়ু কুমুড়া দিয়! কহে নৃপৰর । 
ইহার বদলে দেহ সিসার খাপর ॥ 
হস্তিদস্ত দেহ মোর মিসির বদলে । 
তল বদলে দেহ] মুকুতা প্বালে ॥ 











“শিৰ, শিব” বলি যাত| করি সাগর । ক 
মনের কৌতুকে চাপে ডিঙ্গার উপর ॥ 
“বাহ, বাহ” বলি ডাক দিল কর্ণধারে । 
“সাবধান হৈয়া খাও জলের উপরে ॥” 
চান্দের আদেশ পায়্য! কাণ্ডারী চলিল । 
সপ্ত ডিঙ্গা লৈয়া কালীদহে উত্তরিল ॥ 
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কেতকাদাস ক্ষেমোনন্দ-- ডিঙ্গাডুনি 


আসিস! কালীদয় করিল উদয় 
ডুবাইতে সাধুর না । 

মহাবীর হনুমান অনুকূল হৈয়! যান 
পবন বেগে বহে বা॥ 

অবনী আকাশে ঘোরতর বাতাসে 
হৈল সভ অন্ধকার । 

গাঠ্যার গাবর নায়ের নফর 
নাহিক দেখে নিস্তার ॥ 

গজ-শুণ্ঠাকার বন্ধিখে জলধার 
ঘন ঘন ঘোরতর গর্জে । 

মনেতে পায়্যা ডর বলিছে সদাগর__ 
“যাইতে নারিমু রাক্ছো ॥৮ 

হুড় হড়, ছুর্ছুর্‌ পাড়িছে চিকুর 
যেন বেগে ধায় গুলি। 

বলিছে কাণ্ডার, “নাহিক নিস্তার 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি ॥” 

দেখিতে অদ্কৃত পাড়িছে বিদ্যুৎ 
আচ্ছাদিল গগনে ভানু । 

বিপদ গুণিয়া বলিছে বাশি 
“কেন বা বাণিজো আশমু ॥” 

তরণী সাতখান চাপিয়া হনুমান 
চক্রাকারে দেই পাক। 

হুড়ভড়, বহে ঝড় উড়াইল ছইঘর 
প্রলয় পৰনের ডাক ॥ 

কুন্দীর মকর আসিয়া বিস্তর 
ডিঙ্গার আশেপাশে ভালে । 

জলেতে নৌকাকে পাক দিয়া রাখে 
অহি ধায় গিলিবার আশে ॥ 

বিপদের কালে কালীদহ উলে 
কাণ্ডার জড় হৈল শীতে । 





৯৮০ 





মনসার বধিব পরাণ" 
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কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ--টাদের হুগতি 


ধুলায় লোটায়্যা কান্দে আর বাঙ্গাল বলে। 
“সাত গাঁট্যা টেন মোর ভাস্তা গেল জলে ॥৮ 
আর বাঙ্গাল বলে, “ভাই, এ তাপে মরি। 
এমন নাহিক বস্ত্র উভু কর্যা পরি ॥ 
বিদেশে হারান্ত প্রাণ চাদ বাণ্যার পাকে । 
ডাকাচুরি নহে ভাই কৰ গিয়া কাকে ॥* 


যতেক বাঙ্গাল তার! চারিদিকে চায় । 
মনসার হটে চাদ বাণা! জল খায় ॥ 
চক্ষু রাঙ্গ। পেট বড় খাইয়। চুবানি | 
চাদ বলে, “দুঃখ দিল চেক্গমুড়ি কানী ৷" 
শুনিয়! হাসেন রথে জয় বিষহরী । 
ঝলকে ঝলকে জল খায় অধিকারী ॥ 
সাধুর ছর্গতি দেখি বিদরয়ে হিয়া । 
বন্তা ছিল শতদলে দিল ফেলাইয়া! ॥ 
জল থায়্যা মরে সাধু ঘন বহে শ্থাসে ৷ 
হেনকালে পল্মফুল সমুখেতে ভাসে ॥ 


চাদ বলে, "এই পল্ছে মনসার জন্ম । 
হেন পল্ম পরশিলে অনেক অধর্ম ॥” 
এত ভাবি চাদ বাণ্যা না ছু-ইল ফুল। 


ভেলায় চাপিয়। সাধু পাল্য গিয়া তড়। 
“শিৰ, শিব” বলি যাতবার করে গড় ॥ 
বিবস্বের পাকে জলে রহিল বসিয়া । 

নেত ধুবিনী তারে কহিল আসিয়া ॥ 

নেত বলে, “চাদ বাণ্যা তোম! নাহি জালে । 
বাদী না মারিহ দেবী রাখিও পরাণে ॥ 
তৰে তোমার পুজ্জ| হৈব প্রচার । 

এবার সঙ্গটে প্রাণ করহ নিস্তার ॥* 


শুনিয়! সখীর বোল জগত-জননী । 
কুলবধূ-সৃতি বাতা হৈলা আপনি ॥ 








পরম! হুন্দরী রূপে দিতে নারি সীমা । 
সাত পাঁচ কুলবধ সঙ্গে লৈয়া রামা ॥ 
জরৎকারু-জায়া দেবী জয় বিষহরী । 
জল আনিবারে চলে কাখে কুস্ত করি ॥ 
যেখানে সে চাদ বাণ্যা হৈয়াছে বিবসন ৷ 
সেইখানে মনসা! গিয়! দিল দরশন ॥ 


কুলবধূগণ দেখি সাধু লঙ্ভ| পায়। 
বিবসন অঙ্গ সাধু জলেতে লুকায় ॥ 
সকল রমনী বলে, “ক্ষেপা দিগন্বর । 
বিৰিস্তে বসিয়া কেন, মড়াকানি পর ॥” 
শ্মশানের কানি সাধু লাজে গিয়া পরে । 
ভিক্ষা মাগি খাতো গেল নগরে নগরে ॥ 
বাম হাতে হোল! তার ছেঁড়া কাথা গায়। 
মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায় ॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায় । 

* “করগো, করুণাময়ি, নায়কেরে দয়া ॥" 








কেতকাদান ক্েমানন্দ__নিত-গৃছে 


মনসা মনেতে জানিল তুরিতে 
গেল! গণেশের ঠাই । 

“দণ্ড দুই তরে নুষা দেহ মোরে 
এই ভিক্ষা মাগি, ভাই ॥* 

কহে গণপতি, “শুন গো, অগতি, 
সৰ্বথা দিলাম মুষা। 

নিশ্চয় স্বরূপে কহিবে আমাকে 
কাহারে করিবে হিংসা ॥" 


কহেন জগতী “শুন, গণপতি, 
কহিলে না দেহ জ্ঞানি। 

চাদ সদাগর মোরে নিরন্তর 
বলে চেঙ্গমুড়ি কানী ॥ 

কি আর বলিব তাহারে ছলিব 
মুযা দেহ লন্দোদর ।” 

ইন্দুর লইয়। দিল দেখাইয়া 
“ঞী ধান্য চুরি কর।” 

দেৰীর আদেশে ভূমিতে প্রবেশে 
দস্তে বিদারিয়া মাটি । 

গণার ইন্দুর বড়ই চতুর 


ধান্য নাবাইয়া খালে গণার ইন্দুর । 

চাদ বাশ্যা দেখ্যা বড় হৈল আতুর ॥ 

চাদ বাণ্যা বলে, “আমি ভিক্ষা মাগি আনি । 
হেন ধান্য চুরি করে চেক্গমুড়ি কালী ॥* 
মনসারে গালি দিয়ে বনে বলে যায়। 
মনসার হটে সাধু আরো দুঃখ পায় ॥ 


নর নমবাদ 


মনশা-মঙ্গল 


শ্বেত মাছিরূপ হৈয়া বিষহরী চলে। 
উড়িয়া বসিল গিয়া আখেটির ডালে ॥ 
এ বার বহসর তারা না পায় শিকার । 


কানন বেক্টিত কৈল যত ব্যাধগণে । 
আহার ফেলায়! পক্ষ নাবাল্য যতনে ॥ 
আহার পাইয়! পক্ষ চরে নানা স্থখে । 

চাদ বাণ্যা “হায়” বল্যা ডাকে মনোদুখে ॥ 
পাইয়! সাধুর শব্দ যত পক্ষ উড়ে । 

খতেক আখেটি তার! চাদ বাণ্যায় বেড়ে ॥ 
চারিভিতে বেড়িলেক যত পক্ষমার! । 

চাদ বাণ্যার চুলে ধরা! সবে মারে তার! ॥ 
“না! মার, না মার" বলে চাদ অধিকারী । 
“কোন দোষে মার, ভাই, চুরি নাহি করি ॥” 
তারা বলে, “কেন মোর পক্ষ দিলি তাড়।। 
কোথা! হৈতে কাল হৈয়া আল্যি ভ্যাড়ার ভাড়া ॥ 


তথা হৈতে চাদ বায কান্দিতে কান্দিতে ৷ 











কেতকাদাস ক্ষেমাননদ__ হিতে 


যেই যার হয় মিত সেই তার করে হিত 
ইতিহাসে কর অবধান । 

ভরতেরে রাজ্জা দিয়! জানকী-লক্মমণ লৈয়। 
যখন কাননে গেলা রাম ॥ 

জনক-নন্দিনী সীতা রাবণ লইল তথা 
খুইল কনক-পুরীর মাঝে । 

বিপদে রামের মিত কাননে করিল হিত 
স্থঞ্রীৰ বানর কপিরাজ্দে ॥ 

ৰালীরাজ্জা করি বধ মিত্ৰে দিল রাজ্জ্যপদ 
এক বাণে ভেদি সপ্ত তাল । 

স্থত্গীৰ ৰানররাজ্জ মিত্রের করিতে কাঙ্জ 
সিদ্ধুক্ষলে বাধিল জাঙ্গাল ॥ 

দুইজনে করি মিত দুহে দু'হ| করি হিত 
করিল আপন প্রাণপণে । 

রাম-ন্থৃগ্রীবের যশে শিল! তরু জলে ভাসে 
তার কীতি ঘোষে জগজ্জনে ॥ 

পঞ্চভাই যুধিষ্ঠির রণে ছিল! মহাবীর 
পাশা হার্যা গেল! বনবাসে । 

বিরাট রাজার ঠাই মিত্রভাবে পঞ্চভাই 
রহিল অজ্ঞাত পরবাসে ॥ 

আছিলা ভ্রীবতুস রাজা শিবের করিত পৃজ্ছা 
একভাবে রঙ্জনী-দিবসে । 

শনি এহ কৈল পীড়া গেল রাজাপাট ছাড়া! 
দ্বাদশ বহসর বনবাসে ॥ 

তেন মোর হীন দশা তোমার মন্দিরে বাসা 
আইনু পাইয়! বড় ভীত ।” 

নাহি জানে অধিকারী মনসার দুই বারি 
নিত্য পৃজ্দা করে তার মিত ॥ 

“ভাল, ভাল” ৰলে মিত “মোর বাড়ী উপনীত 
আহ্তাছ অনেক দিনের পরে ।” 


আগে জল-পিঁড়ি দি  মিতেরে বসাল্য নিরা 


মনসার বারি যেই ঘরে ॥ 


টানি 


১৮৬ 





বর্বর ভশড়ায়ে খাও কালী । 
ঘোর মিতা তোর তরে কোন গুণে পুঙ্গ! করে 
তার তন্ধ আমি নাহি জানি ॥" 


© 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ--কাঠুরিযার সঙ্গী 


নগরে বেচিলে বোকা! পাই পণ আট । 

জাতি অনুসারে মোর! নিত্য কাঢি কাঠ ॥” 
চাদ ৰলে, “তোম! সভা হৈতে আমি তেজা। 
একেবারে মাখে লব দুই-দুই বোকা ॥ 

নগরে বেচিলে পাৰ কাহুন কাহুন । 

তবে কেন দুঃখ পাই বুলি বনে বন ॥ 

সঙ্গে কর্য| লহ মোরে কাঠুরিয়া ভাই । 
তোম! সভার প্রসাদে কান্ট বেচা! খাই ॥* 


তারা সভ বলে, “তুমি দুঃখ কেন পা । 
আম! সভার সঙ্গে আসি কান্ট বেচ্যা খাও ॥* 
এই অন্মুমানি সাধু কাঠরিয়! সনে ॥ 

কাষ্ট কাটিবারে গেল গহন কাননে ॥ 

নান! কাষ্ঠ কাটিয়! কাঠর্য! বান্ধে বোঝা । 
চন্দনের কাষ্ঠ ভাল চিনে চাদ ওঝা ॥ 

বড় বোঝ! বান্ধে সাধু চন্দনের কাষ্ঠে। 
ঘাড়ে তুলে দিল তার জন সাত আস্টে ॥ 
কান্ট বোঝ! লৈয়! সাধু যায় আগে আগে । 
স্থুখের শরীর তার বড় দুঃখ লাগে ॥ 


কাষ্ঠ বেচ্যা খাত্যে যদি চাদ বাণ্যা যায়। 
হংসরথে বিষহরী দেখিবারে পায় ॥ 
বল, নেত গো, উপায় বল মোরে । 
বেচ্যা খাত্যে যায় চাদ সদাগরে ॥ 
কাষ্ঠ বেচা খায়্য! যদি সাধু গেল দেশে । 
আমারে দিবেক গালি মলে যত আসে ॥" 


হনুমান উহার কান্ঠের উপরে । 
en বা RA 


শুনিয়! সধীর বোল মনসাকুমারী ॥ 
পবনের পুত্র বল্যা সঙরণ করি ॥ 
অবিলম্দে আল্য তথা ৰীর হনুমান । 
দেবীর চরণে বলে করিয়া প্রণাম ॥ 
শ্যদি মোরে আজ্ঞা কর, জয় বিষহরি । 
'আকাশের চন্দ্র সূ আনি দিতে পারি ॥ 








যত দুঃখ পায় সাধু তত গালি পাড়ে । 
বড়াই লাগিয়া মরে, স্বভাব না ছাড়ে ॥” 








কেতকানাস ক্ষেযানন্দ__কিপ্রগ্ৃহে 


রচিল কেতকাদাস সেৰিয়া জগতী ) 
“ভক্ত নায়কে বর দেহ, ভগবতি ॥* 


নদিপ্রগ্বহ 


বিবাদ ভাবিয়! সাধু কান্দিতে কান্দিতে । 
উপনীত হৈল গিয়া বিপ্রের বাড়ীতে ॥ 
“অবধান কর, গৌসাই, করিয়া প্রণাম । 
চম্পাই নগরে ঘর চাদ মোর নাম ॥ 
লক্ষপতি ছিলাম ইবে দশা! হৈল হীন। 
তোমার বাড়ী রহিয়! কুলাব কতদিন ॥ 
থাকিব তোমার বাড়ী বহিয়া কম্মল। 
উদর পূরিয়া মোরে দিবে অল্পজল ॥ 
যখন যে কার্ণ বল করিবারে পারি। 
চম্পাই নগরে ছিলাম চাদ অধিকারী ॥” 


এতেক শুনিয়া তারে বলিছে ব্রাহ্মণ । 
“মন দিয়! মোর কার্য কর 'অনুক্ষণ ॥ 
প্রদান পুত্রের তুল্য বাড়াব সন্মান । 
আজি গিয়া তুমি মোর নিড়াইবে ধান ॥” 
এতেক বলিয়! দ্বিজ্গ তারে নিয়া সাথে । 
ধান্য নিড়াবার হেতু বসাইল ক্ষেতে ॥ 
অন্ধকার মায়া কৈল জয় বিষহরী। 
খান্যা-খড় নাহি চিনে চাদ অধিকারী ॥ 
মাড়িয়া ধান্যের গাছ রাখে যায় খড়। 
কুপিয়া ব্ৰাহ্মণ তার গালে মারে চড় ॥ 


১৬৯ 


পঞ্চমাস গর্ভ লোকে জানে সর্ব 


এ শুভ দিবসে মনের হরিষে 
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কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ--লৰীন্দরের জন্মগ্রহণ 


দাসী ডাকে আনে ধাই ॥ 


মুৰ্ছাভঙ্গ হেন হইল বদন 
মুখে না নিঃসরে কথ! ॥ 

চক্ষে পড়ে পানী কাতর বাণ্যানী 
পূর্ণ চতুর্দশী দিনে । 

মনসার বরে পুত্র লখীন্দরে 
প্রসবিল শুভক্ষণে ॥ 


১৭১ 


4 


১৭২ 





ভি 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্_ গৃহে লাঞ্ছনা 


পুত্র প্রাপসম দেখে অবিরত কোলে কাখে 
ভূমিতে এড়িতে নাহি মন । 

তিন চার পঞ্চ মাসে নিজ্জ মল-হুরিষে 
ছয় মাসে করাল্য ভোজ্জন ॥ 

হাতে হেম তাড়-ৰালা হামাগুড়ি করে খেলা 
হাসি হাসি দস্ত দেখায় । 

আন দিনে আন ঠাম লধীন্দর তার নাম 


স্থকৰি কেতকাদালে গায় ॥ 


ফৰেন্ছলার জন্মগ্রহণ 


চাদ বাণ্যার পুত যদি হৈল লখীন্দর | 
বেহুলার জন্ম শুন কত দিনান্তর ॥ 
নিছনীনগৰে বাশ্যা সায় অধিকারী । 
তাহার বনিতার নাম "মলা! সুন্দরী ॥ 
শাপে ভ্রস্ট হৈয়া উষা তার গর্ভে বাসে ॥ 
বেহুলার জন্ম হৈল উত্তম দিবসে ॥ 
চাদমুখী খঞ্জন-নয়নী কলাবতী । 

অধর প্রবাল-রঙ্গ বিদ্যুতের জ্যোতি ॥ 
চিরণ চিরণ দন্ত উচ্চ কপালিনী । 
মনসার ব্রতদাসী জনমিল তিনি ॥ 
মা বাপের বাড়ীতে বেহুল! নাচে গায়। 
বেহুলার নতা-গীতে অমল! মোহ যায় ॥ 
শিশুকাল হৈতে কন্যা শিখে নৃতাগীত ৷ 
স্বত পতি জীয়াইব ললাটে লিখিত ॥ 
বেহুলা লখাই তারা বাড়ে দুই জন। 
চাদ বাণ্যা লৈয়া কিছু শুলহ কখন ॥ 


স্বগ্ৃচহু লাঞ্ছনা 
তথা নানা দুঃখ পায়্যা চাদ সদাগর । 
অশেষ যন্ত্র পায়্যা আল্য নিজ ঘর ॥ 
মনসার মায়া! সাধু এড়াইতে নারে। 
সাত ডিঙ্গ! ডুবাইয়! সাধু আল্য ঘরে ॥ 
ছেড়া কানি পরিধান মলিনতা বেশে । 
সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়! সাধু আল্য দেশে ॥ 


৯৭৩২, 


১৭৪ 


ভি 


নসা-নঙ্গল 


হেনকালে বিষহুরী তাহারে ছলিতে ৷ 
দৈবভ্ হৈয়া নিল পাজি পু খি হাতে ॥ 
কপালে কাটিল ফোট! কক্ষতলে পু'থি ॥ 


ভুষে খড়ি পাতি করে গণন পঠন ॥ 
দৈবজ্ঞ বলেন, “শুন, সনক! স্তন্দরি । 
নিশ্চয় তোমার বাড়ী আজি হব চুরি ॥ 
মাথায় নাহিক চুল পরিধান টেন! ! 
সাবধানে থাকিবে আসিৰে এক জলা ॥ 
ধরিয়ে তাহারে তবে মারিহ মারপ।* 
গণক এতেক বল্যা করিল গমন ॥ 


নিজ্ঞ বেশে নিজ্ঞালয় গেলেন কমল! । 
চাদৰেণে ৰনে বনে আস্থে৷ হেন বেল! ॥ 
লজ্ভাতে না গেল সাধু দিবসের পাকে। 
কলাবনে চাদ বাশা। লুকাইয়া থাকে ॥ 
কলাবন হৈতে বাণ্যা উকি দিয়া চায় । 
বাহির উঠানে দেখে লখাই খেলায় ॥ 
সন্ধ্যাকালে ঝাউয় চেড়ী গেল কলাবন। 
চোরের আকুতি তথা দেখে একজন ॥ 
ধায়্যা গিয়া ঝাউয়া চেড়ী সনকারে কয়। 
“কলাবনে কিট! লড়ে মনে পাইলু ভয় ॥* 


40 


“চোর, ১ 





চক্ষে পড়ে পানী সনকা! বেপ্যানী 
প্রাপনাথ তরে বলে ॥ 

শুন, সদাগর কোথা মধুকর 
কহ তুয়! পায় পড়ি।” 

সাধু হেনকালে সনকারে বলে 


ছয় পুত্র মৈল ভরাডুবি হৈল 
দেবী মনসার বাদে ॥ 

বিষ-বিনোদিনী অনন্তরূপিণী 
তারে তুমি দেহ গালি। 


সনকার বোলে সাধু কোপে ছলে 





ভি 


_/লখীন্দরের বিবাহ 
কন্যার সব্জানল 


দিবসে দিবসে বাড়ে পুত্র লখীন্দর ৷ 
সনক! সহিত যুক্তি করে সদাগর ॥ 

দিনে দিনে বুদ্ধি বাড়ে শাপের কারণ ॥ 
পড়িয়া! শুনিয়! হৈল বড় বিচক্ষণ ॥ 
সনক! সহিত যুক্তি করে সদাগর । 
শবিভার লায়েক হৈল পুত্র লখীন্দর ॥ 
কোথা বিভা দিব, শুন, সনকা বেশযানী |” 
কিছ্কর পাঠায়ে সাধু পুরোহিত আনি ॥ 


ত্রাঙ্গাণ দেখিয়ে তারে কৈল নমক্্ার ॥ 
বসিবানে দিল তারে আসন ভূঙ্গার ॥ 
আসনে বসিয়ে দ্বিজ্গ পাখালে চরণ । 
সন্দক্ষের প্রস্তাবে বসিল ছুই জন ॥ 
চাদ সদাগর বলে, “জনার্দন দ্বিজ । 
তুমি মোর পুরোহিত চিরকাল নিজ ॥ 
ভাল মন্দ যত কম সভ তোমার ভার । 
এক নিবেদন করি অগোতে তোমার ॥ 
কোন বণিকের কন্যা আছে অবিবাহি। 
সম্বন্ধ করহ তারি সহিতে লখাই ॥ 
কুলে শীলে অর্থে হবে আমার দোসর । 





১৭৮ 





@ 


মনলা-মহ্গল 


“আমার বচনে যাহ নিছনী নগরে। 
অবিবাহি ক্যা আছে সায় বাণ্যার ঘরে ॥* 
এতেক শুনিয়! ছ্বিজ্জ করিল গষন । 
নিছনী নগরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

প্রধান বণিক তাহে সায় অধিকারী । 
অবিবাহি কন্যা। তার বেলা স্বন্দরী ॥ 
ঘটক হইয়! দ্বিজ গেল তার বাড়ী । 
ৰসিতে আসন আগে দিল জল-পিঁড়ি ॥ 
বেহুলা লইল গিয়! চরণের ধূলি। 

ঘটক দেখিল তার আউদড় চুলি ॥ 


ব্রাহ্মণ বলেন, “বাণ্যা, শুন তোরে কহি। 
এত বড় যোগ্য কন্যা আছে অবিবাহি ॥ 
সভার প্রধান তুমি বণিকের নাথ । 
কন্যা দেখে কেমনে উদরে দেহ ভাত ॥ 
দেখিয়ে উত্তম বরে কন্যা দেহ দান । 
বচন না শুন পাছে পাবে অপমান ॥* 
ঘটক বলেন, “বাণ্যা, কর অব্ধান । 
চাদ সদাগর বটে তোমার সমান ॥ 
কুলে শীলে অথে বটে তোমার দোসর । 
অবিবাহি পুত্ৰ তার আছে লধীন্দর ॥ 
তার তুলা রূপে গুণে নাহি অন্য বর । 
তারে কন্যা! দেহ তুমি সায় সদাগর ॥" 
সায় সদাগর বলে, “তুমি যদি জান। 
গণক আনিয়া তবে দুই রাশ্যে গণ ॥ 
গণিতে পড়িতে যদি ঠিকমত হয়। & 
তৰে সে ইহার কথা কহিব নিশ্চয় ॥* 
এতেক শুনিয়া ছি হৃষ্ট হৈলা বড়ি । 





০৮৮০৪ 





কেতকাদাগ ক্ষেঘানন্দ-_ঘউকের প্রত্যাবর্তন 


চম্পকনগরে বাণ্যা চাদ অধিকারী । 
তোমার ঝিয়ারী হব তাহার বৌরারী ॥* 
সায় সদাগর বলে, “শুন, মহাশয় ।* 
মনসার পাদপন্দে ক্ষেমাননদ কয় ॥ পথ 
ঘটক প্রত্যাবর্তন 
করিয়া যুগল কর কহে সায় সদাগর, 
“শুন, হে ঘটক জনাৰ্দন । 
চম্পাই নগরে গ্রাম চাদ সদাগর নাম 
তাহার বহুত আছে খন ॥ 
ইখে কিছু নাহি আন তার পুতে কন্যাদান 
দিব আমি কৈল অঙ্গীকার ।” 
উল্লসিত হাস্থ মুখে নির্ণন্ত করিয়! স্থখে 
ঘটক করিল আগুসার ॥ 
চম্পাই নগরে গিয়া দ্বিঙ্গ উপনীত হৈয়া 
কহিল সকল বিবরণ । 
“শুন, চাদ অধিকারি, আষি নিবেদন করি 
খানিক ইহাতে দেহ মন ॥ 
তোমার আদেশ পায়] কন্যার চেষ্টায় গিয়া 
উত্তরিন্ু উজ্জানীনগরে ৷ 
ধনপতি দত্ত তথা কহিল কন্যার কথা 
উপদেশ কহিল আমারে ॥ 
নগর নিছনী গ্রাম সায় সদাগর নাম 
তার কন্যা আছে অবিবাহি। 
বেহুলা নামেতে কন্যা রূপে গুণে এক ধন্যা 
ধনপতি উপদেশ কহি ॥ 
এত উপদেশ পায়যা নিছনীনগরে গিয়া 
উপনীত হৈমু তার বাড়ী । 
সায় সদাগর মোরে অনেক বিনয় করে 
বেহুলা আনিল জল-পিঁড়ি ॥ 
কথায় কথায় কহি, “যোগ্য কন্যা অবিবাহি 
সন্বন্ধ না কর কোনখানে ৷ 
সভার প্রধান বায অবিবাহি তোর কন্যা 


৯৮০ 








“আমি বলি হেনকালে, _ ‘আছে তোর সমতুলে 
চল্পাইনগরে চাদ বাপ্যা । 


চম্পাই নগর গ্রাম চাদ সদাগর লাম'__ 
বড় হৃষ্ট হৈল তাহা শুন্যা ॥ 

গণক পাতিল খড়ি গণনা করিল বড়ি 
বেভুলা লখাই ছুই নামে । 

দৈব-নিৰ্বন্ধ ছিল উত্তম মিলন হৈল 
নির্ণয় করিল সেইখানে ॥ 

পণাপণ নাহি তায় দানে কন্যা দিতে চায় 
তোমার স্বন্দর লখীন্দরে ৷” 

ঘটক বলেন এত চাদ বাণ্যা হরষিত 


সনকার সস্তোধ অন্তরে ॥ 


ভি 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ_ সম্বন্ধ স্থির ১৮১ 


গঞ্জেন্দগামিনী রাম! কূপে জ্িনি তিলোত্তমা 


বেহুল। নাচনী তার নাম ॥ 


বার নাসে বার ব্রত অমাব্া করে কত 
দেবকাধ করে অবিশ্রাম ॥ 
তোর পুত্র লবীন্দর বেছুলার যোগ্য বর 


ইথে কিছু নাহিক অন্যথা ৷” 


দেৰীর চরণ আশে গাইল কেতকাদাসে 


বিষহরী যারে বরদাতা ॥ 


সঙ্গন্ধ স্হির 
ঘটক বলেন, “বাণ্যা, ব্যাক্জ লাহি আর । 
নিছনীনগরে তুমি কর আগুসার ॥ 
কন্যা-দেখ! সঙ! লহ যে হয় উচিত । 
কথাৰাতা কহ গিয়ে ৰেহাই সহিত ॥* 
এতেক শুনিয়! সাধু আনন্দ বিশেষ । 
হাড়ি ভর্য| নিল সাধু মলাম সন্দেশ ॥ 
বিচিত্র বসন নিল বনু মূলা যার । 
মলাম সন্দেশ সাধু নিল সাত ভার ॥ 
পুর্ণ সাজে গেল সাধু কন্যা দেখিবারে । 
উপনীত হৈল গিয়! নিছনীলগরে ॥ 
সায় সদাগর বাণ্যা পালা সমাচার । 
আগু বাড়াইয্া লৈল করিয়া বেভার ॥ 
সম্ভাষ! করিয়া দিল বসিতে আসন । 
একত্রে বসিয়ে কথা কহে তিনজন ॥ 
চাদ সদাগর বলে, “শুনহ, বেহাই। 
ঘটকের মুখে শুনে আইন তোমা ঠাই ॥ 
নুতন কুটন্ব তুমি প্রধান বণিক । 

.. কুলে শীলে অর্থে নাই তোমার অধিক ॥ রর 
আমার সহিত তুমি কর কুটুদ্িতা 1” - 
সায় ষদ্দাগর বলে, “এ ঝোল সৰ্বথা ॥ 
“আমারে জানহ তুমি, তোমা আমি জানি । 
লধীন্দরে বিভা দিব বেহুলা নাচনী ॥* 
চতুর ঘটক ছিল জনাদন সাথে ৷ 
তুলসী আদনিয়! দিল দুজনার হাতে ॥ 





১৮২ মনসা-মঙ্গল 


ক্লসী বদল কৈল বিভার নির্ণয় । 
প্লখীন্দরে বেহুলা দিব,” সায় বাপ্যা কয় ॥ 
হেনকালে চাদ বাণ্যা কহে "আর কথা 
“যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিক্রতা ॥ 
লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন । 

সেই ধনী বিভা করে আমার নন্দন ॥ 
কুল-ক্রিয়াগত আছে পুরুষে পুরুষে ।” 
চাদ বাণ্যার কথা শুক্যা সায় ৰাণা হাসে ॥ 
সায় বাশ্যা বলে, “বেহাই, পাগল অজ্ঞান । 
লোহার কলাই কভু না যার সিজান ॥” 
সাধুর ললাটে বলি বলায় মনসা । 
“আপন কন্যারে তুমি করহ জিজ্ঞাস! ॥ 
লোহার কলাই যদি সিজাইতে পারে | 
সেই কন্যা বিভ দিব পুত্র লখীন্দরে ॥“ 


বেুলারে এত কথ! কহে সায় ৰাণ্য। । 
পুরের যতেক লোক সভে হাসে শুন্য ॥ 
অমলা বলেন, “সাধু, মানুষের বালাই । 
কেমতে রাক্ধিবে ঝিয়ে লোহার কলাই ॥ 


“তোমার কপালে নাই ভাল ঘর বর ॥* 
বেহুল! বলেন, “মাতা, না৷ কর ক্রন্দন । 
লোহার কলাই আমি করিব রন্ধন ॥” 


- আও হাড়ি আও সরা আড়াই হালা বেন।। 
আনিয়া আমার তরে দিব এক জনা ॥ 
le যদি মোর মন থাকে মনসার পার। 
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সান করিৰারে যায় বেহুলা নাচনী । 
ধ্যানেতে জানিল তথ! জগত-জননী ॥ 
ছলিতে আপন দাসী জগতী কমলা । 

বৃদ্ধ ত্ৰাহ্মণীবেশে তথাকারে গেলা ॥ 
ঘাটের কিনারে বুড়ী রহিল বসিয়া ॥ 
বেহুল! নাচনী যায় হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
ঝাপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনী । 
মনসার গায়ে লাগে গোড়ালির পানী ॥ 
বুড়ী বলে, “আ লো, তুই গেলি ছারেখারে । 
চক্ষে নাহি দেখ পথ কোন অহস্কারে ॥* 


বেহুল! বলেন, “আমি সায় বাণ্যার ঝি। 
বাপের পুকুরে নাই তোর বাপের কি ॥* 
বেহুলা বলেন, “বুড়ী, তুমি নহে ভাল। 
না দেখে আপন দোষ মোরে মন্দ বল ॥ 
মধ্যঘাটে বসিয়াছ পথ আগুলিয়া ৷ 
ভ্রমৰশে পড়ি আমি জলে কাপ দিয়া ॥ 
তুমি খে বস্যাছ ঘাটে আমি নাহি জানি । 
কখন লাগিল গায় গোড়ালির পানী ॥* 


বুড়ী বলে, “যেব| হৈল মোর কর্মদোষে । 
দুইজনে করি দান মন-পরিতোষে ॥ 
কার হাতে কিব! উঠে দেখিব এখন ।* 
প্রতিজ্ঞা করিয়া ডুব দিল দুইজন ॥ 
মনসার হাতে উঠে শঙ্ঘ-চন্দন | 
বেহুলার হাতে উঠে স্ববর্ণ-কঙ্কণ ॥ 
কঙ্কণ দেখিয়া দেবী তারে দিল শাপ। 
প্ৰাসরে খাইবে পতি পাবে মনস্তাপ ॥ 
লোহার কলাই সিদ্ধ হবে অনায়াসে ৷” 
এত বলি হংসরখে গেলা নিজ দেশে ॥ 
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১৮৪ 








যনসা-ঙ্গল 


আড়াই হালা কাচা বেনা নয়া হাড়ি সর] । 
ছ বুড়ি লোহার কলাই তাহে দিল ভরা! ॥ 
মনে নে জপ করে মনসার ধ্যান ৷ 
মনসা চিন্তিয়া মনে জ্বালিল উনান ॥ 
আড়াই উকাল ক্কালে আড়াই নিমিষে । 
লোহার কলাই রাম! রান্ধিল হরিবে ॥ 
মনেতে মনসা তারে করিলা কল্যাপ। 
লোহার কলাই হৈল অল্পের সমান ॥ 
লোহার কলাই যদি হইল রন্ধন ৷ 
চাদরে আনিয়! দিল সায়ের নন্দন ॥ 
লোহার কলাই দেখি সাধু পরিতোষ । 
“পতিত্ৰত! বটে কন্যা নাহি কোন দোষ ॥ 
সর্বধ! আমার পুত্র কন্যা! দেহ দান । 
তুমি আমি দুই এক ইথে নাহি আন ॥” 
বিভার লগ্ন নির্ণয় করিল সেইখানে । 
ঘটক সহিত পুরোহিত জনার্দনে ॥ 
পুত্রের সন্বন্ধ করি চাদ সদাগর । 
অবিলম্বে আল্য সাধু আপনার ঘর ॥ 
আসিয়! যতেক কথ! সনকারে কয়। 
লখাই সম্বন্ধ আজি করিল নিশ্চয় ॥ 


সনকার আশঙ্কা 
সনক! কীদিয়। বলে, “শুন, সদাগর । 
মনসা! সহিত বাদ কর নিরন্তর ॥ 
ছয় পুত্র মৈল মোর মনসার হটে। 
পরিণামে নাহি জানি কিব| মোর ঘটে ॥* 
সনকার বোলে বলে চাদ সদাগর । 
“হেঁতালের ঠেঙ্গার কানীর ভাঙ্গিব পীজর ॥* 


সনকা বলেন, “বাশ্যা, গেলে ছারেখারে । 
দেবতা সহিত বাদ কোন মুখে করে ॥- 
দেবতার বচনে সকল হয় লয়। = 
১১৯ তক 
যেই দেব ট হৈল সর্বনাশ । 
2 
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রাবণ ধরিয়াছিল জানকীর কেশে। 
সীতার সম্পাতে বাক্ষা মরিল সবংশে ॥ 
ৰিশালাক্ষী নামে মহামায়া হিষাচলে। 
শুস্ত নিশুস্ত তারে নিতে চাহে বলে॥ 
এই হেতু নাশ হৈল অন্তরের বংশ । 
হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, মধুবংশ ॥ 
ইচ্ছায় বা! অনিচ্ছায় অগ্নি কৈলে হাতে ॥ 
বিদ্ধমানে দেখ হস্ত পোড়া -যায় তাতে ॥ 
কালসর্প ধরে যেই হৈয়! মন্ত্রহীন । 
দেবতা যাহার বৈরী তার দিন ক্ষীণ ॥* 


এতেক বুঝায় রাম! সনকা বেণ্যানী । 

সাধু বলে, “কি করিবে চেঙ্গমুড়ি কানী ॥ 
যেই দিন বিবাহ করিব লধীন্দর | 

তাহা লাগি গড়াইব লোহার বাসর ॥* 
কিন্কর পাঠীক্সা সাধু বিশ্বকর্মা ডাকে। 
ক্ষেমানন্দ বলে, “দেবি, কুপা কর মোকে ॥" 








ভু 


লোহার বান্ধিল পিঁড়ি বন্ধন করিল বাড়ী 
লোহার দেয়াল চারিভিতে । 

লোহার বান্ধিল চাল মাজ্জা! কৈল কাচ ঢাল 
বাসঘর সাভালি পর্বতে ॥ 

উচ্চ হইল অতিশয় লোহার গঠনময় 
বিশ্বকর্মী তাহে বড় রঙ্গি । 

লোহার দেয়াল তায় বিষম অস্ত্রের ঘায় 
চারিদিকে কাটিল কুলঙ্গি ॥ 

দ্বার রাখিল ভাল বিষম কপাট দিল 
বিষম কুলুপ তাহে সাঙ্ছে। 

করিয়া লোহার পাটা দিল চারি চৌকাঠা 
বজ্জসম গঠন বিরাজ্ে ॥ 

কামিল্যা বাসর গড়ি আইল সাধুর বাড়ী 
বসন-ভূষণ পুরস্কার । 


“কেন মাতা, বিষহরি, আমারে ত ক্রোধ করি 
কে আটে তোমার অনুরাগে ॥" 
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দেবীর বচল ভয় কামিল্যা তাহারে কয়, 
“আজি মোর নাছিক নিস্তার । 

বসন কৃষণ পায় আইন বিদায় হৈয়া 
কেমতে যাইব আরবার ॥* 

দেৰী ৰলে তার ঠাই, “না গেলে এড়ান নাই 
নহিলে জালিবে পরিণামে । 

যদি বলে সদাগর, “কেন আলো বিশ্বস্তর' 
কহিবে, ‘আই নু কিছু কামে ॥'” 

বিষম দেবীর মায়া বিশ্বকর্মা তথ! গিয়। 
বাসরে মারিল অন্ত্রাঘাতে । 

লোহার দেয়াল ফুণড়ি দিলেক জঙ্গার-গুড়ি 
সুতার সঞ্চার রঙে পথে ॥ 

কামিল! আইল ঘর তথ! চাদ সদাগর 


ঞ ৰ্চিত্ৰ ০টাপর 
কামিল্য! বিদায় হয়ে গেল নিজ পুরী । 
কাজলারে ডাকিলেন চাদ অধিকারী ॥ 
কাজলা আনিকা! সাধু তারে দিল! পান। 
কাজলা! মাল্যানী করে টোপর নির্মাণ ॥ 
নানা চিত্র লিখে তাহে লিখে নানা ফুল। 
সোনার টোপর রূপে হেম-সমতুল ॥ 
একে একে লিখে তাহে যতেক দেবতা । 
হংসবাহনে লিখে চতুমু'খ ধাতা ॥ 

বৃষে শশিচুড় লিখে গরুড়ে গোবিন্দ । 
হরিশে পৰন লিশে এরাবতে ইন্দ্র ॥ 
কুৰের বরুণ খম দশ দিক্পাল। ও 


গগন পবন ঘোর নন্দী মহাকাল ॥ € 
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নান! চিত্র করে তাহে কাজলা মাল্যানী ॥ 
সে মাত্র নাহি লিখে মনসার ফনী ॥ 
নাগরাশ্যা লমীন্দর জানে সর্বলোক ৷ 
বুড়াকালে সাধু পাছে পায় পুত্ৰশোক ॥ 
তে কারণে নাহি লিখে মনসার সাপ । 
মনসার মনেতে বাড়িল মনন্তাপ ॥ 


আপনি মনস! গেল কাজ্লার বাড়ী । 
“ছুই পুত্ৰ খায়্যা তোরে করি আটকুড়ি ॥ 
ত্রিভুবনের চিত্র আছে মউরে লিখন। 
তার মধ্যে কালসর্প নাহি কি কারণ ॥ 
কুমারী দেবতা দেখ্যা উপহাস কর । 
খরতরী বিষহরী মনে নাহি ডর ॥" 


কাজলা বলেন, “মাতা, হও গো বিদায়। 
লুকাইয়া কালসপ লিখিব উহায় ॥* :-- 
এত শুনি মনসা গেলেন নিন্দ রখে। 
লুকাইয়| কালসর্প লিখিল তাহাতে ॥- 
মনসাকুমারী গেল পিজুয়া-শিখর । 
কাজল! মাল্যানী গেল যথা সাগর ॥ 





(কোতকাদাল ক্ষেমানন্দ_বর-শোতাদাত্র 


নীলান্বর চলে লক্ষপতির তনয় । 
যাদব মাধব চলে জ্ৰুত কথা কয় ॥ 
গোপাল গোবিন্দ তারা চলে দুই ভাই । 
অনন্ত অচ্যুত চলে নিমন্ত্রণ পাই ॥ 
ৰংশীদন্ত শিবসেন শঙ্কর বণিক । 
রামকুণ্ড হরিসেন আইল অধিক ॥ 
শম্ঘদত্ত আলা চাদ বাণ্যার শ্বশুর । 
অনেক বণিক সঙ্গে দোলাত ঠাকুর ॥ 
চৌদ্দ্শ বণিক চলে যাহার সহিত । 
চম্পাই নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥ 
বহুত বণিক 'আল্য চম্পাই নগর । 

বর সাজে সাজ্ছে হেখা বর লখীন্দর ॥ 
হরিজ্র| মাখিয়| হৈল কাঞ্চনের জ্যোতি । 
পরিধান করিল পবিত্র পীত ধুতি ॥ 
চাপিয়া পাটের দোল! লখীন্দর চলে । 
চাদের প্রকাশ যেন গগনমণ্ডলে ॥ 
জনক জননী বন্দে বর লখীন্দর । 
যাইতে গোদিক! ডাকে মন্তক উপর ॥ 
দৈৰের কারণে তাহা কেহ নানি শুনে 
সনক! দিলেক চুন্ৰ বরের বদনে ॥ 
পশ্চাতে নিবসে কাল লখীন্দর চলে । 
ক্ষেমানন্দ বলে, “আজি না জানি কি ফলে ॥” 


স্বর-০সাভাম্বাক্জা 
চাদ হরিয অন্তর 
চলে পুত্রে বিভা দিতে । 
কুলে অনেক বণিক 
চলিল তাহার সাথে ॥ 
মধুর মাদল খেমখোল 
অনেক বাজনা সঙ্গে ৷ 
সব সমাবেশে পরম হরিষে 
আপনা পাসরে রঙ্গে ॥ 
নিছনী নগর 
তাহে বৈসে সার বাণা1॥ 
বর লখীন্দর 


৯৮৯ 





ভি 


কেতকানাস ক্ষেসানন্দ_বেহুলার সঞ্জা 


আইলা হরিণে চাপিয়া পৰনে 
যতেক বেকতা তিলি। 

চাদ সদাগর হরিষ অন্তর 
আঠার বেকতা শুনি ॥ 

আঠার বেকতা শুনি সদাগর 
বলে, “দিব গুয়া-পান ৷" 

মনসা-চরণ করিম ভাবন 
ক্ষেমানন্দ রস গান ॥ 
এবন্ছলার সজ্জা 


১৯১ 





১৯২ 


যনসা-বঙ্গল 


"অপর অগ্তন দিয়ে হর! করি সাঙ্জে) 
একপদে পাস্ডুলি কেহ তাড় অপগভুজে ॥ 
স্বরতরন্দিণী কেহ নাহি দেই গলে । 
এক কর্ণে কর্ণপুর বিপরীত দোলে ॥ 
নগরে নাগরী বত আলা তরাতরি | 
বেহুলার রূপ ভার! সভ্ভে মিলি করি ॥ 


হরির! বাটিয়া দিল বেহুলার গায় । 
নারায়ণ তৈল দিল তাহার মাথায় ॥ 
সোনার চিরনী দিয়! আচড়িয়া কেশ । 
বিবিধ বিধানে তার! সভে করে বেশ ॥ 
কুন্তল বীধিল তার মুকুতার ভোরে । 
নবীন জলদ যেন জিনি পয়োধরে ॥ 
লক্ষনীরূপা৷ বেহুল! লক্ষণ আছে ভাল। 
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি মুখ কৈল আলো! ॥ 
নানা আভরণ পরে যেখানে যে সাজে। 
রতন পাশুলি দিল চরণপঙ্কজে ॥ 
শুভক্ষণ দুইজন গন্ধ অধিবাস । 
ক্ষেমানন্দ বলে, “দেবি, রিপু কর নাশ ॥” 
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কেতকাদাস ক্ষেমানন্ষ_সম্প্রদান 


পুঙ্ছিয়ে মাতৃগণ বস্তুর পুঙ্গন 
দিলেন ধারা যথা বিধি ॥ 


বেহুলা স্থন্দরী মঙ্গলিল হাড়ি 
লখাই ঢাকে সাত বার । 

হইয়| হরবিত করিল সর্বনীত 
তন্তু-সূত্ৰ চারিদিকে তার ॥ 

'অমলা হরষিতে বরণ করিতে 
লইয়া গুষধের ভাল! । 





যনসা-মঙ্গল 


ঘটক পুরোহিত করিল সর্বনীত 
বিভার দণ্ড শুভক্ষণে । 

হরিয-অন্তরে বেছলা-লখীন্দরে 
ছামানি করে দুইজনে ॥ 


লখীন্দঢের মোহ 

কান্দেরে বর্যাতিগণ অঝোর ঝরে। 
“লখীন্দর মৈল রে, কি লৈয়া খাব ঘরে ॥ 
লখীন্দরে মনস! মারিল মোহবাণ । 
ছামানি করিয়ে হাতে হরিল গেয়ান ॥"_ 
কল্যাতি বর্যাতি কান্দে হইয়া! কাতর । 
“কেন দেবী সনে বাদ কৈল সদাগর ॥* 
ধুলায় লোটায্যা কান্দে কন্যাতি বর্যাতি। 
“ক্ষ রক্ষ, ক্ষম, দোষ, জননি জগতি ॥” 


বেহুলা মনসার দাসী কোন কর্ম কৈল। 
লইয়া শতেক এয়ো| জাত পাতাইল ॥ _ 


রি 





© 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ__লশীক্ষরের মোহ 


পুনরপি উঠে বালা! পাইয়া প্রাণদান ॥ 
দেখিয়া সে চাদ বাণ্যার উড়িল পরাণ ॥ 


মনসার দাস-দাসী-_বেহুলা-লখাই । 
ক্ষীর ভোজন দোহে কৈল সেই ঠাই ॥ 
তিলেক ন! থাকে সাধু মনসার ডরে। 
পুত্রবধূ শোয়াইৰে লোহার বাসরে ॥ 
চাদ সদাগর বলে, “শুন, হে বেহাই । 
আমারে বিদায় কর নিন্দ দেশে যাই ॥” 
সায় বাণ্য। বলে, “আজি করহ বিশ্রাম । 
রজনী বঞ্চিয়! কালি যাও নিজধাম ॥* 
এতেক শুনিয়া তবে বলে অধিকারী । 
“আমা সনে বাদ করে জয় বিষহরী ॥ 
ছয় পুত্র মৈল মোর মনসার হটে । 
পরিণামে নাহি জানি আর কিবা ঘটে ॥ 
অবিরত মনে করি মনসার ডর । 
সাতালি পৰ্বতে কৈলু লোহার বাসর ॥ 
আজি লৈয়া শোয়াইব পুত্রবধূ তাতে । 
আমারে বিদায় তুমি কর হরিতে ॥* 


এতেক শুনিয়া তারে বলে সায় বাণ্যা। 
“তোমার পুত্রেরে আমি দান কৈলু কন্যা! ॥ 
তুমি বিসন্বাদ কর মনসার সনে । 
এইখানি ভাবি আমি ভীত হৈলাম মনে ॥+ 
চাদ বাপ্যা বলে, “তোমার তারে নাহি ভয়। 
আমারে বিদায় কর তবে ভাল হয় ॥* 





১৯৬ মনসা-মঙ্গল, 


বেহুলা নাচনী প্রবোধিয়া সভাকারে ॥ 
শুভক্ষণে যায় রাম দোলার উপরে ॥ 
বরকন্যা যাইতে বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা । 
দেখিতে ধাইল যত নগরের অঙ্গলা ॥ 


পুত্রবধূ লৈয়! সাধু নিজ দেশে যায়। 
হংসরথে বিষহরী দেখিবারে পায় ॥ 
মনসার ভয় সাধু মনে মনে গণি। 

ইখে দুঃখ দেয় পাছে চেঙ্গমুড়ি কানী ॥ 
মুখেতে কৌতুক সাধু হৃদয়েতে দুঃখ । 
"প্রভাতে উঠিয়। কালি কুড়াৰ যৌতুক ॥” 


লোহার বাসঢের 


পুত্রবধূ সদাগর না লইল ঘরে। 
সেইরূপে শোয়াইল লোহার বাসরে ॥ 





ভি 


কেতকালাস ক্ষ্যোনন্দ--সপাঘাত ১৯৭ 


সৰ্পাঘাত 
দেবী বিষ-বিনোদিনী ডাকিল। যতেক ফনী 


চলিতে পাতাল ফণী কুল কুল শব্দ শুনি 


ত্রিভুৰনে আছিল দেবীর যত ফণী । 

ডাকিল সভার তরে বিষ-বিনোদিনী ॥ 

মনসা বলেন, “শুন, বড় বড় সাপ । . 
কোন জনে ঘুচাইবে মোর মনস্তাপ ॥ 

সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর ৷ 

তাহে শুয়া নিদ্রা যায় বেহুলা লখীন্দর ॥ 

বিষম লোহার ঘর লোহার কপাট । 

দুরন্ত প্রহরী জাগে যাইতে নাহি বাট ॥ 

লখীন্দরে খাইতে পারিবে যেই জনে। 

সে জন উঠাহ পান মোর বিমানে ॥* 


সরোবর সম যার প্রসারিত সু । 
বাসনে যাইতে তার! হেট করে মুড ॥ 
সিক্ষরটাদা ছাতারিয়। নাগ চর্মকসা। 
বাসরে যাইতে তারা না করে ভরসা ॥ 
হেনকালে উঠি বলে সর্প বন্করাজ্জ । 
“আমারে আরতি দেহ সিদ্ধ করি কাজ ॥+ 





b মনগা-মন্দল 


পুষ্পপান দিয়! দেবী পাঠাইল তারে ॥ 
বন্ধবাজ ফণী গেল প্রথম প্রহরে ॥ 
কপাটের আড়ে থাকি উকি দিয়া চায়। 
বেহুলার নি্র| নাহি দেবীর কৃপায় ॥ 
কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভুজঙ্গ । 
চমকি বেলা উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ॥ 
বাখিত করিল তারে মধুর বচনে ৷ 
কাঞ্চনের বাটি দিল কাচ! দুগ্ধ সনে ॥ 
বেছুলা বলেন, “খুড়া, কোথা আছ তুমি । 
তোমা সভা! ন! দেখিয়! নিত্য কান্দি আমি ॥ 
অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ । 
আমার কঠিন বাপ না! করে তাল্লাস ॥ 
মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান । 
কাঞ্চন বাটিতে কর কাচা দুষ্চ পান ॥ 
এতেক শুনিয়া সাপ বড় লক্জ্! পায়! । 
কাচা দুগ্ধ পান করে হেটমু্ড হয়া ॥ 
বেভলা ন! করে ভয় মনসার দাসী । 
সপ্পের গলায় দিল স্থবর্ণ-সাড়াশি ॥ 
"ক্ষীর অমৃত খাও, বলি যে তোমারে । 
স্থখে শুয়া নিদ্রা যাও হড়পী ভিতরে 


বত বন্দী হৈল বিষম বন্ধনে । 
দেবী বলে, “কেন না আইল এতক্ষণে ॥ 


৮৮8 


বেহুলা নাচনী বুঝি নাগ বন্দী 








ভি 


কোহকাদাস ক্ষেযানন্ষ__সর্পাঘ1ত 


অবিরত মনে কত গণিব হতাশ ৷ 
আমার কঠিন বাপ না করে তল্লাস ॥ 
মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান । 
কাঞ্চন বাটিতে কর কাচা দুষ্ধ পান ॥* 
এতেক শুনিয়! সর্প বড় লক্গ জা পায়্যা । 
কাচা দুদ্ধ পান করে হেঁটমুণ্ড হয়্যা ॥ 
বেহুলা ন! করে ভয় মনসার দাসী । 
সাপের গলায় দিল স্থবর্ণ-সাড়াশি ॥ 
“ক্ষীর অমৃত খাও, বলি যে তোমারে । 
স্থখে শুয়্যা নিজ! যাও হড়পী ভিতরে ॥" 


দুই নাগ বন্দী হৈল দুই পর রাতি। 
উদয়কাল নাগ খে পাঠাইল জগতী ॥ 
বিষম লোহার ঘরে গেল উদয়কাল। 
ভুজঙ্গ দেখিয়া রামা পাতে মায়াজ্ছাল ॥ 
কপাটের আড়ে থাক্যা উকি দিয়া চায়। 
বেভুলার নিদ্রা নাহি দেবীর মায়ায় ॥ 
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে । 
কাঞ্চনের বাটি দিল কাচা দুগ্ধ সনে ॥ 
বেহুলা বলেন, "কেটা, দাদ! আইলে গো। 
এতদিনে জানিলাম বাপের আছে পো ॥ 
রাত্রি-দিন কান্দি আমি না দেখি সোদর । 
অভাগিনী বন্দী হৈশু লোহার বাসর ॥ 
মনে না করিহ কিছু সেই অভিমান । 
কাঞ্চন বাটিতে কর কীচা দুগ্ধ পান ॥* 
এতেক শুনিয়া সর্প বড় লজ্জা! পার্যা । 
কাচা ছক্চ পান করে হেঁটমুগ্ড হয় ॥ 
বেহুলা কেবলমাত্র মনসার দাসী । 
সপেরি গলায় দিল ন্তবর্ণ-সাড়াশি ॥ 
“ক্ষীর অস্ত খাও, বলি যে তোমারে । 
স্থখে শুয়া! নিজ বাও হড়লী ভিতরে ॥” 
ক্ষেমানন্দ বলে, “এত মনসার মায়! । 
করগো, করুণাময়ি, নায়কেরে দয়! ॥+ 
তিন নাগ বন্দী হৈল রাতি তিন পর । 
হেনকালে জাগিল বল্লভ লগীন্দর ॥ 


১৯৯ 





বেহুলা বলেন, "প্রভু, না জানি কি ঘটে । 
ভাগো প্রাণ বাঁচে আক্ষি মনসার হটে ॥ 
হের দেখ তিন সর্প উঠেছে পর্বতে । 
বাসরে আসিয়াছিল তোমারে খাইতে ॥ 
সাপিনী দেখিয়! মোর নিজ! হৈল ভঙ্গ । 
স্ববর্ণ-সাড়াশি দিয়া বান্ধিল ভুজঙ্গ ॥” 
এতেক শুনিলা যদি বেহুলার ঠাই ॥ 
ক্ষুধায় আকুল হৈল দুৰ্লভ লখাই ॥ 
লখীন্দর বলে, “পরিয়ে, শুন মোর বাণী । 
ক্ষুধায় বিকল মোর লাগে ভোক্ছানি ॥ 
কৃষ্ণায় শুকায় প্রাণ মুখে উঠে ধূলা। 
কেমনে বীচয়ে প্রাণ শুনলো, বেহুলা ॥ 
রাত্রির ভিতর যদি করাহ ভোজন । 
তৰে সে রহিব, প্রিয়ে, আমার জীবন ॥ 
না জানি কি হয় মোর দৈবের ঘটন । 
প্রাণ কেমন করে মোর করাহ ভোজন ॥* 
বেছুলা কান্দিয়ে বলে, “শুন, প্রাণনাথ । 
লোহার বাসরে বন্দী কোথা পাৰ ভাত ॥ 
কপালে লিখন আছে সেই বোল চা । 
মনসার পাদপল্প কেবল ভরসা! ॥” 
মন্গল্যা তণ্ডুল ছিল মঙ্গল্যা হাড়ি । 
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কোহকাদাল ক্ষেমানন্--সপাঘাত 


উপদেশ বলি, কালী, শুন সাবধানে ৷ 
সুতার সঞ্চার আছে তাহার ঈশানে ॥ 
বিশ্বকর্মা তাহাতে মারিল অন্্রাঘাতে । 
যদি তুমি প্রবেশ্িতে পার সেই পথে ॥ 
তবে সে কালিনী তুমি রাখ মোর বাদ । 
ভাঙারের যৃত ধন করিব প্রসাদ ॥* 


- 


দেবীর আদেশে কালী শেষভাগ রাতি। 
সাতালি পৰ্বতে গিয়া উঠে শীস্রগতি ॥ 
ৰিধির কৌতুক-কথ! জ্ঞানে কোন জন | 
মরা জীয়ে যদি থাকে কপালে লিখন ॥ 
বেহুলা! রন্ধন করি ওলাইল 'ভাত। 
পউঠিয়। ভোজন কর, শুন প্রাপনাথ ॥” 
কালনিজ্। পায় তারে দেবীর কৃপায় । 
ঢুলিতে।ঢুলিতে রাম! প্রভুরে জাগায় ॥ 
ধন্বন্তরি বেজ শিখী কঙ্ক কুরল। 
দেবীর কৃপায় হৈল নিদ্রায় বিহবল ॥ 
খসিল অঙ্গার-গু"ড়ি কালিনী-নিঃশ্বাসে । 
সুতার সঞ্চারে কালী বাসরে প্রবেশে ॥ 


বাসরে প্রবেশ করে এ কালনাগিনী । 
“বেহুলা লখাইরূপ দেখিল আপনি ॥ 
বেহুল| লখাই কোলে রূপে কলানিখি ॥ 
যেন বর তেন কন্যা মিলাইল বিধি ॥ 


লখীন্দরে খাইতে মোর সর্ত নাহি পুরে ॥ 
ছ কুড়ি নাগের মাতা এ কালনাগিনী । 
তে কারণে স্খছুঃখ হৃদয়েতে জানি 1” 
আপনি তিতিল কালী লোচনের জলে ॥ 
হেরিলে বিদরে প্রাণ গেল পদতলে ॥ 
হেনকালে পাশ ঘোড়া দিতে লবীন্দর ৷ 
পদাঘাত বাক্ছে তার দস্তের উপর ॥ 
তখন উঠিয়া কালী কহে সত্য কথা। 
পচ সু সাক্ষী হৈও যতেক দেবতা ॥ 


২০৯২ 


২৪২ 





যনসা-বঙ্গল 


মোর দোষ নাহি দেবী দিলেন আরতি । 
বিনি অপরাধে মোর দন্তে মারে লাথি ॥” 
বিষদন্ত দিয়া কালী দংশে তার পায় । 
দুর্লভ লখাই জাগে বিষের হ্বালায় ॥ 


“জাগ জাগ, বেহুলা, সায় বাণ্যার ঝি । 
তোরে পাইল কালনিজ্র। মোরে খাইল কি ॥” 
বেহুল| নাচনী জাগে শেষভাগ রাতি। 
সাপিনীরে ফেল্যা মারে স্মুবর্ণের জাতি ॥ 
পুচ্ছ কাট! গেল তার আড়াই আঙ্গুল । 
সাপিনী পলাইয়! ঘায় ব্যথায় আকুল ॥ 
বধিয়া কালীর পুচ্ছ নেতের জআচলে। 
ব্যঞ্া হৈয়া বেহুল! প্রভুরে করে কোলে ॥ 
“শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া। 
অভাগিনী কি করিব রজনী জাগিয়া ॥” 
প্রভু কোলে করি কান্দে লোহার বাসরে। 
রচিল কেতকাদাস মনসার বরে ॥ 





ভি 


কেতকাদাস ক্ষেসান্দ_বিলাপ ১ 
কুবেশ-মআকার রাষমা । মনে নাহি দেয় ক্ষমা! | 
ক্ষেমানন্দে কহে কৰি। পরাজজীবে রাখিবে দেবী ॥” 
প্রাণনাথ কাড়ে লোহার বাসরে 
বেহুলা স্বন্দরী কান্দে । 
স্থবেশ ছারখার 'আলাইল কেশভার 
শোকে বুক নাহি বান্ধে ॥ 
“কঙ্ক কুরল নেউল অনুবল 
কোথা গেল ধনবস্তরি | 
কালনিজ্রা দিয়া কালিনী আসিয়া 
মোর প্রভু কৈল চুরি ॥ 
হেম জিনি অঙ্গ সহজ্জে স্মরঙ্গ 
[বিষেতে হইল কালি । 
খণ্ডকপালিনী মুই অভাগিনী 
কেৰা দিল শাপ গালি ॥" 


কালিনীর বিষজ্জাল মুখেতে পড়ে লাল 


“লোহার বাসরখর মরিল প্রভু মোর" 


2৩ 





খনসা-বঙ্গল 


প্রাণনাথকোলে কান্দে বেহুলা নাচনী । 
ঘর হৈতে শুনে তাহা সনকা বেণ্যানী ॥ 
ক্রন্দন শুনিয়া তার শুকাইল হিয়া । 
পুত্রবধূ দেখিবারে চলিল ধাইয়া ॥ 
বেহুলা নাচনী কান্দে বড় উচ্চৈ:স্বরে । 
"দুর্লভ লখাই মৈল লোহার বাসরে ॥” 
দেখিয়া বিদরে প্রাণ চক্ষে পড়ে পানী । 
মরা পুত্র কোলে লৈয়! কান্দেন বেশ্যানী ॥ 
“পুত্ৰশোক দিতে বেভুলা এতদিন ছিল। 
দুর্লভ লখাই মোর না জানি কি কৈল ॥ 
হাপুতের পুত মোর বাছা লখীন্দর ৷ 
তোমা লাগি গড়াইল লোহার বাসর ॥ 
কার শাপ হৈল মোরে কেবা দিল গালি। 
বংশে কেহ না রহিল দিতে তিলাঞ্চলি ॥* 


সনকা কান্দিয়। দেয় বেহুলায় গালি । 


বেহুলা চিরলগাতি 
বিভা দিনে পতি মৈল না পোহাল বাতি 1” 


নাড়া গিয়া ধাইয়া কয়, “শুন, সদাগর 


লগীন্দর 1” 





কেতকাদাল ক্ষেমানন্ষ__কিলাপ ne 


লখাই বাসরে মৈল _ চাদ বাপা! বাত! পাল্য 
পুত্ৰশোকে শুকাইল হিয়! । 
বিভাদিনে চাদ বাণ্যা পুত্রের মরণ শুন্য 


নাচে হেঁতালের বাড়ি লৈয়া ॥ 
“লখাই মৈল, ভাল হৈল । 


নিৰ্ভয় হৈমু মনে চেঙ্গমুড়ি কানী সনে 
এতদিনে খুচিল ॥* 
সনকা কান্দেন উভরায় । 

পুত্র সম নাহি প্রিয় প্রবোধিতে নারে কেহ 
তার হিয়া কি দিলে জুড়ায় ॥ 

“মনসা হইল বাম স্ন্দর লখাই নাম 
পুত্র মৈল লোহার বাসরে ॥ 

যত কিছু মনে ছিল বিধি তাহে বিড়ন্দিল 
পাপমুখ দেখাইব কারে ॥ 

তোমার বিষম হট ভাঙ্গিলে দেবীর ঘট 
অবিরত তারে দেহ গালি। 

আগে ছয় পুত্র মৈল তবে সে লখাই হৈল 
সেই পুত্র কারে দিনু ডালি ॥ 

দেবমন্-মনত্তাপে সাত পুত্র খাইল সাপে - 
আমি বড় তাপের তাপিনী । 

দেবতা সহিত বাদ কত কৈনু অপরাধ 
পাপাক্ষে তারে নাহি চিনি ॥ 

পরম দারুণ শোকে মুখ দেখাইতে লোকে 
বড় লক্জ্া হইল আমার । 

দেখিয়া তোমার মূখ বিদরিয়! যায় বুক 
অবনী হৈল অন্ধকার ॥" 

নগরের যত লোক “হায়, হায়” করে শোক 
শুনিয়া লাগিল চমৎকার | 

“ৰিষম সাধুর হটে আমা সভা কিবা ঘটে 
ভালই চরিত্র নহে তার ॥* 

পথত কুলকামিনী বেহুলার কথা শুনি 
আপন শ্রবণে দেই হাত। 











ভামান 
বলার বিদাক্স 


কলার মান্দাস ভাসে গাল্ুড়্যার জলে। 
বেহুলা! ভাসিয়া যায় প্রাপনাথ কোলে ॥ 
সনকা! কান্দিয়া বলে, “আলো, অভাগিনি ॥ 
এ তিন ভুবনে ইহা কোথাহ না শুনি ॥ 
শিশু যুব! অবলা যাহার পাতি মরে । 
বিধবা হইয়! সে থাকে নিজ ঘরে ॥ 
কিসের কারণে তুমি জলে ভাসি যাবে । 
প্রত্যয় কাহার মনে কান্ত জীয়াইবে ॥" 


বেহুলা বিনয়ে বলে শাশুড়ীর তরে। 
“মর! পুত্র জীয়ন্ত পাইবে তুমি ঘরে ॥* 
কড়ার তৈলেতে রামা প্রদীপ ক্কালিয়! । 
শাশুড়ীরে তবে বলে বিনয় করিয়া ॥ 
“কড়ার তৈলেতে দীপ ছয় মাস স্বলিবে। 
তবে সে জানিবে মোর লধীন্দর জীবে ॥ 
সিজ্ান ধাস্যোতে যদি অঙ্কুর নিঃসরে। 
মরা পু জয়ন্ত পাইবে তুমি ঘরে ॥* 


শাশুড়ীরে বলে রামা বিনয় করিয়া ॥ 


~~ 


শুনিয়া সকল লোক বিবাদিত মন । 
চু 


মনগা-মঙ্গল 


সনকার পায় পড়ি করেন স্তবন ৷ 

“আর ন! কান্দিহ ঘরে করহ গমন ॥" 
বেহুলা ভাবিয়া যায় কলার মান্দাসে। 
মনস! আইলা তথা শ্বেতকাক বেশে ॥ 


€শ্বতকাভকর দৌতা 


শ্বেতকাক ঘন ডাকে বিপরীত বানী । 
তাহারে আরতি করে বেজুলা নাচনী ॥ 
“ৰনিয়! টাপার ডালে, শুন, শ্বেতকাক । 
লোহার বাসরে হৈল আমার বিপাক ॥ 
মনসা! সহিত বাদ করে সদাগর। 
কালসাপে খাল্য মোর কান্ত লখীন্দর ॥ 
তখনি মরিল পতি কালিনীর বিষে । 
জলেতে ভাসিয়া যাই জীয়াবার আশে ॥ 
প্রাণনাথ কোলে লৈয়া জলে ভাস্যা যাই। 
এক নিবেদন করি কহি তব ঠাই ॥ 
জলেতে ভাসিয়া যাই তাহে নাহি তাপ । 
অতি দেশ-দেশাস্তর আমার মা বাপ ॥ 
এমন ব্যথিত এখা নাহিক আমার | 








(কেতফাদাস ক্ষেমানন্দ__স্বেতকাকের দৌত্য ০ 


মাণিক-অঙ্গুরি লৈয়। 
অমলা! আমার মায়, 
উড়িয়া বসিব ঢালে, 
তথ! মোর ছ'টি ভাই, 
“প্ৰাণনাথ লৈয়া কোলে, 
ভাই-বহিনে না হৈল দেখা, 
আনিহ তা সভাকারে, 
মোরে বিড়ম্বিল ধাতা, 
বড় অভাগিনী আমি, 
মনেতে রহিল তাপ, 
তারে না দেখিব আর, 


নিছনীনগরে গিয়া 
অঙ্দুরি দিবে, হে তায়। 
জ্ঞাত হব সেই কালে। 
কহিও তাদের ঠাই,_ 
আনি ভাস্কা যাই জলে। 
দেৰীমাত্ৰ মোর সখা ।' 
মেলানি মাগিৰ তারে। 
মায়ে কিয়ে নৈল কথা । 
কলক্ষে পূরিল ভূমি । 
সায় সদাগর বাপ । 
হরি, হরি--কেৰা কার ।” 


কাকেরে বিদায় দিয়া, প্ৰাণনাথ কোলে লৈয়া 
বেহুলা ভাসিল জলে,_ “হায়, হায়” লোকে বলে। 
শ্মেতকাক গেল তথা, বেহুলার মাতা যথা। 
নগর নিছনী গ্রাম, সায় সদাগর নাম । 
প্রধান বণিক তায় ক্ষেমানন্দ রস গায়। 


যথায় বেভলার মাত! অমলান্তন্দরী । 
তথা লৈয়া গেল কাক মাশিক-অঙ্গুরি ॥ 
বাহিরে অঅহুরি দিয়! উড়্যা বসে চালে। 
কপট প্রকারে ডাকে অল্প খাবার ছলে ॥ 
বেহুলারে পাঠাইয় অমলা বেগ্যানী । 
অবিশ্রান্ত বহে তার লোচনের পানী ॥ 
“কোন্‌ দেশে গেল ঝি আসিব কতদিলে ॥ 
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মনসা-মঙ্গল 


অমলার হোক 


শ্বেতকাক বলে, “শুন, অমল! বেণ্যানী । 
বেহুলার সমাচার আমি ভাল জানি ॥ 
(লোহার বাসরে তার হৈল দৈবাঘাত। 
কালসপ্পেতে খাইল তার প্রাণনাথ ॥* 


উপদেশ শ্বেতকাক বলে বাক্য ছলে । 
“বেহুলা ভাসিয়া যায় প্রভু লৈয়া কোলে ॥ 
বেহুলার পিতৃকুলে যদি কেহ থাকে । 
বেহুলা ভাসিয়া যায় দেখ গিয়! তাকে |” 


এত শুনি অমলার শুখাইল হিয়া । 

আপনার ছয় পুতে আনে ডাক দিয়া ॥ 
“আকুল হৈয়াছে প্রাণ বেহুলা পাঠায়্যা। 
লইয়া মেলানি ভার তারে আন গিয়া 1” 


যে কিছু মেলানি ভার নানা উপহার । 
ভারির কান্কেতে দিয়া আগে পাছে ভার ॥ 
চিপিট মুড়কি তাহে মোলাম সন্দেশ । 
রসাল পানের বিড়া ভোগাদি বিশেষ ॥ 
ডাগর ঝালের লাড়ু চিনি-চাপা কলা 
তিন ভাই চলে তারা আনিতে বেহুলা ॥ 
অধপথ হৈতে তারা শুনে বিপরীত । 
“তোর ভগ্নী ভাসি যায় মড়ার সহিত ॥" 
শুনিয়া শুখায় হিয়া ভাই তিনজনে । 
কতক্ষণে দেখা হবে বেহুলার সনে ॥ 
সবল, স্বন্দর, হরি গেল ধায়্যাধাই । 
যে ঘাটে বেহুলা ভাসে কোলেতে লখাই ॥ 
সোদর দেখিয়া কান্দে বেহুলা নাচনী । 
রচিল কেতকাদাস সেবিয়া ব্রঙ্গাণী ॥ 


০বহুলার সক্ষল্প 


“ভাইরে, দাদা, কি আর কি। 
সত পতি লৈয়া আছি জলে ভাস্তাছি ৷" 
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কোতকাদাস ক্ষেমানন্দ--বেহলার সঙ্কল ২১১ 


সোদর দেখিয় কান্দে বেহুলা! সুন্দরী । 
“স্বৰল-স্বন্দর ভাই, শুন, প্রাণের হরি ॥ 
লোহার বাসর ঘরে হৈল বিপরীত । 
কালসাপে মোর পতি খাল্য! আচন্বিত ॥ 
প্রাণনাথ লৈয়া কোলে জলে ভাস্ক| যাই । 
কহিও আমার মায়ে আর দেখা নাই ॥ 
বিভারাত্রে মৈল পতি যত অকুশল। 
মনেতে মনসা মাত্র ভরসা! কেবল ॥ 
সায় সদাগর পিতা কহিও তাহারে ॥ 
বেজলার পতি মৈল লোহার বাসরে ॥ 
জলে ভান্তা যাই আমি জীয়াবার আশে ।* 
ব্যখিজ্জন শুনি কান্দে রিপুগণ হাসে ॥ 


স্থৰল-স্বন্দর বলে, “শুন গো! বহিনী । 
মড়াটা লইয়া কোলে জলে ভাস কেনি ॥ 
ৰাভড়িয়া আশ্য ঘরে ফিরাহ মান্দাস ৷ 
মাতাপিতা নাহি জীব গণিয়া হতাশ ॥ 
ঘরের প্রধান তুমি সভাকার ভাল ॥ 
কুলে খিকাধিক দেখা! তোমা বিভা দিল ॥ 
বিভারাত্রে পতি মৈল তোমার কপাল । 
স্বামীর সৌভাগ্য নাহি ভু চিরকাল ॥ 
তিন ভাই কান্দি মোরা দাও ইয়া! কুলে । 
তুমি কেন জলে ভাস ঢেউয়ের হিলোলে ॥ 
শুনিয়া অমল! মাতা মনিব এখনি। 
ফির্যা আহঃ ঘরে যাই, বেহুলা নাচনী ॥* 


বেহুলা বলেন, “আমি হৈলাম কড়্যা বাড়ী । 
কত ফেলাইব ভাই নিরামিশ্য হাড়ী। 
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নগরের যত লোক অশেষ বুঝায় । 
শমড়াটি। লইয়া কোলে কোথা ভাস্তা যায় ॥ 
তুমি শিশু, সীমস্তিনী, নবীন যৌবনী ৷ 
কেমতে যাইবে ভাস্কা, বেহুলা নাচনী ॥ 
জলে জলজন্ত আছে হাঙ্গর কুম্থীর |. 
দেখিয়! তোমার মন হইবে অস্থির ॥ 
অরণ্য গহন বলে চরে সিংহ-বাঘ। 
প্রবল মহিষ-গণ্ডার চরে লাখ লাখ ॥ 
অবল! আকুতি তুমি কুলের কামিনী । 
দেখিয়া তোমার রূপ মোহে মহামুনি ॥ 
যে জন ব্যথিত হয় প্রাবোধিয়া কয়৷ 
কেমনে ভাসিয়! যাবে মনে নাহি ভয় ॥" 


বেহুলার মন তাহে প্রবোধ না মানে ॥ 
নিমেখে মিলায় তার প্রভুর বদলে ॥ 
চাদ বাণ্যা নাহি কান্দে পায়্যা পুত্ৰশোক ৷ 
লখাই লাগিয়া কান্দে নগরের লোক ॥ 
কুলে দাণ্ডাইয়! কান্দে বেহুলার ভাই । 
“বাহড়, বাহুড়, দিদি, চল ঘরে যাই ॥* 


বেহুলা বলেন, “ভাই, না কান্দিহ আর । 








কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ__বেহলার সঙ্ধল, 


সাপের সাপুড়্যা হাতে স্থবর্ণের বাতি । 
বেহুলা ভাসিয়! যায় কোলে প্রাপপতি ॥ 
বাদ্ধিয়! কালীর পুচ্ছ নেতের জাচলে। 
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউয়ের হিল্লোলে ॥ 
দেবীর কৃপায় তার নাহি কোন সন্দে। 
চাপাতল! এড়াইয়! গেল কোঙরবন্দে ॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে, “এ তো! মনসার মায়! । 
কর, গো! করুণাময়ি, লায়কেরে দয়া ॥ 


(খ্ুঃ ১৭শ শতাব্দী ) 
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মষ্ঠীৰর--ধনপতির মোহ 


বাঘ নহে বুঝি অনুমানে রে-_ 

কিবা! বাঘরূপ ধরি আসিয়াছে বিষহরী 
তে বুঝি আমারে খাও তুমি রে। 

এই দেহে প্রাণ থাকিতে প্রভুরে না দিমু খাইতে 
প্রাণ থাকিতে না দিযু প্রভুরে রে ॥ 


স্থবর্ণের কাটারি দিয়া মাংস যে কাটিয়া! 
আমি দিমু তোমারে ভুলিতে ৷” 

না খাইল বাঘে, আরে, চায় কেবল ফিরে ফিরে 
ক্রোধ করি যায় তারে সত্বরে। 

বিপুলায় বলে, “মাই, দেই পদ্মার দোহাই-_” 
শুনি বাঘ হৈল অন্তর । 

কহে ষণ্ঠীবর কবি, কণ্টে ভারতী দেবী 


পক্মাবতীর পদে মতি মোর ॥* 


খনপতির মোহ 


ছাড়াইল বাঘের হাত সাহের কুমারী । 
প্রভুরে লইয়া যায় মনে দুঃখ স্মরি ॥ 
নিরন্তর নাকে পড়িতে আছে জল। 
প্রভু কোলে করি কান্দে বদন কমল ॥ 
“কুলবতী বধূ মুই জানে সর্বলোকে । 
তে কারণে পুড়িমু প্রাণ নিক্ষ পতিশোকে ॥” 


এ বলিয়া কান্দে কন্যা! ভেরুয়ার উপরে । 
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শরতের চন্দ্র যেন শোভয়ে বদন ॥ 
ধনপতি সাধুরে ভেদিল ফুলশরে | 
সমড়া ছাড়ি, স্বন্দরি, আইস মোর ঘরে ॥+ 


বলিতে লাগিলা তারে ধনপতি সাগরে 
কন্যা দেখি মজ্জি গেল মতি। 

“এড মডুযার শোক জিতা লৈয়| কর ভোগ 
নাসে উঠ, পরম যুবতী ॥ 

তুমি যাইবার ভাটা ভাগ ডাকাইতে পাইব লাগ 





@ 


ধষ্গীবর--বেজলার মনলা-ব্রত 


এ বোল শুনিল যদি স্তুনুকার ভাই । 

বড় লজ্জা পাইল সাধু সুখে রাও নাই ॥ 
ধনপতি সাধু তবে পাইল মহাতাপ । 

“কি ক্ষেশে পোষাইল নিশি হৈল মহাপাপ ॥ 
অধর্মের চিক্ছ হৈল নরকে গমন ৷ 
ভাগিন1-বধূর মুই দেখি বদন ॥” 


বিপুলায় বলে, “ৰাপ, নাহি জান মর্ম। 
'অভ্ঞাতে দেখিলায় তুমি_তাতে কি 'অধর্ম ॥ 
মোর বাত! জানাইও বাপ-মায়ের ঠাই ॥ 
প্ুনি আসিবাম আমি জীয়াইয়! লখাই ॥* 


কুলে খিপা! মারি কন্যা! ভেরুয়! করে বার । 
রাত্রিদিবা ভেদ নাই ভেরুয়ার মাঝার ॥ 
“আর কত দুঃখ মোরে দেও, বিষহরী । 
আর কতদিনে পাইন ত্রিপুণী নগরী ॥ 
আর কতদিনে যাইশু দেবের নগর । 
কতদিনে পাইন আমি দুর্লভ লক্মনীধর ॥* 


এও ঘাটি ছাড়ে কন্যা বিজয়! গমন । 
ধনামনার বাঁকে কন্যা দিল! দরশন ॥ 
ধনাই দানৰে বলে, “মনাই না রে ভাই । 
তোর ঘরে দুই স্ত্রী মোর ঘরে নাই । 
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বঞ্জীবর--গোদার দণ্ড 


চলি যাই দেবপুরী জীয়াই দিত! বিষহরী 
প্রভু জীইব মোর পুশ্যফলে ৷ 

সাহস করিয়া অতি জীয়াইন্ু নিজ্ঞ পতি 
দেবপুরে যাইনু সহ্থরে ॥ 

বাপ মোর ঘুক্তেম্থর পশুর চান্দ সদাগর 
মাও মোর কমল৷! সুন্দরী । 

স্বনুকা শ্বাশুড়ী মোর প্রভু মোর লক্গনীধর 
মোর নাম বিপুল! অভাগী ॥* 

ঘাটওয়ালে হানে মনে চন্দ্রমুখীর বচনে 


জয় দেবী মনসার চরণে ॥ 


গোদার দণ্ড 


এও ঘাটি ছাড়াইল বিজয়া গমন । 
গোদার বাকেতে গিয়! দিল দরশন ॥ 
উজ্জান বাঁকে থাকিয়! গোদায় ব্রি বায়। 
ভাটি বীকে দিয়া রে সুন্দরী ভাসি যায় ॥ 
ডাৰিয়া চিন্তিয়া গোদায় মনে কৈল সার । 
সন্দরী ধরিতে গোদার মেলিল সাতার ॥ 
ভক্র জনেরে মাও হইল সানন্দিত। 
যেই তোমারে পুঞ্জে পূরাইও বাঞ্ছিত ॥ 


“কন্যা, এক মন লোহা দিয়া বঁড়শী খে বানাইয়া 
5 হি 








গোদার বিচিত্র জলে ছয় মাস বইয়া! খাইও ॥ 
বরিউলে বি বায় সমুদ্রের মাঝ । 
আমি হনে কোন জলে নাহি পায় মাছ ॥ 
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'দণ্ডবৎ হইয়া, কন্যা, মোর কর সেৰা ॥ 
আমি হেন স্বামী আর কোথাও না পাইবা ॥ 
অবশ্য কনিষ্ঠ জন সন্বাবিবা তুমি ৷ 

তোমা! ছাড়ি আন দিকে না যাইমু আমি ॥ 


বিপুলায় বলে, “গোদা, শুন মোর বাণী । 
এত ধন খইক্সা কেন পিন্দ খইঞাখানি £ 
তোমার সমান কেবা আছে মহীতলে। 

তোমারে যে স্বামী পায় বড় ভাগ্যফলে ॥* 


এতেক বলিয়া কন্যা ভাবিতে লাগিল । 
মন্দুস! স্মরিয়! কন্যা, ভেরুয়| মেলিল ॥ 
ভেরুয়| মেলিল যদি গোদায় দেখিল। 
তিন জন গোদ! ডাকি সম্বরে আনিল ॥ 
ভক্ত জনের মাও হইল সানন্দিত । 

যে তোমারে পুজ্জ! করে পূরাইও বান্ধিত ॥ 





হই 


মরে গোদা আপনার দোষে ॥ 


গোদা যদি পড়িলেক জলের উপর । 
সেইকালে বিপুলায় দিলেক উত্তর ॥ 

“থাক, থাক, আরে গোদা, জলেতে ভাসিয়!। 
প্রভুরে জীয়াইলে তোরে যাইমু তুলিয়া ॥” 


টে টচনের কথা 


চালাইল দক্ষিণেত খোলের ভেরুয়া ৷ 
এক বেটা টে'টন তথা মিলিল আসিয়া ॥ 
ঢো'টনে বলয়ে, “কন্যা বুঝি হয় সতী । 
ইহার চরণে ধরি করিমু মিনতি ॥* 
গলায় কলস বান্ধি পড়িল সাগরে । 
জলেতে লামিয়া রে ত্রিদশ সাক্ষী করে ॥ 
“মোর বধ লাগে, কন্যা, তোমার উপর । 
কিবা মোরে লইয়া যাও আপনার ঘর ॥ 
কিবা তোমারে লইয়া ঘরে চল যাই । 





°° 





বন্জীবর--নেতার ঘাটে 


নেতার ঘাট 


“সুন্দর, আরে প্রভুরে, দুর্লভ লঙ্গনীধর । 
স্বরিতে খসিস্সা পড়ে সৰ্বাঙ্গ সুন্দর ॥ 
নাসিকা খসিয়া পড়ে তিল ফুল ভালা। 
উরুভাগ খসি পড়ে যেন চাস্পা কলা ॥ 
মন্তৰু খসিয়া পড়ে সৰ্বাঙ্গ স্বন্দর ৷ 

কেশ মুষ্টি খসি পড়ে হাড়িয়ার চর ॥ 

উপরে গৃথিনী উড়ে লামায়ে শৃগাল । 
মড়া আগুলিয়! আমি রাখিমু কতকাল ॥ 
ভাসিয়| আসিতে প্রভু বাঘে খাইতে চায়। 
তোমারে ভাসাইয়! গেল! দয়াল বাপ-মায় ॥ 
এতদিন পালিলে, প্রভু, অন্গ-বস্ত্র দিয়া । 
ভাসাইয়া যাইতে, প্রভু, না চাইলা ফিরিয়া ॥” 


বিষাদ ভাবিয়া! তবে কান্দে অব্রল। 
অস্থি পাখালে কন্যা! গুঞ্তরীর জল ॥ 
মাংস-পূয পাখালি যতেক রুপির | 
খোলের খারিতে লইল লখাইর শরীর ॥ 
মাংস পাখালিতে অস্থি জলেতে পড়িল। 
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পাইয়া রাঘৰ খাইল ॥ 
একেশ্বরী ভাসে কন্যা ছুঃখ ভাবি মনে ॥ 
নেতার বাকেত কন্যা! মিলিল তখনে ॥ 


নেতার ঘাট হেন তখনে জানিল। 
সেই নদী পাইয়! কল্। ভাটি দিয়| গেল ॥ 


০০০ 


যত 
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মনসা-মঙ্গল 


নেতার ঘাটেত কন্যা তখনে লাগ পায় । 
নেতার সম্মুখ দিয়া ভেরুয়1 ভাসি যায় ॥ 
নেতাহ দেখিয়| কৌতুকে রঙ্গ চায়। 
শোলের ভেরুয়া দেখে অপুর্ব সাজায় ॥ 
ভেকুয়! ভাসিয়! যায় অপুর্ব সান । 
সাগরে ভাসিয়া যায় কোন প্রয়োজন ॥ 
ততক্ষণে ঘোপার ঝিয়ে ভাবিলেক মলে । 
সের ডদ্বুয়া হেন__লইল তার মনে ॥ 
সপ্পের ডঙ্গুয়া যদি জলে ভাসি যায় । 
তারে দেখি মনে মনে ভাবয়ে নেতায় ॥ 
পন্মায় কহিছইন মন্ত্র খোপার ঝিয়ে জানে । 
ভাটিয়াল ভেরুয়া উজান ধরি আনে ॥ 


“নেতার গোচর গিয়া করিম কাকুতি ॥ 


- নেতায় জীয়াইবা মোর প্রভু নিজ পতি ॥” 


এ বলিয়! বিপুলায় তড়ে তোলে গাও । 
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ধোপার ঝিয়ের পাও ॥ 
“উঠ, উঠ” করি বলে তবু নাহি উঠে। 
খোপার ঝিয়ের পায়ে ধরে বজ্জমুঠে ॥ 
নয়নের জলে কন্যা! পাখালে দুই পায়। 





ষ্মীবর__নেতার ঘাটে 
বাপ মোর যুক্তেশ্বর দানে পুণ্যবান ৷ 


তাহান তনয় মোর কূপের স্থন্দর ॥ 
85519 
বড় মসি, প্রভুরে দেখিয়া ॥ 
বিয়া! করি আইল! যদি চম্পক নগর । 
হার 
রামকল! কাটিয়! সুই ভেরুয়া সাঙ্গাইলু। 
ই্কুটুম বাপভাই ফিরিয়া না চাইলু ॥ 
প্রকুরে মলি, ভাসিলু সাগরে । 
তাতে যত দুঃখ পাইলু দেখিল! তাহারে ॥ 
সুবনের যত নারী কার না হয় বিয়া 
কে ভাসে সমু্রের জলে প্রভুরে সঙ্গে লইয়! ॥ 


না 
HEE 
HEE 
EE 
ঠন 
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নেতার শরণ 


নেতা বলে, “চান্দে বাদ করে পল্মার সনে । 
বাদের বৃত্তান্ত আমি জানি ভাল মনে ॥ 
বড় ক্রোধে নাগে তবে খাইল লখীন্দর । 
জীয়াইতে পারি আমি পল্মার আছে বর।” 
“এই লোকে বসি তোর শুঝিতে নাহি ঝ্চপ। 
প্রভুরে জীয়াইলে, মসি, পাইবে বড় পুণ্য ॥* 
বিপুলায়ে বলে, “মসি, কহিবায় যথাৰ্থে। 
প্রভুর অস্ষিমাল! খইমু কোথাতে ॥* 


নেতার বচনে রে, বকুলের তলে গেল। 
লক্ষ্মীধরের অস্থিমাল! তথা নিয়া খৈল 

অস্থি কুপিয়! গেল! সমুদ্রের কূলে । 
বিপুলায়ে দেখে নেতায় বস্ত্র পাখালে ॥ 
বিপুলায়ে বলে, “মসি, ধোপার কুমারী । 
তোমার আজ্ঞা পাইলে বস্তু পাখালিতে পাক্সি।* 


নেতায় ৰলয়ে, “কন্যা, তোমার শিশুজ্ঞান। 
দেবের বন্ত নস্ট হইলে পাইবে অপমান ॥* 
বিপুলায় বলে, “বন্ধ নষ্ট হইবার নয়।” 
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পবন গমনে কন্যা বস্ত্ৰ শুকাইল । 
ব্রহ্মার বসনখানি হন্তে তুলিয়া লৈল ॥ 
সেই বস্ত্র খুইল কন্যা রবজ্জত বরণ । 
নেত! হনে দশগুশে ধুপের চিকণ ॥ 
রবির মণ্ডলে নিয়! বন্দ শুকাইল । 
বিষুঃর বসনখানি হন্তে তুলি লৈল ॥ 
সেই বস্তু কৈল কন্যা পীত বরণ । 
নেতা হনে দশগুণে ধুপের চিকণ ॥ 
আকাশ-মণ্ডলে নিয়! বস্ শুকাইল । 
গঙ্গা-গৌরীর বসনখানি হস্তে তুলি লৈল ॥ 
সেই বস্ত্র ধোয় কন্যা উত্তম ধবল । 
নেতা হনে দশগুণে ধুপের চিকণ ॥ 


ক্রমে ক্রমে ধুইল কন্যা ত্রিদশের বসন । 
সর্বশেষে উঠাইল পদ্মার বসন ॥ 

সেই বন ধোয় কন্যা পরম যতন । 
নেতা হনে দশগুগে ধুপের চিকণ ॥ 
বঙ্গ পাখালিয়! কন্যা আকাশে উড়ায়। 
রবির কিরণে নিয়! বসন শুকায় ॥ 
বাতাসে তাড়িয়া বস্ত্ৰ পাইট করি খৈল। 
ভেলয়ার কস দিয্স! লিখন লিখিল ॥ 


ত্রিদশের বসন কন্যা পুটুলি বান্ধিয়া ৷ 





২২৮ 


পধোপার বধূ যে তুমি ধুপ চুরি কর। 
পরম যতনে বন্ধ পাখালিতে পার ॥ 
বুঝি, ধোপানি, তোর স্বামী আছে ঘরে | 
সেই সে এমন বস্ত্র পাখালিতে পারে ॥* 


নেতা বলে, সউজ্জান হনে ভৈনের ঝিউ আইল! । 





ম্ীবর__দেবসভার ২ 


আর দিন গিয়া নেতা ফুল-পান পায় । 
আঙ্দিকুয়া গিয়া নেতা চড়-চাবড় খায় ॥ 
অপমান পাইল নেত! মনসার ঠাই । 
কান্দিতে কান্দিতে নেত! ঘরে চলি যাই ॥ 


“কিবা, সুন্দরী কন্যা, লিখিলে লিখন । 
তোমার কারণে মোর এত বিড়ব্বন ॥* 
তবেত বিপুল! বলে, “শুন, মসী মাও । 
মোর দুঃখ দেখি, মসি, তুমি দুঃখ পাও ॥ 
ইহ জন্মে তোমার শুঝিতে নারি ক্ষণ। 
মোর প্রভু জীয়াইয়ালে বড় পাবে পুণ্য ॥* 


নেতায় বলয়ে, “কন্যা, থাক এই মনে । 
কালি সাজ্জাইমু কন্যা নাটুয়ার সাক্ষনে ॥* 
এই মতে ধোপার ঘরে পোষাইল রঙ্জনী । 
শয্যা হনে গাও তুলে চক্্বদনী ॥ 
পাটারী হনে খসাইল যত অলঙ্কার । 
'বিপুলারে সাজাইল বিশেষ প্রকার ॥ 
ৰাক্ষিল মোহন গৌপ! নয়নে কাজল । 
গলায় মুকুতা হার করে ঝলমল ॥ 
পাটবন্ত্র পৈরিলেক চরণে নেপুর । 

খত দ্রব্য পৈরিলেক প্রচুরে প্রচুর ॥ 








বনগা-বঙ্গল 


নেতার সহিত কন্য| করিল! গন । 
সন্থর চলিয়া! গেল! শিবের ভুবন ॥ 
নেতার জানাইল! গিয়া শিবের গোচরে। 
“অপুর্ব নাচুনী আইল নৃত্য করিবারে ॥” 
নৃত্য দেখিবার তরে হরের গেল মন । 
নন্দীকে বলিলা হরে, “আন দেবগণ ॥" 





এড.” সী 


দষ্ঠীবর-“দেবসন্ভাম 


পক্মাবতী বলে, “বাপ, দেব মহেশ্বর । 
নিবেদন করি, বাপ, অবধান কর ৪” 
করন্দোড়ে বলে পল্মা সভার গোচর । 


“কাসের শবদে ব্যথা ললাট করে মোর ॥* 


মন্মুসায় বলে, “কন্যা, ক্ষেমা কর নাট । 
কাসের শবদে বাঘ! করয়ে ললাট ॥ 
নর্তকী বিদায় কর দেও ত সম্মান । 
কর্পুর তান্বল দেও নতঁকী বিদ্যমান ॥* 


এতেক বলিল যদি জয় বিষহরী । 
বলিতে লাগিল! তৰে বিপুল স্বন্দরী ॥ 
হেনকালে ৰিপুলায় জ্দোড কৈলা হাত। 
“নিবেদন করি আমি, িজ্গগত-নাথ ॥ 
ক্ষিতিতল হনে আইলু তোমার গোচর । 
নৃত্য-অবসানে সুই মাগিয়া লইতু বর ॥* 


বিপুলার নৃত্যেতে মোহিত দেবগণ। 
শঙ্ষরে করিল! সত্য শুনে সৰ্বজন ॥ 
“সর্বদেবে মিলি বর দিবায় স্বরিত।" 
এরে শুনি বিপুল! হইল! হরফিত ॥ 
দেবের সাক্ষাতে বলে হস্ত জোড় করি । 
“বামী নাহিক মোর অভাগিনী নারী ॥ 
স্বরিত করিয়া মোরে দেও স্বামিদান । 
এই বর মাগু, দেব, তোমা বিদ্ধমান ॥* 


মহাদেবে বলে, “বর পাইবে অবশ্য । 
“কেমতে মরিল স্বামী কহ তার রহস্য ॥” 
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ভি 


সন্তীবর__বেহুলার অষ্টমাসী 


তুমি সত্যবাদী আমি অপরাধী নারী । 
মিথ্যা কথা কও বসি সাক্ষাতে িপুরারি ॥ 
ত্রিজগত-নাথ প্রভু দেব মহেশ্বর ৷ 
তাহানে ভাম্ডিলে তুমি দেবের গোচর ॥ 
মোর প্রভু খাইছ যেন দেখাইমু প্রতীত ॥ 
কে পুনি করিৰ ফল ইহার উচিত ॥* 


এই বাক্য বিপুলা বলিয়া! অকস্মাৎ । 
সপ্পের লেঙ্গুড় কন্যা দেখাইল সভাত ॥ 
পল্মাবতী ৰলে, “তোর জাতির উচিত । 
কাকলাসের লেঞ্ তুমি আনিছ কি লিমিত ॥" 


ঢৰেহুলার অউমাসী 


“শুন গো, মন্দুসা মাও গো, মহাদেবের ঝি। 
হেন লয় মোর মনে শীতল জল পি ॥ 


বৈশাখ মাসেত, মাও গো, লখাইয়ে বিয়া করে। 
কালরাজি খাইল নাগে লোহার বাসরে ॥ 
রামকল! কাটিয়া, দেবী গো, ভেরয়। সাজাইলু । 
ইফ্টমিত্র বাপভাই ফিরিয়া লা চাইলু ॥ 

স্দোষ্ঠ মাসেত, মাও গো, ভাসিলু সাগরে । 
দারুণ স্োষ্ঠের খরায় বজ ভাঙ্গি পড়ে ॥ 
প্রাণনাথ স্মরি, মাও গো, চক্ষের পড়ে পানী । 
শুকুনা কাষ্ঠেত যেন স্বলন্ত আগুনি ॥ 

"আষাঢ় মাসেত, মাও গে, গাঙ্গে নয়! পানী । 





মনসা-মঙ্গল 


জুক, পোক, মশা, মাছি গো, সমাইয়ে লৈলা ঘর ৷ 
মুই অভাগী ভাসিলু, মাও, গণ্ডকী সাগর ॥ 
আশ্বিন মাসেতে, মাও গো, নেতার ঘাটে আইলু। 
রজকীর রূপ ধরি কাপড় ধুইলু ॥ 


কাতিক মাসেতে, মাগো, ত্রিদশের মেলে আইল । 
নততকীর বেশ ধরি দেবতা মানাইলু ॥ 


অগ্রহায়ণ মাসেত, দেবী গো, মাগিয়| লৈলু বর । 
জীয়াইয়| দেও, মাও, দুর্লভ লক্ষ্মীধর ॥” 
রীষ্টীবর কবি গো, মন্ুসা দেবীর বর । 
অন্টমাসী গাইল! কন্যা! পল্মার গোচর ॥ 


পকুপা খদি কর, মাও, জয় বিযহরি। 

তবেত জীয়াও লখাই-_নূপের মুরারি ॥ 

যদি মোর প্রহুরে তুমি না দেও জীয়াইয়া। 
দেবের সত্য জিনিলু মুই মনুষ্য জাতি হইয়। ॥" 


এ সব শুনিয়! দেবী না দিল উত্তর । 

“না জীয়াইমু লক্ষ্মীখর--স্থন্দরী যাউক! ঘর ॥“ 
বিপুলায় বলে, “মসি, নেতাই । 

মোর কা কিছু কও মন্ুসার ঠাই ॥” 











ব্জীবর--ননসার বারমাসী ২৩, 


সংসারের জীব যত ইতি স্ছজ্জিলেক প্রজ্জাপতি__. 
আমি নহি তন্ু গড়িবারে ৷ 
বেহুলার মড়া না দিও আমারে গো ॥ 


দেবের দেব মহেশ্বর গণপতি তার কুঙর 
সেই হনে হইছে ছেদ মাথা । 
আপনে সাতাইয়ে তানে ন! পারে রাখিত! গো ॥ 
কামদেব ভস্ম করি না জীয়াইল! ত্রিপুরার 
রাত্রি দিনে দেবে স্বতি করে। 
রতি কন্যা! কান্দিল বিস্তর গো! ॥ 
মুনি-শাপে তনু ছাড়ি (কান্দে) লক্গনী-সরন্তী নারী 
যত্ব করিল! জীয়াইবার । 
সেই তনু না হৈল সঞ্চার গে! ॥ 
রাবণ মৈল রামের বাণে ধরিয়া দুই চরণে 
মন্দোদরী করিল মিনতি । 
তারে না জীয়াইল! রথুপতি গো ॥ 
মথুরার রাজ কংসবর বখিলেক গদাধর 
মাতুল সন্দন্ধ তান সনে ॥ 
তানে না জীয়াইলা নারায়ণে গো ॥ 


দ্োষ্ঠ মাসেতে গেলু চান্দের যে ৰাড়ী ৷ 
মোরে পুজে স্বনকা স্থন্দরী ॥ 
চান্দের কি করিলু অপচয় । 

পুজার ঘট ভাঙ্গিয়া! চান্দে সব কৈল ক্ষয় গে! ॥ 


পুরীর মধ্যে যাইতে মোরে কৈল মানা গো ॥ 


আাবণ মাসেতে হইল গাঙ্গে নয়! পানী । 
লো গালে পট উন । 
কি করিলু অপচয় । 
রি লি 


ভাত্রমাসের দিনে ত্রিদশের পূজা । 
সবানে পূজিলা চান্দ রাজা ॥ 
হিয়া আইলু বড় পাইলু দুঃখ ৷ 
তথাপি না চান্দে ফিরি চাইল মোর মুখ গো ॥ 


আশ্বিন মাসের দিন নবদুর্গার পৃজ্জা। 
সবানে পুজ্জিল চান্দ রাজা ॥ 
মোরে গালি পাড়ে চান্দে__লঘুজ্জাতি কানী গো ॥ 


কাকালি ভাঙ্গিল মোর বাছয়া সাগরে ॥ 


অগ্রহায়ণ মাসেত চান্দে মোরে পাইল পথে । 
বেয়াইন বলিয়া! মোর ধরে বাম হাতে ॥ 
মোর ঝিউ বিয়! কৈল চান্দের কোন পুতে গো ॥ 


পৌষ মাসের দিন হইল পুপ্পবাড়ী । 
ভক্কারে পুড়িলু চান্দের বাগানবাড়ী ॥ 
উকঝায়ে জুড়িল মন্ত্ৰবাণ । 
জীয়াইল পোড়া বাগোয়ান গো ॥ 





ভি 


হষ্ঠীবর-_প্রাশদাল 


বৈশাখ মাসেত রে লখাইয়ে বিজ করে। 
গালি পাড়ে চাদ সদাগরে ॥” 
ভ্রীযপ্টীবর কৰি ভপে। 
নেতার সাক্ষাতে পদ্ম! বলে দুঃখ মনে গো! ॥ 


প্রাণদাল 


কান্দে কান্দে বিপুলায় গে, পুড়িয়! উঠে ধূমা । 
“মোর প্রভু খাইল, নাগে গো, গুণের নাহি সীম1॥ 
যত বর মাগিয়া, মাও, ত্রিদশের সেবা কৈলু ৷ 
তাহার কারণে মুই স্বন্দর প্রভু পাইলু ॥ 
একাদশী নিরামিষ্য বত রবিবার । 

সেই বত ফলে প্রভু নাহিক আমার ॥ 
ইস্টমিতর না বোলাইলু সোদর পণগভাই । 

ঘরে গিয়া না বোলাইলু কমল! হেন মাই ॥ 
স্বশুরে করয়ে, মাও, তোমার সনে বাদ । 
মোর প্রভু খাইলে, মাও, কোন অপরাধ ॥ 
যদি প্রভু লক্ষনীধর না দেও |] 
দেবের সত্য জিনিলু মনুষ্য জাতি হৈয়া ॥" 


কান্দিয়া কান্দিয়| তবে সাহের কন্যা বলে। 
আছোক অস্যের কাধ শুক্ন! কাষ্ঠ ছলে ॥ 
কহে যষ্টাবর কৰি মনসার চরণ। 
পলগগো, বিপুলা, তুমি পল্সার শরণ ॥* 
মোরে নি পুক্ষিব তোমার শ্বশুর সদাগর ॥ 


অবশ্য পৃক্গিব তোমায় শ্বশুর সদাগর ॥ 
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মনগা-বঙ্গল 


'আবাঢ শ্রাবণ হয় বরিষা দুই মাস । 
নারীর যৌবন বৃথা স্বামী নাহি পাশ ॥ 
ছয় মাস উপবাসে মুখে নাই সে রাও । 
বিপুলার দুঃখ দেখি মাখা তুলি চাও ॥” 
অ্রীষন্তীবর কৰি মনুস! দেবীর বর। 

“আন চাই অস্থিমালা, জীয়াই লক্গণীধর ॥* 


শ্বেত গঙ্গার জল তবে লৈলা বিষহরী । 
ঝাড়িবারে লাগে দেবী দৃঢ় মন কৰি ॥ 
মন্ত্র পড়িয়! দেবী কৈলা আবাহন । 
সন্ধি সন্ধি স্থানে গিয়! রহিল! পবন ॥ 
চক্ষে ঢিলিমিলি করে মুখে নাই সে রাও । 


বিষ ঝাড়া ঝাড়ে দেবী অভয়! কুমারী ॥ 


“কালা, কালা, আরে বিষ, কাল! তোর জাতি । 





বিরত 
এই দেখ বিষহরী, জয় পদ্মাবতী ॥ 


আর কোন ইচ্ছা থাকে মাগিয়া লণ বর ॥” 
কহে কৰি য্টাবর মন্যুসার চরণ । 
“লওগো, বিপুলা, তুমি পল্মার শরণ ॥" 





ন্লিল্লল পালন 
(প্রানি) 
স্বদদম্ণমাত্ঞা 


বলে লখাই বালারে, “শুন, শুন, বিস্াধরি ৷ 


নাকে তুলি দিব কাতি, তোমার করিব শাস্তি । 
যোল শ বেণ্যার মাঝে রাখিব খেয়াতি ॥* 
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বিষ্ণু পাল---স্কদেশনাত্া ২৪১ 


গরুড় বল্যে সগুরিল তখনি গরু আলা 
ভশড়ালা। দেবীর বরাবর ॥ 

“খর, গুড়, খাও পান রাখিবে আম্মার মান 
আন্যে দাও অমৃতকৃণ্ডের জল [৮ 

“মা, সাত সমুদ্র পার তরঙ্গ ক্ষুরের ধার 


এই আরতি বড়ই কাতর ॥” 
“গরুড়, বৃথা কর ৰীর-দাপ ধর্যা খাও আমার সাপ 
আরতির বেলায় নও বীর ।” 
ত্ৰাসে গরুড়ের হানে গা স্ভরে বিষ্ণুর পা 
ত্ৰাসে গরুড় নয় স্বির ॥ 
তখন গরুড় উড়িয়া যায় গাছপালা একতা হয় 
পর্বত ভাঙ্গে সমূজে প্রবেশে । 
অম্ৃতকুণ্ডে গরুড় স্গান-তপণি করে 
শীত্র গরুড় বীর আস্তে ॥ 
মনসার বরে কবি বিষ্ণু পালে গায় । 
ভাই ড়া কটক জীখদান পায় ॥ 


রাজার ভাগোর কথ! কহনে না যায়। 
চৌন্দখানি ডিঙ্গা রাজার আগুপেছা ধায় ॥ 
ঘর্থর শবদে নৌক! করিল গমন । 
কালিনীর দহে যায়! দিল দরশন ॥ 
পভিঙ্গা বাহ, প্রভু, দণ্ডধর ৷ 

এই দহের কথ! কিছু করি নিবেদন ॥ 
এইখানে গঙ্গামাতা বাঘরূপ হঞা। 
পাহাড়ে ডাড়াল্য! গঙ্গা দুই পুত্ৰ লঞা ॥ 
শোন, শোন, অহে প্রভু, নিবেদন করি । 
পাহাড় থাকে করে বাঘ দন্ত কড়মডি ॥ 
দুই চক্ষে যেন বাঘা চারি চক্ষে চায় । 
লেঙ্ুড় ঘুরাএ লেঙ্গ মারিছে মাখার ॥ 
আমারে ছাড়িয়া বাঘ! তোরে খাতে চায়। 
_জ্াৰিয়া অন্তরে আমি করিলাম উপায় ॥ 





চা 








মনসা-মঙ্গল 


বলি, ‘ছয় মাস মরেছে আমার দণ্ডধর ৷ 
পচিঞা খলিএগ মাংস সব গলে গেল ॥ 
শুধু অস্থি আছে, বাঘা, তোরে কিবা দিব ॥ 
মাংস খাইতে যদি তোর গেছে মন । 
আমার গায়ের মাংস কর রে ভোজন ॥' 


সৰ্বাঙ্গের মাংস আমি করাতে কাটিঞা। 
দিলায় বাঘের মুখে কান্দিঞা কান্দিঞা ॥ 
তথাপি দারুণ বাঘ না যায় ছাড়িয়া । 

আমি বলি, 'এ দেহ আর না রাখিব । 
আমার প্রভুকে খাবেক বাঘে নঞানে দেখিব ॥ 
বাঘের উপরে আজি স্বহেল্য দিব ॥' 
স্বহেল্যা দিতে আমি চাপিয়া বসিল। 
বাঘরূপ গল্গা মায়ের প্রাণ উড়ে গেল ॥” 


গঙ্গা বলে, “স্তহেল্য| না দিও, ইক্দ্রের লাচুনী ॥ 
বাঘ নই বটি আমি গঙ্গা ঠাকুরালী ॥ 

ছয় যাস ন্সানিলাম তোরে একধার বাঞা। 
বুঝিলাম তোমার মন বাঘরূপ হঞা ॥৮ 


ডাক দিয়া আপনে বলেন গুণমণি। 
“আমার লাগো কত দু:খ পাএগছ, সুন্দরি |” 
“তুমি হলো বাপের পুত্র, আমি হল্যাম ঝি ৷” 
“আমি বাপের পুত্র হএঞা কোথা কলাম কি॥” 
বাখিনীর নগর বলো নগর বলাল্য। 
আড়িতে মাপিঞা ধন প্রজাকে দান দিল ॥ 
সেই গ্রামে মনসার বারির স্থাপন কৈল। 
“জয়, জয়” দিএ! বারি পুজিতে লাগিল ॥ 
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বিষ্ণু পাল--স্বদেশযাত্রা জত 


“মা, দেৰকন্যা নৱকন্যাডচিনিৰারে নারি । 
চক্ষুদান দিঞা যাও, ভুক্ষঙ্গ-জ্রননি ॥* 

ডাক দিএ বলেন লক্মীন্দর ৷ 

“প্ৰিয়ে, পাহাড়েতে অন্ধ ডাকে কিসের কারণ ॥” 


বেউল! বলে, "শোন, প্র, করি নিবেদন 
পুর্বে আছিল জুয়ারী হৈল হে পানী ॥ 
বলে, ‘হিসাৰ কৰিয়। কড়ি গুণে দাও তুমি ॥ 
নাঞি তোমার প্রভুকে পাহাড়ে তোলার ॥ 
শৃগাল কুকুরে তোমার প্রস্তুকে খাওয়াব ॥' 
এতেক শুলিএ! আমার প্রাণ উড়ে গেল্প। 
যখন আমার তুমি দিক্‌ কৈলে হারা । 
গঙ্গায় খসিঞ| পড়ুক নঞানের তারা ॥" 


ডাক দিঞা আপনে বলেন গুণমণি। 
“প্ৰিয়ে, অন্ধকে চক্ষুদান দাও তুমি ॥* 
(তখন) মনসা ধেয়াঞা বেউল! জল ফেলে মালা । 
অন্ধক ঘুচিঞ!| সেহ চক্ষুদান পালা ॥ 
পল নগর বসালা। 
[পিঞ! ধন প্রজ্গারে দান দিল ॥ 
সেই গাঁএ মনসার বারি স্থাপন কৈল। 
পঞ্জয়, জয়” দিঞ! বারি পূজিতে লাগিল ॥ 


ঘর শবদে নৌকা করিল গমন । 

গোদার দহে যাঞা| দিল দরশন ॥ 
“জিঙ্গ! বাহ, বাহ, প্রভু, দণ্ডধর ৷ 

এই দহের কথা কিছু করি নিবেদন ॥ 
এইখানে গোদাএ আমারে করে বল ।” 
ডাক দিএ৭! আপনে বলেন লক্গনীন্দর ৷ 
হাসিঞা হাসিঞা বলেন গুপমনি ॥ 
“গোদার সঙ্গে কয় রাত্রি বাস কৈলা তুমি ॥” 
“বাম, রাম”, বলে বেউলা। কর্ণে দেয় হাথ । 
তিনবার সঙরে ঠাকুর জগন্নাথ ॥ 
“পরপুরুষে জানিহে সায়ের বেশ্যা বাপ ॥” 





২৪৪ 


মনশা-নঙ্গল 


মনসা ধেয়াঞা বেউল| জল ফেল্যে মাল্য ॥ 
গোদা উড়ে গেল মন্তস্োর কুঙর হইল ॥ 
গোদার নগর বলো নগর বসালয । 
আড়িতে মাপিঞ! ধন প্রজাকে দান দিল ॥ 
সেই গ্রামে মনসার বারি স্থাপন কৈল। 
"জয়, জয়” দিএঃ। বারি পূজিতে লাগিল ॥ 


ঘর শবদে নৌকা করিল গমন । 
ভাএদের দহে যাএণ দিল দরশন ॥ 
পডিঙ্গ! বাহ, বাহ, প্রভু, দণ্ডধর । 

এই দহের কথা কিছু করি নিবেদন ॥ 
এইখানেতে ছুটি ভাই গেলা ঘর ।” 
ডাক দিএগ আপনে বলেন লক্ষমীন্দর ॥ 
ডাক দিঞা আপনে বলেন গুণমণি। 
“ভাইদিগে দেখে মোহ লইল স্মন্দরী ॥৮ 
“যদি ভাইদিগে দেখে মোহ হইল, দণ্ডধর । 
কেমতে পাইতাম তোমার রাতুল চরণ ॥" 
“ধন্য, ধন্য, অলো! রাম, ইন্দ-বিদ্ধাধরি । 
আমা হইতে কত দুঃখ পাঞাছ, সুন্দরি 





খখর শবদে নৌকা করিল গমন 

একে! ছয়র ঘাটে যাঞা দিল দরশন ॥ 
শডিঙ্গা, বাহ, বাহ, প্রভু, দগুধর । 

এই দহের কথা কিছু করি নিবেদন ॥ 

এয়ো ছয়গণে আমায় দিএগছিল বর | 
ত্রিপিনীতে হবে তোর প্রভু অঙ্গর অমর ॥” _ 





ভি 


বিষ্ণু পাল-- স্থদেশযাত্রা 


ডাক দিঞা আপনে বলেন লক্ষ্মীন্দর । 
প্্মুখে দেখিএ, প্রিয়ে, কাহার নগর ॥" 


“ছয় মাস মধ্যে সভ পাশরিলে তুমি । 
এইখানে বটে রাজ্য সে চাল্পানগরী ॥ 
শোন, শোন, ওহে প্রভু, ও দণ্ডধর । 
সাতালি পর্বতে লোহার বাসর ঘর ॥৮ 


বাসো ঘরের নাম বাল! শ্রবণে শুনিল । 
অচেতন লক্মনীন্দর নৌকায় পড়িল ॥ 
“স্থির হও, ও প্রভু, ও দণ্ডধর । 

আর চিন্তা কর, প্রভু, কিসের কারণ ॥” 


গান করে বিষ্ণু পাল বিধহরীর বর। 

“এত দুরে হৈল, মা, তোমার মঙ্গল ॥ 

‘জয়, জয়’ দিয়া, মা, বারিতে কর ভর । 

এই বারি ছাড়ো বদি অন্য উড়ে যাও । 
হয়ের দোহাই লাগে, আস্তিকের মাথা খাও ॥ 


পদ ্ 








ভি ট 


জীবন মৈত্র-_ভোম্লীর বেশে চে 


কোন পুরুষ যার তারা বেললির কাছে । 
কেহ কেহ শুয়াপান হাতে হাতে যাচে ॥ 


কেহ বলে, “স্দন্দরী গো, রহ এহি ঠাই । 
কোন কুলে বাস তোমার কি নাম শুধাই ॥" 
বালি বলে, “ডোমকূলে আমার উৎপতি ৷ 
চাপালি নগরে ঘর আমি ভোষজ্জাতি ॥” 


কেহ বলে, “হেন কথা| কভু নাহি শুনি । 
'অনীচ কুলেত জন্ম এমত পদ্ষিনী ॥ 

কেহ চিরকাল আমরা রহি এহি ঠাই । 
এমনি ডোমনী আমরা কেহ দেখি নাই ॥* 


ডোম্লী বলিছে কথা, “শুন, বাপু ভাই । 
ডোম্লার প্রসাদে আমি কোথাও না যাই ॥ 
দিন চারিপাচ হইল ন্বামী নাই ঘরে। 
ঘরে অল্প নাই কারণ ফিরিছি নগরে ॥ 
বিচনি আনিছি হেখ! বিক্রীর কারণ । 
অমূলা বিচনি লয় নাহি হেন জন ॥” 


বালি বলে, “তোমরা শুনিলে পাব! ডর । 
বিচনির মূল্য হবে সোনার মোহর ॥* 
কেহ বলে, “স্বন্দরি, ইহার নাহি কাম। 
সোনার মোহর কেমন নাহি জানিলাম ॥ 
লখাই থাকিত যদি সাধুর নন্দন । 

সেহি নিল হনে তোমার অমূল্য বিচন ॥” 


দেখে দ্বারে বসি কান্দে লখীন্দরের মাও । 
তাক ল্য বুঝাইছে বাড়ী ছয় জাও ॥ 
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হেনকালে বেললি দিলেক দরশন । 

বালিক দেশিয়! সোন! ক্ষমিল ক্ৰন্দন ॥ 
ভক্তিভাবে বন্দে বালি সোনার চরণ । 
ছয় জায়েক নমস্কার করে সেহি ক্ষণ ॥ 


সনকা দেখিয়া৷ হইল চমৎকার মন । 
একদৃষ্টে দেখে সোন বালির বদন ॥ 
সোনা! ৰলে, “মাও, তুমি হও কার ঝি । 
পরিচয় দেহ তুমি তব নাম কি ॥* 


বালি বলে, “ডোমকুলে আমার উৎপতি । 
চাপালি নগরে ঘর আমি ডোমজাতি ॥ 
ঘরেত নাহিক অল্প উপবাসে মরি | 
বিচনি লইয়! মাতা আইলাম তব বাড়ী ॥ 
কুলের ব্যবসা আমার জ্ঞানে সর্বজন । 
মূল্য দিয়া লহ তুমি অসূলা বিচন ॥* 


সোনা বলে, "ও বিচনি জলে ভাসি দে। 
লখাই নাহিক ঘরে বিচনি লবে কে ॥ 

যেদিন হৈতে বাছা! মোর তাজিছে জীবল। 
সেদিন হইতে মোর রঙ্গেত নাহি মন ॥ 
ভাসাইন্ু সুন্দর বাছা বধূ সঙ্গে করি । 

সেদিন হইতে অভাগিনীর শন) হইছে বাড়ী ॥+ 


সোনা! বলে, “সুন্দরী গো শুন সমাচার । 
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বুধা মোৰ ধনজ্জন প্রাণ সঙ্গি অকারণ 
অকারণে মোর গুহের বসতি ? 

কি কব দারুণ বিগি হাতে দিয়! নিল লিপি 
শেষকালে করিতে দুর্গতি ॥ 

হৃদয়ে বাঝিল কাল মোর অবশেষ কাল 
বৃদ্ধকালে পাইন বড় শোক । 

কাল বড় নিদারুণ পুরী মোর কৈল-শৃষ্য 


কেন বাছ! ছাড়ি গেল মোক ॥" 

ডোম্নী বলে, “রে মাও, কেন কান্দি দুঃখ পাও 
মিথ্যা শোক কর অকারণ ৷” 

মৈত্র জীবন কয়_ পনিরন্ধ অগ্থাথা নয় 
আগে পাছে সবারি মরণ ॥* 


সোনা বলে, “ছয় বধূ, কর অবধাল । 
ভোস্নী বিদায় কর দিয়া পুয়াপান ৮ 
ভোষ্লী বলিল, “আমি পান নাহি খাই। 
ক্ষুধাত আকুল আছি অল্প কিছু চাই ॥” 


সোনা বলে, “শুন, মাতা, তুমি রূপবতী ৷ 
কেৰ! আমার অঙ্গ খায় তুমি পাবা কতি ॥ 
যেদিন হইতে বাছা ত্যজ্জিছে জীবন । 
পাচসাত দিনে করি একাধ ভোজন ॥” 


এত শুনি ডোমনারী কৈল জোড় হাত। 
“মেড় মধ্যে আছে, মাও, তপ্ত বাঞ্জন-ভাত ॥* 
এতেক শুনিয়! সোনা ভাৰে মনে মনে । 
“মেড় মধ্যে অঙ্গ-বাক্ষন ডোম্্‌লী কেমনে জানে ॥ 
জলেত ভাসাইয়া মোর দুর্লভ লখাই। 

জাতি দিল বিদ্তাধরী কোন বা ডোমের ঠাই ॥* 


ডোম্নী বলেন, “আমি পুত্রবধূ নহি । 
মেড় মধ্যে অল্প যে তাহার তত্ব কহি ॥ 
ৰালার বিভার রাইতে আইন্ু দেখিতে ৷ 
মঙ্গল দেখিতে আইলু ডোমনার সাথে ॥ 
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কৌতুক দেখিতে রাত্র হৈয়া. গেল শেষ । 
রজনী বঞ্চিলাষু মোর! মেড়ের সমপাশ ॥ 
বালার কারণ বালি করিল রন্ধন ৷ 
চেতন না পাইল বালা! ঘুমে অচেতন ॥ 
সেহি দিন বালাক দংশিল নাগিনী । 
এহি মতে আমরা বৃত্তান্ত সভ জানি ॥* 


শুনিল! সনকা যদি এতেক উত্তর । 
শীত্রগতি চলিল বালার মেড় ঘর ॥ 

বালার মন্দিরে যাইয়া কপাট খুচায়। 
কপাট খুচাইতে নারে, করে, “হায়, হায় ॥* 


ডোম্নী বলেন, “মাও, এক পাশ হও । 
তুমি যদি বল তবে কপাট খুচাওঁ ॥* 
এতেক শুনিয়! সোনা মনে মনে হাসে । 
কপাট ঘুচায়! বালি রহে এক পাশে ॥ 
সভী-পরশনে তবে ঘুচিল দুয়ার । 
প্রবেশ করিল সোনা মেড়ের মাঝার ॥ 


স্বর্ণ পালঙ্ক বালার না হৈছে মলিন । 
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দেখিনা পালক্কখান সনকার পরাণ * 
বলিয়া! উঠিছে অগ্নি, তার । 
ভূমে পড়ে গড়ি দিয়া! ছুই হস্তে কুটে হিয়া 
কান্দে সোনা করি হাহাকার ॥ 
“হায়, বিধি নিদারুণ হিয় মোর কৈল শস্য 
খালি খাট পড়িয়। রহিল ঘরে 
বৃদ্ধকালে পাইন দুঃখ সদাই দগধ বুক 
ৰাছা মোর ভাসিল সাগরে ॥ 
কাহার সহিত দন্দ কে বাছাক বলিল মন্দ 
বাপমায়ে না পাড়িছে গালি । 
নাহিক মায়ের দোষ কি কারণে কৈল রো 
পুষ্পের পালঙ্ক হইল খালি ॥* wa 
দেখিয়া ডোমনী কাদিছে বাপিএঞানী 
বলিয়া! পঞ্চৰটার তলে। 
সভাত বসিয়া বিষম বিবাদিয়া 


কেবা কি বলিছে তারে কিবা দুঃখ আছে ঘরে 
সন্বরে আইস তন্থ জানি ॥ 

বাহ, লেঙ্গা, কাটে করি কেন কান্দে প্রাণেশ্রী*__ 
এতেক শুনিয়া দুত যায়। 
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চান্দ বলে, “ডোম্‌নী, কোথাত তোমার যর । 
পরিচয় দেহ তোমার কেবা প্রাণেশ্বর ॥” 
বালি বলে, “বাপু, মোর চাপালিত ঘর ॥ 
তোমার পুত্রের নামে মোর প্রাণেশ্বর ॥” 


চান্দ বলে, “ডোম্নী, শোন মোর মাত । 
এমন বিচনিখানি তুমি পাইলে কোথা ॥* 
ডোম্নী বলেন, “মোর কুলের ব্যবসা । 
ভাগাবান্‌ জানিয়! আসিছি করি আশা ॥* 
সাধু বলে, “বিচনখানি দেহ মোর হাতে | 
কহ শুনি কিবা মূলা হইবে ইহাতে ॥” 


এহি বলি বিচনি লইল সদাগর । 
শিবদুগা দেখি সাধু হরিষ অন্তর ॥ 
মাখে তুলি লইলেক অমূল্য বিচন। 
আপনার মৃত্তি সাধু করে নিরীক্ষণ ॥ 
দেখিয়া তারিফ করে টাদ অধিকারী । 
দেখেন মন্ত্রক পরে জয় বিধহরী ॥ 


ক্রোধ করি ডোম্নী পানে চায় সদাগর | 


পাকায় নয়ন, দন্ত করে কড়মড়। 
সাধু বলে, “ডোম্লীক দিয়! বন্দী কর ॥” 
নিরনিধি স্ুৃতপৃষ্ঠে তু আরোপিয়া। 
পপ 
তার পৃষ্ঠে কোকনদ-বন্ধু অধিষ্ঠান 
এহি শকে জীমৈত জীবন সন 








লাল্লা্ম= দেল 
(পুৰান্ুৰৃত্তি ) 
পরাভব 


সনক্চার সংশয় 


ডোমনী দেখিয়। সোনাঞি সানন্দিত মন ৷ 
এহ পুত্রবধূ মোর না যা খণ্ডন ॥ 

পছুববলি, শোন তুমি আমার বচন । 

পূর্বের যখেক কথা| নাহিক স্মরণ ॥ 

কথ! পাতি ডোম্নী রাখিব! যে তুমি । 
ৰিপুলার পরীক্ষণ! গিয়া! দেখি আসি আমি ॥" 
সোনাঞি বলে, “ডোমনীরে থাকিও চাহিয়! ৷ 
যাবত আসিএ আমি থাকিব৷ চাহিয়া |” 


কাল কোটর বাসরেত দিল আগুসার । 
আপনে খুলিয়াছে এ চারিদ্বার ॥ 

আর কিছু দেখিলেক সত্য পরমাণ । 
নালিয়। খেতত ফলে সিদ্ধ আমন ধান ॥ 
কড়াকের তৈলে বলে ছয় মাসের বাতি । 
ততে না টুটিয়াছে হেন এক রতি ॥ 
ৰিপুলার পরীক্ষা যে সকলি জানিয়া । 
কান্দিতে লাগিল সোনঞি বিপুলা চাহিয়া ॥ 


মনগা-নঙ্গল 


তুমি যেন সাহের কন্যা জ্গানিল নিশচয়ে ॥ 
ডোষের কুমারী তুমি সর্বধা হে নহে ॥ 

কোন ডোমের নারী, তোমার বাপের কিবা! নাঘ । 
কোন ঘাটে খেয়া! দেও, বঞ্চ কোন গ্রাম ॥ 

সত্য করিয়া, কন্যা, কহ মোর ঠাই । 

যদি কপট কর ধর্মের দোহাই ॥* 


স্উজ্গানিতে মোর ঘর বিপুলা ডোম্লী । 
সাহে নাম বাপ মোর প্রসিদ্ধ খেয়ানী ॥ 

ধর্মের ঘাট খেওয়া দেহি, ঘাট নাহি জানি । 
জাতি-ন্বভাব বেচি খারি আর বিচুনী ॥ 

নাগের বাছুয়া মোর শ্বশুর সদাগর । 

শাশুড়ী আউলানি মোর চল্পকেত ঘর ॥ ie 


হাসিয়া হাসিয়া! বেউলা বোলিলা বচন । 
হীন জাতি ডোম আমি পুছ কি কারণ ॥ 
সাত পুরুষ মোর ঘাটের খেয়ানী । 

লখাই ডোমের স্ত্রী আমি বিপুল! ভোম্নী ॥ 
সাত পুত্রের শোকে মোর শাশুড়ী যে পুড়ে ।* 


“কথ কপট করি ভশড়হ মোরে ॥ 
এই ত ডোমের নারী পরিচয় দিয়া । 
তন্ব কথা কহ রে জুড়াউক হিয়া ॥ 
পতিব্রতা সতী তুমি জানিলুম নিশ্চয় । 
ছয়মাসে পুস্প তোমার মলিন না হয় ॥ 
কাল কোটর বাসরের কপাট গেল কাটি । 
বিনি লৈক্ষে কপাট আপনি গেছে ছুটি ॥” 
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নারায়ণ দেব--চাদের সঙ্কট ২5৪ 
উদর লক্ষ 


“ৰেউলা, লখাই” বলি কান্দে উচ্চৈহন্ৰর । 
পালস্কি রহিয়। শোনে রাজ! চন্্রধর ॥ 
পুরোহিত সঙ্গে সাধু ভাঙ্গিয়| যে ধ্যায়ান 
পদত্রজে চলি গেল সনক! বিদ্ধমান ॥ 
ৰেউলা-সোনাঞি গলাগলি করয়ে ক্রন্দন । 
হেনকালে চন্তধরে দিলা দরশন ॥ 


লড় দিয়া গেল ৰেউল৷ ঘরের ভিতর । 
চন্্রধরে জিজ্ঞাসিল সোনকা গোচর ॥ 
“কাহার কুমারী গেল ঘরের ভিতরি ৷” 
সোনাঞি বোলে, “শোন, চান্দ অধিকারী ॥ 
এই সে পরম সতী সাহের কুমারী । 

এক লৈক্ষ পৃজ! দিয়া পৃঞ্জ বিষহরী ॥ 


চন্দ্রধরে বোলে শুনি পল্মাৰতীর নাম৷ 

“বিষ্ণু, বিষ্ণু" বোলে রাজ! জপে, “রাম, রাম ॥" 
চান্দে বোলে, “সোনাঞি, তোর হইল কুমতি । 
কোন কাধ সাধিব পূজিব পল্মাবতী ॥ 

জানি যাউক যে ধনজ্জন আমার নিছনি। 
কণ্ঠে প্রাণী থাকিতে না পুঙ্ছিব লঘু কাণী ॥ 
যাবত যে চন্দ্ৰধর জীয়ম পরাণে। 

তাৰত না পূজিব আমি দঢ় কৈল মনে ॥” 


নিষ্ঠুর বচন শুনিয়! সত্যভঙ্গ তার । 
বিপুলা উঠিল গিয়া ডিঙ্গার উপর ॥ 
কোপ করি বিপুলাএ ডিঙ্গ| বাছি যায় । 
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মনসা-মঙ্গল 


চল্পক নগরের লোক বোলে বহু লোকে। 
চৌদিকে বেড়ি চান্দের সমুখে ॥ 

সোনাঞির বাপ বহুদের খাইয়া আইলা রড়ে। 
আসিয়। ধরিল যে চন্দধরের করে ॥ 

চান্দের হাতে ধরি বোলে, "আমার মাথা খাও । 
একদিন পজ্ধা পুল, চস্পকের লাথ ॥ 

আমার বচন যদি নাহি শোন কানে 

ব্ৰহ্মবধ দিব আমি তোমার উপরে ॥ 

সর্বনাশ হইব! তুমি মোর ব্রহ্মশাপে । 

দশরথ রাঞ্জ। মরে অন্ধমুনির শাপে ॥ 


ব্ৰহ্মশাপে সগরের পুত্র সব মরে । 
ধর্মশাস্ নাহি বোঝা, বাণিঞ| যে মূঢ় ॥ 


যদি সে না পুজ্জ পল্সা করিব তিরস্কার । 
শাপ দিয়া সর্বনাশ করিমু তোমার ॥ 


দেৰ-গুরু-ত্রাহ্মণ আর পিতামাত!। 
ৰাণিয়ার ঠাই নাহি এথেক মান্যতা ॥ 
কাক হস্তে সেয়ান যে বাণিঞা ছাওয়াল। 
ৰাণিঞ| হৈতে ধূর্ত যে তারে দেই পান ॥ 
সোনারূপ! জরি কতে এই আশ! তোর । 
কৃমি ছার জস্মিয়াছ কুলের শাখার ॥” 








নারাযশ কেষ--টাদের সঙ্কট হন 


কি করিব পুতে মোরে কি করিব পনে । 
না পুক্ষিব পদ্মাবতী দু কৈলা মনে ॥ 





ব্ৰহ্মবধ স্িরিৰপ হইব যে তোরে" 
ইঙ্গিতে বোলিল চান্দ পল্মা পুক্ছিবারে ॥ 
পল্মা পূজিৰারে সাধু ইঙ্গিতে বোলিল। 
পুরীর ভিতরে তবে জয়কার হইল ॥ 


নানা বাস্ বাজে চান্দের চারিপাশে । 
এহ! দেখি চন্দদরে মনে মনে হাসে ॥ 
হেনকালে চান্দের খুড়া আইল বন্ধাইধর । 
কহিতে লাগিল কথা চান্দের গোর ॥ 


“বাপের কুপুত্র হইল! বংশের ইলা ছার । 
তোমা হইতে হইল কুলের শাখার ॥ 

মনুন্য হইয়া দেবেরে কহ সদাএ মন্দ । 

কোন সিদ্ধি হইব, তুমি ছাড় এ কম ॥ 
'আপন। বুদ্ধি, বেটা, বাখান আপনে । 

তুমি হন্দে কুলনিন্দা হইল ত্ৰিভুবনে ॥ 
দেবনিন্দ| কুলনিন্দ! করে যেই জনে । 
কুলক্ষয় জীভরন্ট হএ দিনে দিনে ॥ 

বাণিয়ার বেটা তুমি কহ বড় কথা । 

পদ্মা সহ বাদ কর কান্ধে নাহি মাথা ॥ 
আজু তোমার পুরী সঁপি দিলাম পল্মার তলে। 
কি করিতে পার কুমি আপনার বলে ॥ 
আপনে না জান, বেটা, তুমি কোন জন । 
পদ্মার দ্বেষে পাণ বেটা এখ বিড়দ্দবন ॥ 
মাথাটি মুড়াই'আ! দেও পল্মাবভীর পাএ। 
সর্বরক্ষা করিবেন মনসা দেবী মাএ ৪৮ + 
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পাইকে ধামালি করে পাইকে ঢাল সাজে । 
সানন্দেতে চান্দ গেল রাজ্গখাটের মাকে ॥ 
প্রঙ্গ| সব সঙ্গে করি ঘাটপারে বসিয়া! 
কিনারে রাখিল কটক উলাস দিআ॥ 
তাহা দেখি বিপূলা যে আনন্দিত মন | 
্লাক্ষঘাটে নিয়! ডিঙ্গা চাপাইল তখন ॥ 


সাত পুত্ৰ দেখি যে’সোনক! স্বন্দরী । 
তাহা দেখি সোনকা যে আনন্দ বিস্তরি ॥ 
সাত পুত্র দেশি সোনাই বিপুলার মুখ | 
সকলি পাসরে সোনাই জন্মের যত দুখ ॥ 
ধন্বস্তরি দেখি সোনাই ব্রাহ্মণ সমাই | 
সানন্দিত হুইল তবে দেখিয়া লখাই ॥ 
চান্দের মনসাধ বিপুল মনোমোহন । 
কুবুদ্ধি গেছিল চান্দের শুভ হইল মন ॥ 
হৃদয়ে চিন্তিয়া কিছু বোলিল সন্্রম । 
“এৰে সে মনের মোর খণ্ডিল ভ্রম ॥" 
পল্মাতে ভক্তি হইল চান্দ হইল আনন্দিত | 
“এহ! হস্তে বড় কারে বোলিব বিদিত ॥ 
মইলে মড়া আনি দিল ঘরের ভিতর । 
হেন দেব ন! পুক্জিব, পূজিব কারে বড় ॥* 


এতেক ভাৰিয়! চান্দ রহিল সদাগর । 
হইলেক সোনকার পল্সাবত্তীর বর ॥ 
করজোড় করি বোলে সোনকা! স্বন্দরী । 
হরষিতে তড়ে উঠ, জয় বিষহরি ॥ 
পদ্মা বোলে এই কথা, “উঠিতে না পারি ॥ 


EE NE রাশ রুল 
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নারায়ণ দেব--চাদের লক্ষ 


স্পন্ট করি কহি যদি সত্য কহিতে উচিত । 
হও তুমি শিবের কন্যা হইয়াছ পতিত ॥ 
জাতিভীন জাতি তুমি ন! কর বিচার । 
যেই পুষ্গা পুজ্ে তুমি যাও খাইবার ॥ 
পপ’ কুলীন মধ্যে আমি যে কুলীন । 
কোনকালে কোন কর্ম না করিছি হীন ॥ 
লোভভাবে, পন্ম৷, তুমি ছাড় দেব ভাও । 
দেবতার ভোগ এড়ি চেঙ্গ ৰেঙ্গ খাও ৪৮ 


পল্মা বোলে, “চন্দ্র, না কর অনুচিত । 
কেন ছুরক্ষর বাক্য বোলহ কুৎসিত ॥ 

যে পুনি সুজন হয় তার সমান ব্যাবহার | 
কোনকালে দ্য বাক্য মুখে না আইসে তার ॥ 
মহাদেবের শিষ্য তুমি, আমার হও ভাই । 
আমাকে মন্দ বোলি তুমি বাড়াহ বড়াই ॥ 
অল্প মনিশ্য হইয়| ধর পরছায়া। 

অহঙ্কারে পন্থ বহ সেই গর্ব পাইআ] ॥ 
এইখানে মুখে রক্ত ভুলি দেখ তোর । 

কোন দেবের শক্তি রযাছে রাখিবারে তোর ॥ 
ত্রিদশের দেবতাগণে নাহি ধরে টান । 

তুমি ছার মারিতে:কণ বড় সম্মান ॥” 


যত বোলে পক্জাৰতী গঞ্জন! বচন । 
শুনি হেট মাথ! চান্দ করিছে সহন ॥ 
“আপনার ভালমন্দ বুঝিব! আপন । 
চক্দ্রধর নাম তুমি ধর কি কারণ ॥ 
ন্র্গ-মৈত পাতাল যে এ তিন ভুবন । 
সকল মারিতে পারি মোর বিষ বাণ ॥ 








আমারে গালি দিয় তুমি বাড়াহ বড়াই । 
সোনকার গোচরে এড়াউ মোর ঠাই ॥ 
তুমি পূজিলে মোকে পুঙ্জিৰ সর্বলোকে । 


তে কারণে এতেক বলিএ তোমাকে ॥” 


সোনাঞি বোলে, “শোন রে, নিবোধ সদাগর । 
এক মনে পল্মা পৃজ পাষাণ্ড না কর ॥” 

চান্দে ৰোলে, “যদি পুজ্জম বিষহরী । 

পশ্চাতে শুনিলে কষ্ট করিবেক গৌরী ॥* 
চান্দে বোলে, “তোম! পারি পূজিবারে । 
আমার নাম চান্দোয়ায় টাঙ্গাও ত উপরে ॥" 


হেনকালে নেতা আসি কহে পদ্মার ঠাই । 
“কাপড় টাকিতে তাতে কিছু দোষ নাই ॥” 
এখ শুনি পল্মাৰতী করিল অঙ্গীকার । 
সাবধান হৈল সাধু পদ্মা পুক্ষিবার ॥ 
করজোড়ে কহে কথা পদ্ম! পৃজিবার । 
হেমতাল পেলাএ জলের উপর ॥ 


হেনকালে নেতা দিকে চাহে বিষহরী । 
চিলরূপে হেমতাল লইয়া গেল হরি ॥ 
তাহা দেখি পল্মাবতী হরধিত মন । 
চান্দের সাক্ষাতে পল্মা দিল দরশন ॥ 
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নারায়ণ দেব--মনসা-পৃজা ২৬১ 


বিচিত্র চান্দোয়া দেখিতে সুন্দর । 
পন্মার উপরে টাঙ্গাইল রাজ। চন্দরধর ॥ 
ৰাম পাশে বলিলেক পাত যে নেতাই । 
নৰ দণ্ড ঘট পাতি থুইল তথাই ॥ 
সোনারূপ| ঘট সৰ ভকরিয়। সমুখে । 
আতপ তণডুল দিল চাপ! কদলীকে ॥ 
লক্ষ লক্ষ সোনারূপ! তোলে তার ঘণ্ধে। | 
চাপা কদলী দিআ৷ ভরিলেক ছুগ্ধে ॥ 
চারিদিকে পক্স পুষ্প দিল তাহাতে । 
আলে তঞ্ডল দিল চাপাকল! তাতে ॥ 


নান। পুস্পে পন্চ। পুজ্দে স্থগন্ধি যে ৰাও । 
পুজ্জ। খাইতে বসিলেক মনসী দেবী মাও ॥ 
চৌদিকে ব্রাঙ্গাপগণে করে বেদপবনি । 

পুঙ্গা পূজিবারে বৈসে চান্দ চূড়ামণি ॥ 
পুজ্গার বিধান যেন যেইরূপে থাকে । 

তেন মতে পু করে ব্রাহ্মণ সকলে ॥ 
পল্মাপুরাণ চাহিয়া পূজা করএ ব্ৰাহ্মণে । 
সেইমতে পল্লা পূজ্দে নানান বিধানে ॥ 


যতেক বলি আনিলেক পূজ্জার যে স্থানে । 
এ সকল এক এক করি উচ্ছগোযে ত্রাহ্্মণে ॥ 
শতে শতে বলি সব এক এক করিয়া । 
বলিদান করে সবে ভক্তি করিয়| ॥ 

লক্ষ লক্ষ বলি কাটে মৈষ ছাগল । 

বলি কাটি দেন পদ্মার থালের উপর ॥ 


বলি পাইয়া! পল্মাবতী করিত বড়। 
পদ্মার খালেত দিল চান্দ সদাগর ॥ 
তাহা দেখি হরষিত পুরীর সকলে। 
শতে শতে মৈষ কাটে খারুয়া সকলে ॥ 
সকল কাটিয়া! দিল পদ্মার খালের উপরে । 
বলি খাইআ. পদ্মাবতী হরষি অন্তরে ॥ 


সর্বসিদ্ধ নবরূপ ধরে সেই ক্ষণ । 
শরীর গোটা হুইল যেন পর্বত সমান ॥ 





মনসা-মঙ্গল 


বিশাল বিষমুখ করিল বিদার ৷ 

দুই চক্ষু বলে যেন অরুণ আকার ॥ 
তাহা দেখি পুজকগণের হইল মোহন । 
পল্মারে দেখিয় চান্দ কম্পিত তথ্খন ॥ 


“বলি কাট, কাট” বোলে চক্দ্ৰধরে | 

বেড়া কোপে বলি কাটে চান্দের গোচরে ॥ 

কথোক চাহিতে আইল যথ সৰ প্রক্ষা। 

পরদিনে দিল সাধু নব লক্ষ পৃজ্জ।। 

এই মতে বাবহার করে চন্দ্রদর রাজ । 

সকলে বলে এই দেবীর বড় প্রজা ॥ , 
স্বকৰি নারায়ণ দেবের সরল পাঞ্চশলী । 

পুঙ্গার বিধানে বলি একটি লাচাড়ী ॥ 
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5ব্হুলার পরীক্ষা 


পল্মা বোলে, “দুর করিলাম বিবাদের আশ! । 
এক লক্ষ দোষ কইলে ক্ষেমিলুষ মনসা ॥” 
এই সত্য করি তবে মনসা দেবী এড়ে। 
সাত পুত্ৰ লই সোনাঞি পল্লার পাএ পাড়ে ॥ 
চরণের ধূল! দিয়! পদ্ম! করিল কল্যাণ । 

রখ চড়ি পল্মাৰতী হইল 'অন্দধান ॥ 


মাথার উপরে শল্য! রহিল কথোকে । 
ৰিপুলা-লখাই দেখে আর না দেখে কোনকে ॥ 
বিপুলাএ বোলে পল্মার গোচর । 

“আমায় এড়িয়া, মাও, না হও আন্তর ॥ 
পূর্বের যখেক কথা মনে নাহি কেলে।* 
পল্মাএ বোলে, “সব জানি, না চিন্তিয় মলে ॥ 
তোমারে এড়িয়া কেনে হইমু অন্যর | 

বুঝি কি বাবহার করে রাজ্জ! চলর ॥* 


দুর হইতে বোলিলেক চান্দের গোচরে । 
“পুত্রবধূ লইয়া যাও আপনার ঘরে ॥" 
চন্দ্রপরে বোলিলেক সোনকা বিদিত । 
“এক কথা মনে ভাবিএ কুৎসিত ॥ 
ছয় মাস ভাসিল বেউলা জলের উপরে ॥ 
জ্ঞাতিবর্গ শুনিয়! হাসিব আমারে ॥ 
সাবধানে পণ্ডিত কৰে আমার উপর ৷ 
পরীক্ষা করিয়া বধ চলি যাউক ঘর ॥” 


(বেউলা বোলে, “শুন, মাও, অনন্তের আই । 
তোমার চরণ বিনে অন্য গতি নাই ॥ 
আমাকে পরীক্ষা দেয় শ্বশুর সদাগর | 





২৯৪ 








যনসা-মঙ্ষল 


পল্মা বোলে, “বিপুলা, চিন্তা নাহি তোর । 
আমি পল্মা আছি তোর শিল্পের উপর ॥ 
পরীক্ষা লও তুমি হইয়া সানন্দিত। 
যুগে যুগে তৰ কীতি রহোক পৃথিবীত ॥ 
যত পরীক্ষা লহ তুমি শঙ্কা নাহি চিত্তে । 
শেষ পরীক্ষা লইতে তুলি লইমু রথে ॥ 
বার বহসরের দুঃখ হইল অবসান । 
শাপমোচন হইতে হইল সন্ধান ॥" 


হরিযে বিষাদ হইল বিপুলার মন ॥ 

বিদায় করন্ত্ি বেউলা শাশুড়ী-চরণ ॥ 

ৰেউলা বোলে, “শুনগো, শাশুড়ী গোসাঞিনী। 
তোমার চরণে, মাগো, মাগুম মেলানি ॥ 

পরীক্ষা লইয়া যদি মরম পুড়িয়া। 

শেয়াতি রন্ছিব, মাও, সংসার ভরিয়া ॥ 

যদি পরীক্ষা লইতে ধর্মে করে রক্ষা ৷ 

তথাপি তোমার আর নাহি হবে দেখা ॥” 


এখ বলি ৰেউল৷ স্থান কৈল তখন । 
পার্বতী আদি পূজিলেক যখ দেবগণ ॥ 
বোলিতে লাগিল বেউলা শাশুড়ী-গোচর । 
“কোন পরীক্ষা দিবে, আনহ সন্ধর ॥* 


এৰ শুনি চশ্্রধর আনন্দিত মল । 
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রস্তা উর্বশী আইলা! লম্মমী সরস্বতী । 
পরম কৌতুকে আইলা! গঙ্গা ভাগীরখী ॥ 
কালিকা দেবী চলি আইলা কাষরূপিলী । 
সংহতি চলিয়া! আইলা চৌনট্রি যোগিনী ॥ 
দেবতা সকল আইল! একত্র হইয়া ৷ 
যার যে বাহনে রঙ্গ চাহেত বিয়া ॥ 


প্রণাম করিল বেউলা দেবের চরণ । 
পরীক্ষা লইতে বেউলা করিলা গমন ॥ 
স্বকৰি নারায়ণ দেবের সরস পাঞ্চালী । 
পরীক্ষা সময়ে বোলি এক লাচাড়ী ॥ 


পরীক্ষা! লয় ৰিপুলা সুন্দরী । 

ছুই ভাগ করি কেশ নাহি জানি পাপ লেশ 
সাক্ষী হইও, জয় বিসহরি ॥ 

ৰোলিলেক চন্দধর, “সাপ-পরীক্ষা কর”__ 
পরীক্ষা লয় সাজের নন্দিনী । 

পরম কৌতুক করি সাপের মুখেত ধরি 
কাড়ি লঈল মাপার যে মণি ॥ 


বোলে বেউলা ষ্টর-গোচর । 
“সপ-পরীক্ষা জিনি কাড়ি লইল মাখার মণি 
আর পরীক্ষা দেও ত সত্থর ॥* 
চান্দে বোলে, “শুন, মাও, _ কুশাঙ্করে হাটি যাও 
যশ হউক ভুবন ভরিয়া । 


কৃশাঙ্কুর ক্ষুরের ধার হাটিয়া হইবা পার 
আর লইব! অযুত কাঞ্চনে । 
যদি লইবা পরীক্ষণ তবে হইব সা রক্ষা 


পীক্ষিতে টং 
তাত তার মধ্যে দিল হাত 
৮৯ বিপুলা ॥ 





২৯৯ 


ঘনসা-য্গল, 
বিপুলা! হ্ন্দরী। 
অন্তরীক্ষে দেবগণ কৌতুক মন 
পল্মা হাসে রখে ভর করি ॥ 
চন্দ্ৰধরে বোলে হাসি, “কহিতে শঙ্কা বাসি 
আর এক পরীক্ষা লইবার ৷ 
ৰান্ধি চারি হাত পায় সাগরে হিয়া যায় 
ভাসে বেউলা জলের উপর ॥* 


শু পাটের গৌণ ছান্দি চারি হাতপাও বান্ধি 
নামে বেউলা! সায়রের ঘরে | 


বিপুলারে না দেখিয়া লখাই কান্দে উঠিয়া 
দুই চক্ষুর জল পড়ে ধারে ॥ 
দুই ভাগ হইল জল বিপুল! যে নহে তল 


ছুটিলেক সকল বন্ধন । 
জলের উপর হাটি পুনি পাএত না ছোর় পানী 
তটেত উঠিল ততক্ষণ ॥ 





ভি 


নারায়ণ দেব__সনকার ব্যথা 


নিষ্ঠ র বড় চান্দ বশিক্য । 

এতেক পৰীক্ষা! দিয়া তবু ন! জুড়াইলঃহিয়্া 
শেষে দিল তুলা-পরীক্ষা ॥ 

সের কামানি করি এক পাশে তুল! তুলি 
আর পাশে বিপুলা স্বন্দরী । 

বেউলা বোলে, “লখীন্দর, পৃর্বকথা মলে কর 
এই সময় চল স্থুরপুক্নী ॥* 


অন্তরীক্ষে বোলে মনসা । 
মাথার উপর থাকি ৰোলিলেক পল্লা। ডাকি, 
“ঝাটে চল, অনিরুদ্ধ-উযা ॥ 
নামিয়া পড়িল তুলা ভাগিয়া উঠিল| বেউলা 
সতী কন্যা সবলোকে বোলে। 
নারায়ণ দেবে কয় স্বকৰি বল্লভ হয় 
লখাই লইয়া বিপুল! যে চলে ॥ 


ধন্দ হইল চল্পকের নাথ । 
বেউলা-লখাই দুইজন হইলেক 'অদর্শন 
সোনাঞির মুণ্ডে পড়ে বঙ্ঞাঘাত ॥ 


সনকার ব্যথা 


“পুত্র, পুত্ৰ" বোলি সোনাঞি ভূমিতে পড়িল। 
মুখে রাও নাহি আইসে মুদ্ধিত হইল ॥ 
অচেতন হইল সোনাঞি হইল হতাশ । 

কণে প্রাণী নাহি রয় বুকে নাহি শ্বাস ॥ 

ছয় বধূ মিলিয়া তবে মাথে ঢালে পানী । 
“হের, আইসে লক্ষ্মীন্দর, উঠ ঠাকুরাণী ॥" 


চেতনা পাইয়া! সোনাঞি চক্ষু মেলি চাই । 
কোথা এ মোর পুত্রবধূ প্রাণের লখাই ॥ 
কি হইল, কি হইল” বলি পোহাএ রজনী । 
“চাহিতে হারাইনথ পুত্র যুঞি অভাগিনী ৪৮ 
ক্রন্দন শুনিয়া সাধু না ধরে পরাণে। 
চান্দেরে ভৎসয়ে সোনাঞি বত লয় মনে ॥ 


টিন 


২৬৮ 


হনলা-বঙ্গল 
সোনাঞি বোলে, “শুন রে নির্বোধ, সদাগর |. 


হেন জ্ঞান মনেতে যে না হইল তোরে । 
না জানি কেমন দোষ দিয়া গেল মোরে ॥ 
দুবুদ্ধি হইল সাধু পাতিলে জল্তাল। 
কাকের বাসাতে কোকিল থাকে কত কাল ॥ 
মানুষ ভ্রেচ্ছ জাতি উপকার নাই । 

এহা! জানি আনতরীক্ষ হইল লখাই ॥ 
দেবপুরে গেল, সাধু, জীয়াইবার আশে | 
এখ দিন ছিল আমি মলের ভরসে ॥ 
আজি সে মরিল মোর পুত্র লক্ষনীন্দর । 
বিফল জীবন মোর কাটারি করি ভর ॥" 


পুরী জুড়িয। সব উচ্চরোল হইল । 

"পুর, পুত্র" বোলি সোনাঞি নিজ্ঞ ঘরে গেল, 
চন্দ্ধরের রাজ্যকাখ রহুক এই মতে । 
বিপুলা-লখাইর কথ! শুল এক চিতে ॥ 





বিদায় 


উজ্জানী নগচর 


অন্তদান হইল যদি বিপুলা-লখাই । 

দেৰপুরে লইয়। চলে অনন্তের আই ॥ 

বেউল! ৰোলে, “শুন, মাই, অনস্ডের আহ । 
এক নিবেদন, মাও, করি তোমার ঠাই ॥ 
তোর কাম সিদ্ধি হইল খপ্ডিলেক দুণ । 
একবার না দেখিলাম মাওৰাপের মুখ ॥ 

রথ রহুক খালিক, অপেক্ষা কর তুমি । 
যোগিৰেশে চাইয়া তবে আসি গিয়া আমি ॥ 
আর মন্ুষ্যকুলে ন! আইসিব আমি ৷ 

মাওৰাপ ঠাই গিয়া আসি-_খদি বোল তুমি ॥" 


পদ্মা বোলে, “শুন, মাও, বিপুল! ন্ন্দরী । 
সবাই মিলি চল খাই উজ্জানি নগরী ॥” 
রথ খেদাইয়া পল্মা করিল গমন । 





২৯" 


কক্তুলোচন যোগী মুদ্গর হাতে করে । 
উত্তম খিলিক পরে গ্রীবার উপরে ॥ 
ব্যাস্রচ্ম লইলেক বাম কান্ধে করি । 
তামার শিকলি দিয়া বান্ধিল কাকালি ॥ 
যোগিবেশ ধরিলেক নানান পরিপাটি । 
বাম হাতে তামার থাল ডাইন হাতে লাঠি ॥ 
পল্মার চরণ যোগী করিয়া বন্দন । 

রখ হোতে নামে যোগী নামেত শুভক্ষণ ॥ 


আপনেতে রঙ্গ চাহে রখের উপর । 
হািয়া যে ছুই যোগী মিলিল সত্বর ॥ 
সত্য যোগী বোলি ছুই তবে চলি যায়। 
ঘরে ঘরে দুই যোগী রহিয়া রঙ্গ চায় ॥ 
গোরক্ষ নাম ঘন ঘন দুই যোগীর যে টাল। 
যোগী দেখি সর্বলোকের উড়ি গেল প্রাণ ॥- 
“ধন্য, ধন্য” ছুই যোগী সৰ্বলোকে বলি। 
চাউল-কড়ি নগরিয়া দেয় থাল ভরি ॥ 
যোগীর থালেত দেহেন ভরিয়।। 

নগরে নগরে যোগী বেড়ায় হািয়া ॥ 


এই মতে দুই যোগী হাটে দ্বারে দ্বারে ; 


'অঞ্চুলি ভরিয়! দেন খালের উপরি ॥ 
চৌদিকে ছিটিয়া ফেলে সর্বলোকের ঘরে। 
চাউল-কড়ি নগৰিয়া দেহে খালের ar 
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দ্বারী বোলে, “হেন বাক্য বোল কি কারণ । 
দ্বার ছাড়ি দিতে নারি বিনি পরমাণ ॥ 
ক্ষণিক বিলম্ব কর এইখানে বসি । 
রাজ্গার নিকটে গিয়া আমি গিয়া আসি ॥” 


যোগী বোলে, পারি, আসিও শীত্র করি ।” 
দ্বারে কপাট দিয়া চলিলেক দ্বারী ॥ 
কহিতে লাগিল দ্বারী রাজ্জার গোচর । 
“দুই যোগী রহিয়াছে বাহির যে দ্বার ॥ 
মনুষ্যোর হেন রূপ নাহিক সংসারে । 
বাড়ীর ভিতরে তারা ঢা আসিবারে ॥ 
তে কারণে আসিয়াছি ক্ষিগাতে তোমারে ৷ 
বসিয়া রহিছে যোগী বাহির যে দ্বারে ॥” 


“গোখ” বোলি ছুই যোগী মারিল হুঙ্কার । 
কপাট হুড়কা! চাবি ভাঙ্গিলেক দুয়ার ॥ 
ছুই যোগী প্রবেশিল বাড়ীর. ভিতরে । 
“সত্য গোরক্ষ” বোলি যোগী শৃঙ্গনাদ করে ॥ 
ব্ৰক্মঞ্জান স্মরিয়া যে বসিল ভূমিত ৷ 
যোগী বোলে, “স্থখে থাক, চন্্র-আদিত ॥* 


এখ শুনি সাহে রাজ! দিল 'আগুসার | 
যোগী দেখিয়া রাঙ্জার ভক্তি অপার ॥ 

তুষ্ট হইল সাহে রাজ! কুমার বণিক । 
যোগীর থালে দিল পঞ্চ মাণিক ॥ 

সাহে রাজার নারীএ আনে মাণিক্য দুই চারি । 
বিপুলার থালে দিল স্মিত স্বন্দরী ॥ | 
সাহের সাত বেট! আইল যোগী দেখিবার । 
পঞ্চ পঞ্চ মাণিক্য দিল থালের উপর ॥ 


চারিভিতে রঙ্গ চাহে স্ত্রী-পুরুষে। 
পন্য, ধন্যা” করি সবে যোগীর প্রশংসে ॥ 
হেন দেখি দুই যোগীরে প্রশংসে । 
বলে কূপে দীপিত করে বাসে ॥ 
হি তন অহিল শোন ইয়া? 
উত্তর-প্রত্যততর দেহেন বিপুলা ॥ 
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বিপুলাএ বোলে, “ধনের কিব! প্রয়োজন । 

ঘরুত যোগী নহে ঘড়া ধনের কি কারণ ॥" 

দুইখান ধন বেউল! হস্দ্রেত করিয়া ৷ 

অন্তঃপুরে পেলাইল “গোরক্ষনাথ” বলিয়। ৮. 
হাটিতে হাটিতে বেড়ায় সাত বাহির দ্বারে । 

যথ ধন পায় বেউল| ফালায় ঘরে ঘরে । 

আশীর্বাদ করে যোগী হইয়া আনন্দিত । 

“এই মতে সপে খাক চকন্দর-আদিত ॥” 


আর এক থাল লইয়া হাতের উপর ৷ 

ছিটিয়া পেলাইল বেউলা রাজ্জার দ্বার । 
“সুখে রাঙ্গা কর তুমি, চন্দ-দিবাকর ৷" 
ঘরের খেডুয়াল দেখি লাগে বলিবার ॥ 


“বিস্তর স্বখভোগ করিছি এই ঘরে। 
এই ছয় বধূএ আহার দিয়াছে আমারে ॥ 
ছোট হোল্ডে আমি এই ঘরে হইলাম বড় । 
গুরু সমে স্থশেত আমি বঞ্চিছি কথকাল ॥ 





“প্রভাতে আসিয়া মাএ শৃঙ্গনাদ করি । 


স্থবমিতাএ দুদ্ধঅয় দিত খালি ভরি ॥ 
বার বৎসরের কথা মনে হইল মোর । 
তোমার গুণ স্যরি আইল তোমার হে ঘর ॥ 
আর গুরু লক্ষ্মীনাথ আছএ এখাই । 
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নারায়ণ দেব__পরিচয়-পত্র 


দুই যোগী বসিল গেরুয়া বিছাইয়! । 
ধেয়ান করিয়! বৈসে সাহের সাত কুমার লইয়া ॥ 


বিপুল! বোলে, “প্রভু, শুনহ গোসাঞি । 
ফলাছার করি চল বিলন্দে কার্য নাই ॥* 
পাত্র পাখালিয়! কৈল পরশ গঙ্োদক । 
ছুদ্ধকল! খাইলেক মিন্ট নারিকল ॥ 
ফলাহার করি যোগী সানন্দিত মন । 
কর্পর তান্বল খায় মুখের শোপন ॥ 


লখাই বোলে, “বিপুলা, বিলন্দ ন! কর, প্রাণেশ্বরী। 
মাথার উপরে দেখ জয় বিবহুরী ॥* 

বেউল! বোলে, “খানিক বিলম্ব কর আপনি । 
যাবত লেখি এ পরিচয়-পত্রখানি ॥ 


পরিচয় পত্র 


পানচুণ সাঙ্জাইয়া করিয়া রাঙ্গা কালি । 
বিবরণ লেখে যত শুদ্ধ পাটের পদাবলী ॥ 
যার যথা জন্ম হইল সকলি লেখিল । 
বিধি নিয়োজ্জন। যেন বিবাহ হইল ॥ 
যেন মতে কালনাগে খাইল প্রাণপতি ৷ 
যেন মতে প্রভু লইয়া দেবপুরে গতি ॥ 
জলে ভাসি প্রভু লইয়া যাইতে দেবপুরী । 
যথ দুঃখ পথে পাইল লেখিল স্থন্দরী ॥ 
যেন মতে দেবপুরে নেতা সহায় হইল । 
যেন মতে শিবস্বানে নেতা জালা ইল ॥ 


০০০2 2৮ 
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যেন মতে পরিচয় দিল! বিপুল! যতী ৷ 
যেন মতে পদ্মারে পূজিল! সোনাঞি সতী ॥ 
যেন মতে পরীক্ষা দিলা সাতবার । 

প্রভু লইয় বড় ক্রেশে আইল লিজঘর ॥ 


অবুধিয়া। সদাগর বুদ্ধি যার ছার । 
আমি অসতী হেন জ্ঞান হইল তার ॥ 
একেস্থর ভাসিয়! গেল দেবের যে দ্বারে । 
এত বলি স্বশুরে পরীক্ষা! দিল মোরে ॥ 


শাপমোচন হইল রহিতে না পারি । ~ 
মায়-বাপ চাহিতে আইলু উজানি নগরী ॥ 
নক-জননী দেখি খণ্ডিল মনের দুখ । 

ভাই ভ্রাতৃপুত দেখিল বন্ধু লোক ॥ 

তোমার কন্যা নহি, আমি শ্র্গ-বিদ্ঠাধরী । 

তাল ভাঙ্গি স্বৰ্গ থাকি আনিল! বিষহরী ॥ 
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নারায়ণ দেব-__পরিচয়-পত্র 


আধার ভরিয়া! যোগী লইলা স্ুয়াপান । 
এখ বোলি বেউলা-লখাস্ই হইল 'অন্তৰ্দান ॥ 
হঙ্কার মাবিয়া! লখাই রখেত উঠিলা। 
রথে আসিয়া! গেরুয়া দিল উড়াইয়া ॥ 


গেরুয়াল খালি দেখি ছুই যোগী নাই। 
চমকিত সর্বশৃশ্থা ডানে বামে চাই ॥ 
লেখা পত্র দেখিলেক ভূমির উপর ৷ 
হাতে তুলি পাইলেক পত্র যে কুঙর ॥ 
পত্র পড়ি নারায়ণ পাইল যে ব্যথা । 
দুই হাতে থাপায় আপনার মাখা ॥ 


নারায়ণ বোলে, “শুন, মায়-বাপ, বিবরণ । 
যোগী নহে,__বেউলা-লখাই দুইজন ॥ 
যোগী নহে নহে বোলে লগ্রমীন্দর । 
কপটে দেখিতে আইল উজ্জানি নগর ॥ 
লখাই জীয়াইয়া. বেউলা! ছয় মাসে আইল । 
তাতে অবোধ চান্দে পাষণ্ড হইল ॥ 
অসতী বিপুল! হেন মনে হইল তার । 
আদেশিল বিপুল! পরীক্ষা লইবার ॥ 
একে একে সাত পরীক্ষা সকলি হইল। 
তুলা-পরীক্ষা হইলে আকাশে উঠিল ॥ 
তোমা সব না দেখিল মনে রইল দুখ । 
যোগীর বেশে দেখিলাম তুমি সবের মুখ ॥ 


আপনার দিবা লেখে মায়ের চরণ । 

সাত ভাইয়ের দিবা লাগে যদি করয়ে ক্রন্দন ॥ 
তোমার কন্যা নহি আমি, কান্দ কি কারণ । 
আমি যেই জনের কন্যা শুন দিয়া মন ॥ 
কামের পুত্র লঙ্গনীন্দর বাপের কন্যা উষা । 
ইন্দ্রপুর দুই আনিল মলসা ॥ 
শাপমোচন হইল রহিতে না পারি। - 
স্বৰ্গপুরে যাই আমি রহিতে না পারি ॥ 


অগা চরণ ॥ 


ৰ আদি করি যত গুরুজন। 
করিলা ৰেউলা সোনাঞির 
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বন্ধুবান্ধবের তরে লিখিছে বার বার ॥ 

সকলের চরণে মাগি হে পরিহার ॥ 

পুনি পুনি মায়েরে জানাইছে প্রণাম ৷ 

বড় দয়ার আমি বিপুলা মোর নাম ॥ Ld 
উদরে ধরিয়া যখ পাইলা যন্ত্রণা । 

যে সকল ক্লেশ মনে রহিল আপনা ॥ 








নারায়ণ দেব__অক্রুর তপপ 


যেন কন্যা তেন বর ঘটাইল গঙ্গাধর 
বিয়া দিয়! বড় পাইন শোকে । 
শ্বশুর চান্দোয়া তোর নাগের বাছুয়। বড় 


গুণাগুণ জালে সর্বলোকে ॥ 

জামাই খাইল কালনাগে কালরাজ্রি নিশাভাগে 
তাতে ক্লেশ পাইল বহুতর । 

অনেক করিল! লীলা! চালাইয়! আইলা সপ্তুভেলা 
চলি গেল! দেবের নগর ॥ 

সে সকল বাতা পাইয়া রাত্রিদিবা পুড়ে হিয়া 
আশা ছিল আসিব করিয়া । 

ফিরিয়। আইলা! পুরী রাত্রিদিবা ব্রত করি 
ঘরে আইল! প্রভু জীয়াইয়া ৷ 


শুনিলু, বিপুল! আহল প্ৰভু লখাই জীয়াইল_ 
অপূর্ব কাহিনী অতিশয় । 

মনেতে অভীষ্ট হইল মোর ঘরে নিমু আইলে 
অবশ্য দেখিমু কাল মাএ ॥ 

তাতে বিখি বাদী হইল শশ্ডুরে পরীক্ষা দিল 
তাতে জিনি বশ রাখিল। 





ছুই নয়ানের চক্ষুর জল কারে ॥ 


তোমার শোকে মরিমু যে মুই অভাগিনী ॥” 


যুবা-যুবতী । 
“হাহা রে, উষ!” বোলি কান্দে লুটাইয়! ক্ষিতি ॥ 
বুকে হানে চুল টানে রতি নামে ধাই । 
“আমারে না নিলা সঙ্গে বিপুলা-লখাই ॥* 


এই মতে পুরে সবে কান্দনের ধ্বনি । - 
কেহ কারে শান্ত করে শিরে ঢালি পানী ॥ 
শান্ত হইয়া সব লোকে চলি গেলা ঘরে | 
লখাই-ৰিপুলা-পল্মা গেল স্বৰ্গ পুরে ॥ 
নারায়ণ দেবে কয় নরসিংহ স্বতে। 

৬  পল্মার চরণে মন রহক এইমতে ॥ 
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হরি দত্ত 
ওলা|-প্রা. হল।> লা, ওলা, ওলো|$ নারীদিগের পরস্পর প্রশয়স্থচক লম্বোধন- 
বাচক পদ । কিংবা ওলা শব্দের অর্থ নামা, এখানে (তুমি ) নাষ, দেশী শব্দ. তু* 


ওলাউঠা, বাহা, বমি; কিংবা ল" অৰতরতু>অব্অরন্থ>ওরউ, ওর ; ‘রলয়োরতেদ: 
এই নিয়মে এল, ওল!। কিন্তু ‘নাম’ এই অর্থে এখানে দেলী শব্দ বলিয়। ব্যাখ্যা 
করাই সমীচীন । ‘ওল! গুনি' ইত্যাদি--স্বর্গ হইতে নাম, চল আদ্বোর কাছিনী শুনি। 
ইহ! প্র্গাস্থিত মনসার প্রতি তাহার সহচরী নেতার উক্তি । 

জাতোর--আত্য, জগতের আদিনৃত, এখানে শিব। মালদহে “আড্ছের গঞ্ভীরা' 
অর্থে শিবের মহিমান্ছচক ধর্মাস্নষ্ঠান। ধর্মযাকুর অর্পে কথাটি মধ্যযুগের বাংলার 
ব্যাপকতাবে ব্যবন্ধত হইয়াছে; তু" ‘কত পন্ম বাগ বাজে আস্যের গাজনে’--খনরামের 
ধর্মমঙ্গল । অনপা-যঙ্গল কাব্যের প্রথনাংশে শিবেরই কাহিনী বিত হইয়াছে, এখানে 
তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। 

সুই--মম>মৰ >মো+ এ, মোএা, উত্তম পুরুষ একবচনের অন্যতম জপ 'ই'র 
সহিত উচ্চারণ শাম্যের জন্য ‘মুই’ ; আধুনিক সাংলার কথ্য ভাষায় কোন কোন অঞ্চলে 
অপ্যাপি ব্যবন্ধত হয়। বরিশাল অঞ্চলের কথ্য ভাষায় উত্তম পুরুষের একবচনের 
সপ । ‘মুই হেন’ আমার মত, তু" সেহেন, তদ্বপ ; এ ছেন, এক্প। 

দেবকে - প্রাচীন বাংলায় কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির একটি দৃষ্টান্দ । 

লামি--নম্‌ ধাতুঁ-আধুনিক বাংলার শিষ্ট উচ্চারণে শামি, কোন কোন অঞ্চলের 
কথ্য তালায় শব্দের আদিস্কিত *ন' “লা ও ‘ল’ 'ন' উচ্চারিত হয়। 

ফুল_গ’ কুল Gr. phullon, Lat. folium, Eng. foliage, Fr. fleur. 
পুল্প শব্দটি দ্রাবিড় ভালা হইতে সংক্ষতে গীত হইযাছে, ফুল শন্দটিই ইন্দো-ইউরোলীয় 
তানাজাত শব্দ । 

চারি চতুর্বে্ষ__এখানে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে, কিন্ত চতুবেদ কথাটিকে বেদের 
একক (836) সংখ্যা পরিয়া লইয়া! ইহাতে সংখ্যাবাচক বিশেষণ চারি কথাটি যুক্ত 
হইয়াছে এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে ইহার অর্থ হইতে পারে। 

জাগরণ-_সঙ্গল-গানের যে অংশ বা পালা সমগ্র রাত্রি জাগিয়া গীত হয়, 
তাহাকে ‘জাগরণ’ বলে। মনসা-মঙ্গলের মধ্যে লবীন্দরের বিবাহ হইতে আরম্ভ 


শেষ হইয়া যায়। ধৰ্মমঙ্গল সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে ‘Each night he 


২৮২ নসা-যঙ্গল 


(the singer) recites » portion of the Dharma Mangal from one 
of the recognised versions, increasing the duration of it ou 
successive evenings. On the twelfth, i.e, last night it lasts 
the whole of the night." (K. P. Chattopadhyay, JRASB, VII 
[1942], ৮. 113). ধৰ্মমঙ্গলের এই অংশই জাগরণ। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া 
আহষ্টানিকভাবে সমবেত স্হতা কাটা (০9৮08278891 5187538)কে পাঞ্জাবে জাগ্রতা 
বলে । (Devendra Satyarthi, Meet My People, Lahore, 1946 p. 51. 

বলি-_উত্বর-পূ্ব তারতের শাক্ত প্রভাবিত অঞ্চল ও দাক্চিণাত্যের ত্রান্মণেতর 
সমাজে সপ-দেবতার নিকট পত্তধলি দিবার রীতি প্রচলিত আছে। বাংলার পুর্ব- 
ভ্রান্তবর্তী আসামের অধিবাসী খাসিয়া জাতির মধ্যে খেল্ন্‌ নামক সপ দেবীর নিকট 
নরবলি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, উত্তর তারতের শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত 
অঞ্চলে নাগরাজ বাস্ুকির নিকট পন্তবলি দিবার কোন বিধি প্রচলিত নাই । বরিশালের 
রয়ানী পৃঙ্গায় নহিষ বলি দিবার প্রথা অস্তাপি প্রচলিত আছে; অন্তখায় ছাগ, কবুতর 
ও হংল প্রায় সর্বত্রই এই উপলক্ষে বলি দেওয়া হয়। পশ্তবলি দ্বার! ভয়ঙ্কর 
(malignant) দেবতার তুষ্টিসাধন অনার্শ উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ । ইন্ফোষঙ্গোলীয় 
আছি-অস্তাল ও দ্রাবিড় তাবাতাধী নিস্নতর জাতির মধ্যে ইস্থার বহুল প্রচলন আছে। 
কোন্‌ জাতির মধ্যে ইহা সবপ্রথম উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহ! নিশ্চিত করিয়া বলিবার 

নাই । তবে পণ্ডিতগণ শঙ্থমান করেন, মাতৃতাত্বিক কৃষিজীবী সমাজেই ইছার 
উদ্ভব হইয়াছিল । 

পানী--স পানীয় পালীন্দ »পালী, পানী, হিস্বী পানী জল; পূর্ববঙ্গের 
মুদনমানদিগের যখো জল অর্থে অস্থাপি ব্যবজত হয এবং এইজন্ধ ইহ! “মুসলমানী” 
শব্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্ত প্রেফতপক্ষে ইহা তন্তুৰ শব্দ, তথাপি উক্ত ধারণার 
জন্য আধুনিক বাংলায় ইহার সাধুপ্রয়োগ নাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় জল 
অর্থে পানী শব্দই সাধু প্রয়োগ ছিল। যথা__'তিন ন ছুবই হরিণী পিবই ন পানী" 
বৌ” গাং, ‘দবি খাএ তাও তাগে ছধে দেয়ি পানী'--ক্' কী”; পানী শঙ্খ 
বাজিলে উঠেন সেইক্ষ*--চৈ* তা'। 

বাংলা দেশের স্থসলমানগণ বাংল! তাষার কতকগুলি প্রাচীন শব্দ অদাপি ব্যবহার 
করিয়া খাকেন। কারণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভাহারা মুসলমান বর্ম গ্রহণ করিবার 
পর হইতে, স্বতাবতঃই ভাহাদের ভাষা সংক্ষত ভাবা! দ্বারা প্রভাবিত হইবার 
পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে হিন্দুগণ নিজেদের স্বাতস্থ্য রক্ষা করিবার জনত 
ক্রমাগত সংঙ্ধত দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকেন এবং তন্তুব শব্দগুলি বহিঃ্রভাবমুক্ত 
থাকিয়া মুসলমান সমাজের মধ্যেই সীমানদ্ধ থাকিয়া যায। ‘পানী’ ইহার উল্লেখযোগ্য 
উদ্বাহরণ। 


০নতা--মনসার সহচরী । ত লৌকিক চরিত্র ; ইহার জন্ম 
বিলাল কানে বিভিন তি পু কস 
ডাহার নাম 
নেতা । মতান্তরে শিবের হইতে তাহার জন্ম; শিব ভাহার ঘর্স নেতা ( (নেতাংগুক ) 
দিবা সুহিযাছিলেন। সেই নেতা হইতেই তিনি আৰিক্কুত হন বলি ছার নাব 





তকে 
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শেতা। শিৰ গাহাকে বনবাসিনী মনসার সহচরী হইয়া থাকবার অন্ত নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহাকে সর্বত্রই 'র্জক-ঝিয়ারী” ৰ! “রজক-কুমারী’ বলিয়া 
উল্লেখ কর। হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ছুই উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্তের অতাব আছে। 
সেইজন্য মনে হয়, বাংলার সপশ্রুতির স্বতঙ্ছ কোন ধার! হইতে এই চরিত্রটি ক্রমে 
আসিয়| মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইস্াছে। হার শিল্ের নাম শঙ্কর 


1 

বিষৎুরী_-মনলার প্রাচীনতর নান; বিল + জব + অ, স্বীং আ| বিধহর!, খিনি বিল 
হরণ করেন; হরি ( ভগবান্‌ ) শব্দের সহিত অলীক সামঞ্জন্ত হেতু বিষনাশকারিমী 
‘হরি’, এই অর্থে ব্যাকরণছষ্ট প্রযোগ বিদহরি বা বিষহরী। 

সঙ্গতি -মধ্যযুগের বাংলায় মিলন, সাহচর্য ৰ! সঙ্গ অর্থে বাবপ্ধত। তু" “কথার 
সঙ্গতি নাই নাহিক সশ্দর’_-বিজয় পু; “রক সঙ্গতি চণ্ডীদাল গতি রিল আনন্দ 
বটে’-_চণ্ডীদাস । আধুনিক বাংলায় এই অর্থের পরিবর্তন হইয়! ‘সামঞ্জন্ত' ও ‘আখিক 
যোগ্যতা’ অর্থে ব্যহত হয়। ইহা পন্দার্থ-পরিবর্তনের (semantic change of 
meaning) একটি উত্তম দৃষ্টান্ত । ব্যুৎপত্ধির দিক দিয়া (সম্-গন্‌+ ক্রি) ইহার 
প্রাচীনতর অর্থ টিই সঙ্গত। আধুনিক বাংলায় শব্দটি যে অর্থে ব্যবজ্ধত হয়. তাহা 
ইহার ব্যবহারিক অর্থ মাত্র । 

পল্প!|-_পত্থবনে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া! মনসার এক নাষ পক্ম! বা প্থানতী। 
ইহার উৎ্পস্থি-দূলে জৈন দেবী পশ্বাবতীর সঙ্গেও সম্পর্ক থাকা সম্ভব 

রূচনা--বিশেষ পুজোপকরণ ; মধ্যযুগের বাংলায় “বাকৃ-চাতুরষ" অর্থেও ব্যবন্ধৃত 
হইত) তু" 'দূর কর প্রাপনাথ কপট রচনা”__মুকুন্দরাম । তাহা হইতেই আধুনিক 
বাংলায় প্রবন্ধ বা! নিবন্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

ছেঁটে-নিয়ে১--ল* *অধিষ্টাৎ>০ছেট্টা>হেই, হেট" “হেটোয় কণ্টক দাও 
উপরে কণ্টক"_-রবীল্দরনাথ। মধ্যযুগের বাংলায়ও একই অর্থে ব্যবহৃত হইত ; তু"*এ 
সপ্য পাতাল হেঁটেতে জলা'-_রামেশ্বরের শিবায়ন। 

শর|--সপ্ভবতঃ শব্দটি “ছড়া”, নতুবা এখানে কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় 
মা; ধান্সের ‘পরা’ কোন অর্ণ হয না; ‘ধাস্বোর ছড়া"ই প্ররুত্ত পাঠ । ধানের ছড়ার 
উপর, অন্যথায় একষুষ্টি ধান্তোর উপর, পুজার ঘট স্থাপন করিবার রীতি প্রচলিত 
আছে, এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে। 

বিচিত্র--বিশেষভাবে চিত্রিত (45550) । নিয়ে ‘কারা’ শব্দ ডরষ্টব্য। 

ঝার1ক্ষর ধাতু, যাহ! হইতে ঝরে তাহাই কারা, তু” কারি । 'বিচিত্র 
ঝার!’-_-কার! শব্দের অর্থ আচ্ছাদনী বা ঢাকনা: চিত্র-বিচিত্র করা ঢাকুনা। কারার 
_এই বর্ণনা পাওয়া যায়, ‘From a square shola frame four kadamba 
flowers are let down at the four corners, used as decorative 
covering the hend of the image or Mangala-ghatas’ (Census, 
1951, West Bengal, Vol. V. P- 3381. মনসাশুজা উপলক্ষে বাখরগঞ্জ, 
ফরিদপুর ও খুলনা জেলার বাগেরহাট অঞ্চলে চিত্রিত ঘট অদ্যাপি ব্যবন্ত হয়। 
অজিতকুষার মুখোপাধ্যায় প্রণীত Folk-/A7 ০/ en৪ন! নামক পুস্তকে এই প্রকার 
খটের একটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে । 





২৮৪ মদলা-যঙ্গলপ 


সোনার ঘটে-__পাঠাস্তর “সে না ঘটে’, এই পাঠই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
মনে হয়; কারণ, মনশা-পূজায় কোনও স্বর্শনিমিত ঘট ব্যবন্ধত হইবার রীতি প্রচলিত 
নাই, মৃত্তিকানিমিত ঘটই ইহাতে ব্যবজ্ধত হয়। 

ধূপ ধরে--এই কথাটির তাৎপর্য বুকিতে পার! যাইতেছে না; কারণ, মনসা 
পুজায সাধারণতঃ ধুপ দেওয়া নিদি্ধ। ছু" প্রচলিত প্রবাদ, “একে মনস! তায় 
খুনার গন্ধ।' তবে এমন হইতে পারে যে, হরি দত্ত যে অঞ্চলের লোক ছিলেন, 
সে অঞ্চলে যনসা-পৃজার ধুপদান সম্বন্ধে কোন নিষেধ ছিল না ; কিংবা! এই নিনেধ 
হরি দত্তের পরবর্তী কালে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশ্মীরে সপপূঙ্গ। অত্যন্ত ব্যাপক ; 
দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ধূপধুনা দিয়াই সর্প কিংবা! সর্পদেবতার পুজা করিবার 
রীতি প্রচলিত আছে। কুলু উপত্যকার প্রধান আঠারটি সর্পের যে জনাবৃসতান্ 
শুনিতে পাওয়া! যায়, তাহাতে ধূপধুন! জ্ছালাইয়! সর্পের পুঙ্গা! করিবার সুস্পষ্ট নির্দেশ 
রহিয়াছে (ভরইটবা_. Ph. Vogel, Indian Serpent Lore, London, 1926, 
P* 256) কাশ্মীরের চদ্বা। অঞ্চলেও এক শ্রেণীর শ্বেতবর্ণ বাস্তসাপকে ধূপধূন! সহ 
পুজোপহার অর্পণ কর! হয় (i৮i৭., 1 268)। সুতরাং স্পপুজায় ধূপধুন একেবারেই 
নিবিদ্ধ, তাহা বলা যায় না। 

বিৰাণ--পশ্ডর শৃঙ্গ, এখানে পশুর শৃঙ্গ নিমিত শিঙা নামক বাদ্য । 

গাইন গায়ন, গায়ক ; বাংলা গ! ধাতু। traditional musician. 

কবি কহে হরিদন্ত--পাঠাস্তর “কবি কহে বিযগুপ্ত' ; ঢাক! বিশ্ববিগঞালয় কর্তৃক 
সংগৃহীত ১০৯১ সংখ্যক বাংলা প্রাচীন পুথির পাঠ “কবি কহে হরিদক্' ইত্যাদি। 
ঢাকা বিশ্ববিস্ালয়ের প্রাচীন পুথিশালায় রক্ষিত আটখানি মনলা-মঙ্গলের পুথির মধ্যে 
ছযখানিতেই এই পদটি হরি দক্তের তণিতাযুক্ত পাওয়া যায়। দ্ুইখানি ক্দপেক্ষাকত 
আধুনিক পুথিতে বিজয় শ্প্তের ভশিতায় ইহার পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে। 
প্যারীমোহন দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত পুথিতে এই পদটি বিজয় গুণেরই 
ভণিতাযুক্ত । বলা বাহুলা, “হরিতে স্থলে এখানে ‘বিজয়গুপ্ত' পাঠ গ্রহণ করিলে 
হন্দ ও মিলের দোলও ঘটে। অধিকতর সংখ্যক ও প্রাচীমতর পুথিগুলিতে ছন্দ 
ও মিলের দোধমুক্ত হরি দত্তের ভশিতাহুক্ত বলিয়া! পদটি হরি দক্ষের বলিয়া! নিঃসংশয়ে 
গ্রহণযোগ্য । 

পরম তন্ব--পুরুধোত্তম নামক একজন গায়েন হরি দত্তকে ‘হরির কিঙ্কর' 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ( ভূষিক! জ্ব্য)। মনে হয়, হরি দত্ত তক্ত ও জ্ঞানী- 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নিজেও এখানে পরম তত্বত বলিয়া নিজেকে উল্লেখ 
করিতেছেন। 

সতলি--ল’ সুত্>সুস্ত> সুত, সাৰৃস্তার্থে 'ল-প্রত্যয়যুক্ত, হাতল, স্বতলি, সুতা 
তর, আধুনিক পূর্ব-বাংলার কথ্য তাবায় স্থন্দ পাটের দড়ি অর্থে ব্যবন্ধত হয়। এখানে 
স্বর ননৃশ স্থক্ম গলার হার বুঝাইতেছে। 

কীচুলি_স’ কঙ্গুলিকা ( সম্ভবত: ‘কক্চুক', সর্পের খোলল অর্থবাচক শব্দ হইতে 
লাত, প্রাঁ কছুলিআ, বা" কাচুলি )। নারীদিগের বক্কোবন্ধনী । 

অনন্ত নারায়ণ-_-এবানে অনন্ত নাগ অর্থে ব্যবন্ধত। নারায়ণকে বক্ষে ধারণ 
করিবার জন্ষই শনজ্ত নাগকে এখানে অনন্ত নারায়ণ বলা হইয়াছে। 
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বেত নাগ--বেত্র সদৃশ সপ । স+ বেজ্--বোস্ত--বে । 

ক্কাকালি_স" কক্ষ>কক্‌শ>কাখ, কাক+ আল বা’ কাকাল, কাকালি,-- 
কটি, কোমর । 

লস" কক্ষাকচ্ছা > কাছা. নঙ্কাঞ্চল ; কাছাবন্ধনী কাছুনি; কাকালি 

কাঙছুনি--কটিলগ্ন বস্্াঞ্চল-বন্ধনী (১০1) । 

বেত নাগে করে দেবী কাকালি কাছুনি__কত্রনাগকে দেবী ডাহার 
কটিবাস-বন্ধনী- বা! নেখলাকূপে ব্যবহার করেন। 

চাকী_স" চক্র >চক্ক>চাক, চাকি. চাকী, কর্ণের উপরিতাগের চক্র 
অস্তুরীবৎ স্বর্ণালন্কার বিশেন। তু" “উপর কর্ণে চাকি পরে নাস্বাকর্ণে বালি।" 
জগজ.জীবন ঘোষালের মনসা-মঙ্গল : “হেট কানে পিন্ধে ঢেরি উপর কানে চাকি ।' 
গোপীচন্লের গান । 

বালি__স* বলম্িকা (1). ক্ষুত্র বলয়সদৃশ কর্ণাঙ্থুরীয-_বা” বালি, লিয় করের 
অলঙ্কার । 

পাস্মলি--স” পাদশলিক!> *পাৰ্শলিজ্আ > *পাওশলি, পাশলি, পান্ডালি, পাস্থলি । 
অথবা স’ পাবকঃ () বা’ পাশলা। দেশী শব্দ হওয়াও সম্ভব । নারীর পদাস্কুলীর 
পাশ ঝা বন্ধনীজাতীয় অলঙ্কার । মধ্যযুগের বাংলায় বহুল প্রয়োগ পাওয়া! ঘায়। 
ডু’ ‘পায়ে খাড়, দিল আঙ্কুলে পাস্থলি ।'--বিজয় জপ্ত। 

তাড়-স* তাল ('ল'র উচ্চারণ ‘ড' অগ্জ্প ); স্ানন্দের টী* স* “তাড়ঙগ' ; 
কোন কোন প্রাদেশিক উচ্চারণে “টার'। নাড়ীর বাহতূনণ বা ভাগা। আধুনিক 
বাংলায় বাচ্ছু, তাবিজ, অনস্ত। তু’, “ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন উজ্জর'_ গলরাম | 

তোড়ল মল-_মলল তোড়ল, পায়ের শিকলীজাতীয় ক্দলগ্কার বিশেদ। আধুনিক 
কালে সংক্ষিগ হইয়া মল বা! তোড়া নামে পরিচিত । 

থোপন!|-- খোপ দেশী শব্দ, কিংবা লস’ শ্ু.প হইতে জাত তত্ব শব্দ, স্বার্থে ‘না’ 
প্রত্যয় ; বেশীর অগ্রতাগে ব্যবন্ধত পুচ্ছাকৃতি পাট কিংবা সুবত্রনিমিত গুচ্ছ । তু" “ছষ্ট তার 
শ্মার! পাট খোপ দুই পাশে'_-ক্ুষঃকীর্তন ; “ছু পাশে পুরট পথ পাটের খোপনা'_-নরাম। 

নএঞগান-__স* নয়ন > প্রা নন »নঞানঃ নযান, বিষমীকরশের (dissimilation) 
নীতি অস্বঘায়ী মৰ্যবর্ণে “আ” ধ্বনির আগম ; আদি ও অন্ত্যবর্ণ অঙ্নাসিক হইবার জদ্থা 
মধ্যবর্তী বর্ণে ও অহুনাসিকের ধ্বনি সক্রামিত হওয়ায় নঞান। 

জান্তেতে-_স* অজ্>'অব্ত > আত, মেঘ, মেখে । '্ৰগততি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়- 
স্বত পাঠে “আড়েতে' ( বঙ্গভানা ও সাহিত্য, ৬ষ্ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৩), কিন্তু তাহ! দুল । 

বানায়__স" ব্ণযতি> বণ গয়দি > বানায়--নিৰ্মাণ করে। 

সর্পসঙ্জ্ ঢাক! বিশ্ববিষ্ছালয় বাংল! প্রাচীন পুথি-সংখ্যা কে ২৩৪, পত্রসংখ্যা 
১১৩ (খ) দীনেশচন্্র সেন মহাশয় ঙাঁহার 'বঙ্গভাদ] ও সাহিতে)' হরি দত্তের সর্প 
সজ্জজার যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন ( ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৩) তাহাতে ইহ! হইতে অনেক 
পাঠতেদ দৃষ্ট হইবে । 

শব্খ__সামুদ্রিক জীববিশেশ, এখানে শখ; শাখা ও সি'দূর বাংলার নারীদিগের 
সধবার চিন্ন। ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কতির দান নছে। ইহা প্রশস্ত মহাসাগরীয় 
সঅঞ্চল হইতে এ দেশে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদিও বাংলা দেশের মত ইহার 
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ব্যাবহার এত ব্যাপক আর কোথাও নাই, তথাপি ইহা ভারতের মধ্যে মাত্র বিহার, উড়িদ্বা 
ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চল ব্যতীত আর কোথাও, প্রচলিত লাই। 
পলিনেশিয়ায় ইহার প্রচলন আছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। তবে এই সম্পকে ব্যাপক 
অঙ্সন্ধানের বাকী আছে। মহেঞ্জ-দড়োর ধবংসপ্ত.পের ভিতর কইতেও পঙ্খ-বলয় 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

কজ্জল-__স" ক অল-কজজ্সল--কাজাল, অঙ্কন collyrium, Kohl. বহ 
প্রাচীনকাল হইতেই ভারতী নারীগণ কত্িয উপকরণ দ্বারা চক্ষুর প্রসাধন করিয়া 
সআসিতেছেন ; কারণ, প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে আকর্শ লব্বিত ও ঘনকুপঃ চক্ষু নারী- 
সৌন্দ্শের প্রধান আকর্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া! আসিতেছে। কজজল দ্বার! চিত্রিত 
করিয়া চক্ষুর আয়তন বধিত ও বর্ণ গাঢরুঞ্চ করিবার চেষ্ট1 করা হইত । অন্ধ ও. বাগের 
জিয়াবলীতে যে নারীর প্রতিকৃতি অস্কিত আছে, তাহাতে কঙ্গ জল-প্রসাধন দ্বার! নারীর 
চক্ষু আকৰ্ণ বিলস্বিত করা! হইত বলিয়া মনে হয়| সুরমার ব্যবহার মুসলিম জগতে অত্যন্ত 
ব্যাপক | কিন্ত মুসলমান প্রভাববশতঃ ছিন্ছ-নারীদিগের মধো যে কজংজলের ব্যবহার 
প্রচলিত হয় নাই বরং তাহার বহু পূব হইতেই ইহ! ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহা 
বুক্সিতে পার! যায় । ক্দাহমানিক গ্নহীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত নুন্ত-সংহিতাণর, 
কফজ.জল বা অঞ্জন প্ৰস্তুত করিবার প্রণালী বলিত হ্টযাছে। 

আগ্জন__কজ জল ডরটবা। 

লাচাড়ী- এনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, সেকালে মঙ্গল কিংবা রামায়ণ- 
মহাতারতাদি গানে যে আশ গায়েন কর্তৃক নাচিয়া গাওয়া! হইত, তাহাকেই নাচনী বা 
লাচাড়ী এবং যে অংপ কেবলমাত্র পাযচারী করিয়া গাওয়া হইত, তাহাকে পাঁচালী 
সলিত। এই বিশ্বাস একেবারে অযৌক্ষিক না হইলেও, এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া 
কিছুই ঝলিবার উপায় লাই । কারণ, উনফিংশ শতান্দীর পূর্ববর্তী যঙ্গল-গান যে ফি 
তাবে গাওয়া হইত, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে দেখিতে পাওয়া! খায় যে, 
শকগুজিপনী ও দীর্-ত্রিপদী উত্তযকেষ্ট লাচাডী বলা হইত; অবশ্য এই ত্রিপদী আধুনিক 
অক্ষত জিপডী নহে, গানের জনত তাহা ব্যবন্তত হইত বলিয়া তাহা মাতারপ্ঞ ত্রিপদী 
ভণপেই রচিত হইত । সাধারণতঃ করুণরস বা অন্যায় অগ্রক্নপ বিশ্লেষণাস্জাক অংশ 
লাচান্ঠীতে রচিত হইত । লাচাড়ী শব্দটির উদ্থবের দুলে পাচালী শব্দটির ( পরে ডব্য ) 
প্রভাব আছে বলিয়া! মনে হয়। 

'পাচালী-_সগ্যযুগের বাংলার আখ্যাখিকা-গীতি (52225355 50185) যে স্থরে 
গাওয়া হইত, তাহাকে পাচালী বলিত। এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি লইয়া! মততেদ আছে । 
কেহ মনে করেশ, পঞ্চাল বা কনোজ হইতে এই স্বর বাংলা দেশে আসিয়াছে বলিয়া 
ইহার নাম পক্ষালী, তাহা হইতেই পাঁচালী হইয়াছে। আবার কেহ মনে করেন পাঁচ 
আলি বা সৰী ধার! যে গান গীত হর, তাহাই পীচালী। আবার কাহারও বিশ্বাস 
কেবলমাত্র পদচারণা করিয়া অর্থাৎ পা চালাইয়া যে গান গাওয়! হয়, তাহাই পাচালী । 
Sead কোন্‌ মতটি গ্রহণযোগ্য, তাহা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারা! যায় না। 











ভি 


ীক1-_হরি দক্ষ ১ 


পাচালা, এরাম-পাচালী, নলসার পাচালী হত্যাদি। পরার ছন্দকেও সানারণতঃ 
পাচালী বলা হইত, অবশ্য এই পরার আধুনিক শক্ষরবুদ্জ পদার নহে, সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই 
ইহ রচিত হইত বলিয়া, ইহা স্বরবৃত্তক্বপেই রচিত হইত । 
জল-_ক্ষীর ( ছদ্ধ ) উদ, উদক (জল) যাহার ; নিক শে সমুডের 
জলে অন্ত শয্যায় লীন হন, সেই কলিত সসুত্র। লগীন্দরের দেহ পুত্রের জলে 
ভাসাইবার কথ! কোন কোন মনসা-নঙ্গলে উল্লেখিত থাকিলেও ক্ষীরোদ সমুদ্রের জলে 
ভাসাইৰার কথা! আর কোন ননসা-মঙ্গলে পাওয়। যায় না॥ লাধারণতঃ গাস্থর, গাঙ্গুরী, 
গুঞ্জরী, গণ্ডকী প্রস্ততি নদীতে লখারর দেহ তাসাইবার কথাই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
মায় । মনে হয়, পরবতী মধ্যবুগে শরীর কিংবদন্তী প্রচলিত হইবার পুর্বেই এক অংশ 
রচিত হইয়াছিল । 
হ্বীরামন-মাণিকয_হারানশি যাশিকা। হীরামণি অর্খে হীরামন শক্দটি বাংলা 
লোক-সাহিত্যে বহুল প্রচলিত ব্দাছে। তু" রূপকথার হবীরামন পাখীর কাহিনী । 
চৌদ্দ ডিজ্ঞ|-সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের মনসা-মঙ্গলের কৰিগণ চাদ সদাগরের 
ডিঙ্গার সংখ্য! সাত ও পূর্ববঙ্গের কৰিগণ তৌন্দ বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন। চৌক্ক ডিঙ্গার 
কিংবদন্বীটিই প্রাচীনতর । নকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক ধনপতি সাগর সাত 
ডিঙ্গার অধিকারী ছিলেন। তাহ! হইতেই পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ সমুদ্র-বাশিজ্যর'ত যে" 
কোন সদাগরকে সাত ডিঙ্গার মালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ( তু" রায়মঙ্গল 
ইত্যাদি )। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে চাদশদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গার এই নামগুলি পাওয়া 
যায়,--মধুকর, বিজুসিজু, গুয়ারেখী, ভাড়ার পাটুয়া শঙ্খচূড়, শেলপাট, উদ্য়তারা, 
টিয়া টি, ধবল, কেদার, পক্ষিরাঙ্গ, তীমাক্্, শঙ্খতালি ও আজেলা-কাঞজেল! ( বিজয় গুড 
এর ১৩০), ডিঙ্গি দেশী শব্দ, সমদ্রগামী নৌক।॥ আধুনিক বাংলায় অর্থ সঙ্ষোচের জা 
ছোট জেলে নৌকা বুঝায়। 
ভর!|--স’ তার, বোকা; তাহা হইতে, বোঝাই নৌক1। 
পরিবাদ- অপবাদ, নিন্দ।; তু* “লোকে বলে কালা! পরিবাদ'--চণ্ডীদাস । কিন্ত 
এখানে বিবাদ অর্ধে ব্যবত॥ কচিৎ বিবাদ অৰ্থেও শব্দটি প্রাচীন বাংলায় বাবন্ধত 
হইয়াছে। 
পাইক শাল-_পাদাত্িক ৯*পান্দাইক »*পাইক, পাইক, পাইক শাল, যে ঘরে 
রাজার পাইকগণ বাস করে। তাহা হইতে শব্দটি সাধারণ বাসগৃহন্ধপে বাবজত হইয়া! 
থাকিবে; এখানে পাইক শাল বলিতে অবশ্য আস্্াবল বুঝাইতেছে; কিন্তু এই অর্থ 
সঙ্গত বলিয় মনে হয় ন! । সেইজন্ত বোধ হয় “খোদার পাইকশাল” কথাটি পাঠ । 
পিলখ।ন।-__ফা+ পীল্হ-__হস্্রী, হাতীশাল। 
| পুর্ববঙ্গে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ ; কলাগাছ কিংবা বাশ দ্বার! নিমিত 
জলযান, ৭, মাঞ্চুস ; দেশী শব্দ । 
জন্ুবন্ধ_রচন! ; আধুনিক বাংলায় শব্দটি লুপ হইয়াছে। 
গায়-_-ভণিতা 











৮ মনসা-মঙ্গল 


ছিলেন; কারণ, বরিশালে সংগৃহীত বিজয় গুণের পু'থিজলিতেই তাহার নাম পাওয়া 
গিয়াছে। 


বিজয় গুপ্ত 


খুচ।ইয়।_দূর করিয়া, অপসারিত করিয়া; বা" ॥ ঘুচ_, দূরীকরণে ; অসমীয়া 
৮/৬5৪. । তু’ "কালী ঘুচান! পৈৰে৷ তাহার বিচার 1_বড়, চণ্ডীদাস। 

সারি--পারি বা শ্রেণীবন্ধতাবে যে গান গীত হয় : পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় “সাইর' ; 
সাধারণতঃ নৌকা বাইচের সময় সমব্তেকণ্ডে নৌ-চালকগণ যে গান গাছিয়! থাকে, 
তাহাকে *সারিগান" বলা হয়। তু" “চৌদ্ধ ডিঙ্গ| নাইবা খাম, পাইক সবে সাইর গায় ।' 
=-বাশীদাল । 

খাড়ী_ এখানে অর্থ গাযক ; দোহার, দোহারি>ধারি, বাড়ী । পুববঙ্গে 'র' ও 
“ড়'র উচ্চারণগত অনিশ্চয়তার জন পু'থির লিপিকারগণ ‘র’ ও “ডর যৃচ্ছা ব্যবহার 
করিযাছেন। পূর্বস্তী পদটির গঙ্গে একত্র এই পদটির অর্থ এই যে, কোকিল কুহু কুত 
করিয়া সারি গাছিতেছে ও চারিদিক হইতে মদন তাহার দোহারীর কাজ করিতেছে। 

(মেলানি--বিদায় : ॥/ মিল্‌ (মিলাতে ‘লন শব্দের অর্থ সম্প্রসারণে (expansion 
০17169178) শব্দটি গঠিত হইযাছে বলিয়া কেহ মনে করেন। আবার কেহ মনে 
করেন, 'ঘাই' বলিবার পরিবর্তে যেমন 'আসি' বলিবার রীতি আছে, তেমনই বিদাধ 
বলিবার পরিবর্তে বিপরীতার্থ শব্দ মিলন বা! ‘মেলানি’ ব্যবন্ধত হয় ; ইংরাজিতে ইহাকে 
১চ৫৷৮৷5৷৷৷ ৰলে। মধানুগের বাংলায় শব্দটির বল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; 

“জনমের মত ছিরা নাগিল মেলানি ।'_-মুকুন্রাম । আধুনিক বাংলায় শব্দটি লুপ 

ছে। 

ঠাই স্বামন্> খাৰ পার, ঠাই, স্থানে। 

ভণ্ড তাড়ি, তাঁড়াইয়া; তণ্ডের মত ব্যবহার এই অর্ণে নাম ধাতু “তাণি' 
আধুনিক বাংলায় ‘তাাড়াইয়া’ । 

আহু-_ন্য > অঙজজ > আল, আজি; উচ্চারণ-মাধুয স্বষ্টির জন্য ব্রজবুলিতে 
“আছু' ; তু” ‘আঞ্ছ রজনী হাম ভাগে গমাঞ্র ।'--বিস্ধাপতি। বিজয় গুপ্রের রচনায় 
এই শব্দটি পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবের যুগে প্রক্চিপ্ হইয়া! খাকিবে। 

বায়াপসী-_অবচজ্জাকন্তি গঙ্গার পশ্চিম তীরস্ক বরুণ! ও অসি নদীর মধ্যবর্তী পবিত্র 
তূভাগের নাম বারাণলী । 

দিবোদাস-__কাণীর রাজা ; ‘কাশীখণ্ড' নামক পুরাণে বণিত আছে যে, শিব বহু 
কৌশল করিয়া স্তাহার নিকট হইতে নিজে কাশী অধিকার করিয়া লল। ্ধখেদেও 
দিবোদাস নামৰ একটি চরিত্র আছে। তাহাতে ইত শঙ্কর নামক অন্থরের নিরত্ব্দইটি 
নগর ধ্বংস করিয়া অবশিষ্ট একটি নগর দিবোদাসকে বাসের নিমিত্ত দান করেন বলিয়া 
উল্লেখিত হইয়াছে । কখেদ হইতেই নামটি পুরাণে গৃহীত হইযাছে। খেদ ॥.০.৫ 











ভি 


টীকা__বিজয় গুণ ২৮৯ 


ভখ-স* তত্র তা > তথ, পূ্বব্তী স্বর লী্থীকৃত লা হইয়া তাহার পরিবর্তে পরবারজী 
ব্যঞ্জন খ্বাসযুক্ত (০5১7৭৫৭) হইয়াছে। 

ঠাকুর--শক্দটি অনার্য ভান! হইতে আগত বলিয়া যনে হয় । আদিবাসী সাওতাল- 
দিগের মধ্যে স্ষ্টিকর্ডাকে “‘ঠাকুরজী’ বলিয়া! উল্লেখ করা হয়। নাংল! দেশেও ঠাকুর 
শব্দের অর্থ দেবতা | এতন্ব্যাতীত ইহ! দ্বারা যে-কোন, বিশেষত; ত্রাহ্মণপ্রদুখ সন্তাস্ত 
ব্যক্ষিকে উল্লেখ কর! হইয়া থাকে। ইহ! বাংলার একটি পারিবারিক আগ্মীযতান্থচক 
শন্দন্ধপোও (kinship term) ব্যবজ্াত হয় (Man in India XXXI, 67)। তাহাতে 
ঠাকুর অর্থে শ্বশুর ও তাহার স্্ীলিঙগে ঠাকুরালী অর্থে শাশুড়ী বুক্যায়। কোন কোন 
অঞ্চলে পিতাকেও ঠাকুর বলিয়। উল্লেখ করা হুর। সাবারণ সঙ্রমপ্রকাশ অর্থেও 
ঠাকুর শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ইহার সঙ্গে বিভিন্ন শব্দ যুক্ত করিয়! বিতর 
সন্্রমার্থক আগ্মীয়তাস্চক শব্দ ( kinship er ) স্ৰইট হয়। যেমন ঠাকুর দাদা 
অর্থ পিতামহ, ঠাকুর ভাই অর্থ চদা ভ্রাতা, (পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ), ঠাকুরপো, 
ঠাকুরঝি অর্থ শ্বশুরের পুত্রকন্পা ইত্যাদি । এইভাবেই মাতা ঠাকুরাণী, শাগুড়ী ঠাকুরাণী, 
ঠাকুর জামাই ইত্যাদি শব্দেরও সষ্টি হইয়াছে। 

যক্ষ-_ইহারা দেবতাও নহে, মগ্রন্াও নহে, তাহাদের মধ্যবর্তী ; সেইজন্য ইহাদিগকে 
পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী স্বান ব! অস্তরীক্ষের রক্ষক বলিয়া উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
সম্ভবতঃ ইহার! হিমালয়ের পাৰত্য অঞ্চলের অধিবাসী কোন উপজাতি ছিল। ইংরেজীতে 
ইহাদিগকে Mythical Beings বা Demi-Gods বলা! হইয়া! থাকে। কিন্ত যক্দগণ 
পুরাপুরি 15111 নাও হইতে পারে। হয়ত, হিমালয়ের অধিবাসী কোন পার্বত্য 
জাতি সম্পর্ষিত অসম্পূর্ণ পরিচয়ের উপর ভিত্তি করিযা তাহাদিগের সম্পর্কে পৌরাণিক 
লোকশ্ৰুতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। যক্ষগশ দেবতার মিত্র, তাহাদের অধিপতি ধনপতি 
কুবের। তাহারা উত্বরদিকের অধিকারী. এইজন্থাই তাহারা হিমালয়ের অধিবাসী কোন 
পার্বত্য জাতি বলিয়| মনে হয়। তাস্তিক প্রভাবিত যুগে বাংল! দেশের বৌজ ও হিন্দু 
সমাজে তাক্িক আচারে যক্ষপৃজ্জার প্রচলন হইয়াছিল । “চৈত্রা-তাগবতে' উল্লেখিত আছে, 
‘মন্ত মাংস দিয়! কেহ যক্ষ পুজ1 করে।” যক্ষপত্তি কুবের শিবকে বীজধান ধার দিয়াছিলেন 
_-বাংলার রুষকের কাব্য “শিবায়নে এই কথা উল্লেখিত হইয়াছে । আধুনিক বাংলায় যক্ষ 
শব্দ কপণ অৰ্থেও ব্যবন্তত হয়। 

পিয়ে-_স* পিবতি>পিবই> পিয়ে, পান করে। 

কোকিল--কোকিল এবং পিক এই শব্দ দুইটি কোন অনার্য ভাষা| হইতে 
আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন । 

আসিল তথ! লারদ__সংস্কতের মত বাংল! কাব্যাদিতেও নারদের আগমন একটি 
বিশেষ উ্জেশ্মূলক । তু" ‘পরীকুক্ষকীর্্ডন'। বলা বাহলা, ইছা সংক্ষত * 
আখ্যায়িকাদিরই 





প্রভাবের ফল । 
োসাশ্রি_ গোস্বামী, (গোস্বামিন)>*গোসাৰি' > গোসাঞি; আধুনিক বাং! 
অনুনাসিক আগ্বর্ণে বুক্ত হইয়াছে, যথা! ‘গোসাই’ । 
প্রবন্ধ_প্রাচীন বাংলায় শব্দটির অর্থ ছিল কৌশল বা উপায় । তু" “এ সব কাজের 
আক্ষে জানিও প্রবন্ধ ।-_বড়় চণ্ডীদাল ; “কোন্দল প্রবন্ধ যুকুম্দ তাবে ।'--যুকুন্দরাম। 
আধুনিক বাংলায় শব্দটির অর্থ পরিব্তিত হইয়া! “রচনা” অর্থে ব্যবন্ধত হয়। বিজয় গুপ্ত 
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“কৌশল! অর্থেই শন্দটি সব ব্যবহার করিয়াছেন। ইহ! অর্থান্থীকরণের (semantic 
change of meaning) একটি পকষ্ট বৃ্টাত্ । 
নিত্বালি-নিত। + “হালি” বা" প্রভাষ, লিজার ভাব এই অর্থে মিন্দুটি। 
ঠান-_ঠাস_জঙ্গি। 
ভাকিনী__একত্রেলীর মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়তূক্র সশ্্যাসিনীর নাম ছিল ডাকিনী। 
হিন্দুধর্মের পুনরুখানের যুগে এই সম্প্রদায় মখন সকলের নিন্দাভাজন হইয়! উঠিল, তখন 
ডাকিনী শব্দটি অবজ্ঞা ও সিন্দান্ছচক হইয়া দাড়াইল । ক্রমে ডাকিনী লৌকিক দেবী চণ্ডীর 
সহচরী জলে কলিত হইলেন । ডাকিলী শব্দটি ডাইনী বা ডান রূপে পরিবতিত হইয়া 
ইংরেজী 571 শব্দের পরিবর্তে বাবজাত হা থাকে। যেমন, “ঢানের হাতে ছেলে 
সপে দেওয়া" - বাংলা প্রবাদ । 
সিংহাসন--পিংহ-চিছ্ছিত যে আসন, মধাপদলোপী কর্মধারয় সমাস, রাঙ্জার 
আলন ॥ লিংহ পরাক্রমের প্রতীক, তাহা হইতেই রাজ্জার আসন সিংহ-চিন্কিত হইয়া 
থাকে । তাহা হইতে অর্থ প্রসারিত হইয়া দেবতার আসন র্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়, 
কিন্ত শব্দটি এখানে দেবতার আসন অর্থেও ব্যবন্ধত হয় নাই, পালক্ক অর্থে বাবজ'ত 
হইয়াছে। বিজয় ওপ দেবতার পালস্ক অর্থে সিংহাসন শব্দটি বার বার বাবহার করিয়াছেন । 
শালগ্রাষ শিলার আসন ও পালক্ক একই হইয়া থাকে; কারণ, হার উপবেশন ও শয়ন 
অভিপ্ন। সেইজনা শালগ্রামের আলনকেও খটা বা সিংহাসন বলিয়াই “ঠৈতস্া-ভাগবতে' 
উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল কারণে দেবতার আসন ও পালক্ষ এই ছুইটির মধ্যে 
স্থস্পষ্ট পার্থক্য সকল সময় রক্ষা করা হয় না। 
মিছামিছি-_মিথ্যা > মিচ ছা > মিছা, মিছি। তু" ‘মিছা বালী সেচ! পানী কতক্ষণ 
রয়।'--কাশীরাম। 
হাতছালে-_হাতে সক্ষোত বা চিঙ্ন করিমা। *ছান" বা সান" চিঙ্ন বা সঞ্ষেত শব্দের 
কোন বিরত কূপ হইতে পারে । আধুনিক বাংল! “হাতছানি । 
আথে ব্যখেস" আস্তে আস্তে, বাস্ততার সহিত । মধ্যযুগের বাংলায় শব্দটির 
বহুল প্রয়োগ আছে। 
পয়ার_-আধূনিক বাংলা কবিতার সুপরিচিত অক্ষরবৃত্ব ছন্দ। কিন্ত বিজয় পু, 
এখানে যাহ! পয়ার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গীতের উদ্দেশ্তোই রচিত হইয়াছিল 
বলিয়া স্বরববত্বে রচিত ; আধুনিক পদ্ধারের তঙন জন্মই হয় নাই । মধ্যযুগের পয়ারকে 
ve ১১78 চার শব্দ দুইটি হইতে পয়ার শব্দের উন্তন হইয়াছে 
ৰ মনে থাকেন। পয়ারের প্রতি পদে ছইটি যতি এবং ছুইটি পদে 
একটি মিল হয়। সেইজন্য একটি মিলের মধ্যে চারিটি যতি উদ বা 
ইহাকে পদ চার বা! পরার বলা হয়। (পাচালীর আলোচন! ডষ্টব্য)। 
বপরস্থরের পঞ্চম স্বর। “ইহা নাতি হইতে উদিত হইয়া নাতি, 
বৃক্ধঃ, জনয, ক ও মস্তক এই পঞ্চস্থানে বিচরণ করে বলিয়া! পঞ্চম স্বর নামে অভিহিত, 
47 শুনা যায়। মতান্তরে *শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুর সমবায়ে উচ্চারিত হয় 
নি 
যারে ইত্যাদি-_সহাদেল যে মদনকে পূবে ভন্ম করিয়াছিলেন, মদদ আজ 
বসন্ত কালে পুষ্পবনের মধ্যে মহাদেবকে পাইবা তাহার প্রতিপোপ গ্রহণ করিল । 
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সঞ্জম-_মধ্যযুগের বাংল! কাপে সঙ্জন শব্দটি লাখারশতঃ তম্ব অর্ণে ব্যবলত হয । 
তু" ‘সঙ্পম ন। করে ভীন্ম হাতে ধহৃঃশর ৷" কনীন্্র । তখন দেবতার প্রতি কষ হইতেই 
ভক্তির উদয় হইত, সেইজনক কালক্রমে ভয় ও ভক্তি এই উত্ত্ অর্থে ই শব্দটি ব্যবন্ধত 
হইতে লাগিল । আধুনিক বাংলায় ইহ! ভক্তি ক! ম্যান অর্থে ই ব্যবজ্ধত হয়। ইহা বাংলায় 
অর্থান্তরের (5০৷৪৷৷৷১০) একটি স্রন্দর দৃষ্টান্ত । শব্দটির ব্ুৎপান্ষিগত অর্থ লমাকক্ষপে 
আমণ কর! ( সম্_অম্‌ ) ; সংক্ষতে এই অর্থে ই শব্দটি ব্যবজ্ধত হইত, যেমন, ‘সখি মুরলে, 
কিমপি সংজান্তের ।-_উন্তররামচরিত । 

পাখালিল _ স" প্রক্ষালন >পাখাল + ইল পাখালিপ, হুইল ; তু” 'পাখালি চরণে 
মুছিলা বনে ।"-_শুনপুরাণ । 

উপজিল বিষহৃরি__মনসার উৎপস্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের নিশ্তিশ্র অঞ্চলে মে 
সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, 'তাহানের মধ্যে মতের খুব বেশি কদনৈকা না থাকিলেও, 
এই সম্পর্কে বিহারে প্রচলিত জনক্রুতির সঙ্গে ইহাদের কিছু অনৈক্য সআছে। উত্তর 
বিহার বা ভাগলপুর অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনী অশ্বপারে, শিবের শাচটি জট! হইতে পাচ 
তয্ী মনযার জন্ম হইয়াছে। এই সম্পর্কে সাওতাল পরগণার সীাওতালদিগের মধো যে 
লোকক্রুতি প্রচলিত আছে, তাহ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সাওতাল ওকার গুরু 
কামরুর জন্মের সঙ্গে মনসার জন্মবৃত্তাস্ত সেখানে জড়িত । এই সম্পর্কে উল্লেখিত 
হইয়াছে - 

‘Kamru’s birth is said to have taken place on the water under 
a lotus leaf, and he is said to be of the race of the godlings or 
bongas ; therefore he is invoked up to this day. It is also told 
that Monsa (as the Santal calls the snake-goddess Manasa) was 
born at the same time; Kamru is, however, a little younger. 
According to the Santal story Monsa was the daughter of Siv 
Hrhakur, he had been sitting on the lotus leaves; when he 
returned to heaven and looked down, he to his great astonishment 
saw a girl (Monsa) sitting where he had just been (P. O. Bodding, 
“The Santals and Disease” Memoirs of the Asiatic Society of 
Bengal, Vol. X, No. 1, p. 124). 

পিভামহ-_বক্ষ। ; হু" ‘পিতামহ দিল! মোরে অশ্নপূর্ণা নাম ।'-_তারতচঙ্ । 

বিষনুখ ইত্যাদি - বল! বাহুল্য, বিষপু্ণ সুখ বলিয়া বিষহরী নাম হইতে পারে ন! ১ 
বিষহরী কথাটির তাৎপর্য কৰি বুঝকিয়! উঠিতে পারেন নাই । যিনি বিষ হরণ করেন 
তিনি বিধহর. স্ত্রী বিষহরী, হরি শব্দের সহিত অলীক সামন্ত কলনাবশতঃ বিনহরি, জী 
বিবহরী। বিপ্রদাস মনলার যে বহু নাম কীর্ডন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বিবহরী 
নামের উল্লেখ নাই । তবে এই প্রসঙ্গে একস্থলে তিনি বলিয়াছেন, ‘চণ্ডী জিনি নাম হইল 
বিধপূর্ণ আখি)" অনসার প্রাচীনতম নাম বির: পূর্বের উচ্চারণে বিষরী" (বিন + 
অরি ? ) বিষ.+অরি শব্দ হইতে “বিষিরি" পরে “বদহরী’-_-এমনও হইতে পারে। উত্তর 
বিহারে বছল প্রচলিত নাম, “বিশ্রী! 








২৯২ মনলা-মঙ্গল 


জগতের হিতকারী ইত্যাদি বলা বাহুল্য, জগতের হিতকরী বলিয়া নাম 
জগদূগৌরী হইতে পারে না। কৰি এখানেও শব্দটির তাৎপর্য ধরিতে পারেন নাই ; 
অবশ্য জগদ্‌গোরী কথাটির সুস্পষ্ট অর্থ ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। পুরাণেও ইহার কোন 
ব্যাখ্যা দেওয়া নাই; ‘দেৰীতাগবতে' কেবলমাত্র উল্লেখিত আছে, ‘জগদ্‌গৌরীতি বিখ্যাত! 
তেন সা পূজিতা সতী ।" বিপ্রদাস এই প্রকার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, ‘জগতকারু পত্নী নাম 
হইল জগদ্‌গোরী ।' কিন্ত মনসা জগৎকারুর পত্রী নছেন, জরৎকারুর পত্রী; অতএব 
তিনিও এই বিষয়ে একটি কষ্টকলিত ব্যাখ্যার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন মাত্র ; তবে এমন 
হইতে পারে যে. জরৎকারুর পত্বী বলিয়া স্বামীর নাষটির উপর লক্ষ্য রাখিয! পত্নীর এই 
একটি নাম পুরাণের নধ্যেই কজিত হুইযািল | ‘জরৎ’ শব্দের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা 
করিয়া ‘জগৎ’ র ‘কারু’ শব্দের একটি স্্রীলিঙ্গের জপ ‘গৌরী’ কজিত হয়| থাকিবে। 
তাহ! হইলে “জরৎকারু"র পত্নী বলিয়া! “জগৎগোরী” বিপ্রলাসের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য 
হ্য। 

আতুর শুদ্ধ পাঠ “হাতুড়'। পূববঙ্গে চপ্রবিশ্থ ও “ডর উচ্চারণের অভাবের জঙ্ত 
প্রাদেশিক উচ্চারণে “আতুর"; স অক স্স্তউড়ি> অন্তর > ছড়ি, স্আউড়ি, তু 
“কাড়িয়া চালের খড় জ্বালিল আউড়ি 1'-- মুকুন্দরাষ। রবীন্দ্রনাথ ওাহার ‘শব্দতত্তে” 
হুড শব্দটিকে সংস্কৃত ‘অঙ্বক্রটা' হইতে জাত বলিয়া মনে করেন। অন্তর > অস্তউড় 
>আ্ীতুড। 

লাছিয়|--পাতিয়া, বিছাইয়|, প্রাদেশিক শব্দ ; ঙ্গের বিডিগ্র অঞ্চলে 
শন্দটি এই অর্থে অদ্াপি বাবজত হয়। is 

কাটারি_। ক, ছেননে : ক > কট > কাট + “রি”, ক্ষত্রার্থবোধক দেশী প্রত্যয় 
কাটরি, কাটারি--দ!', যাহার সাহাযো কিছু কাটা যায়। অখথব! স’ কর্তরিক! > 
কটটরিদ্দা > কাটারি । 

নাড়ী--নাড়ী শব্দের অর্থ শিরা, কিন্তু এখানে নাতি বা যাহাতে সমস্ত নাড়ী ৰ 
শিরার বন্ধন থাকে। বাংলা উচ্চার-তত্তরের নিয়মাহ্রযাযী ‘নাতি’ শব্দ হইতে ‘নাড়ী! 
শন্দ লাত হইতে পারে ন: সেইজন্থা শিরা অর্থবাচক “নাড়ী' শব্দটিই এখানে ‘নাতি 
স্যার তু” “নাড়ীচ্ছেদ' বা নাড়ীকাট!-_লাড়িছেদন ॥ 

'_স’ উপ্ানিক!>উট্ঠানিজ্ছ৷ > উঠানি ; আঁতুড় ভোল1। স্বানাদির পর. 
সতিকাগুহ হইতে সেই বিন প্রস্থ সাসগৃহে ফিরিয়া আসেন। '্বতিশাজ্রে ইহাকেই 
'উতান-পৰ’ বলা হয়, হু" “বালক উত্থান পৰে যত নারীগণ। শচীসনে গঙ্গাস্থানে করিল 
গমল ॥'--বৃন্ধাবনদাস। পূর্ববঙ্গের রীতি অশ্বযাযী কক্কা-সন্তানের জন্ম হইলে একাদশ 











টীকা--বিজগ ৬ ২৯৩ 


ধুম্ধুমি_-ল’ ছন্দত, ধরবগ্ঞাঞ্জক শব্দ । 

খুনি-_স ক্ষৌম, রক্তবর্ণ বঙ্গ । তু" খুনি, লাল রং। 

গাইনেরে দাও-_গাযেনগণ এসানে একটি বঙ্গ আদার করিয়া থাকেন। 

একেশ্বরী - একাকিনী ; এক + ঈশ্বর + (স্ব) ঈ ; এখানে ঈশ্বর অর্থভীন, শন্দালঙ্কার 
কূপে মাত্র ব্যবন্ধাত। কিংবা ঈশ্বর যে রকম সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও এক! সেই প্রকার অবস্থাও 
বুঝাইতে পারে। 

ৰাসি-_ প্রাচীন বাংলায় ॥ বাস, মনে করা ; “অস্কৃত হেন বাপি'__অসপ্ভব মনে 
করি; আধুনিক বাংলায় কেবলমাত্র “ভালবাস!” শব্দে বাস ধাতুটির মৌলিক নর্থ রক্ষা 
পাইয়াছে। তু" প্রাচীন বাংলা, লাজবালা, বাস! ইত্যাদি । 

পরিপাটি--পরিচ্ছ্র , এখানে শব্দটি কুশলতা অর্থে ব্যবন্তত হইয়াছে। এই অর্থে 
শব্দটি পুর্ব বাংলার কথ্য ভাষায় কোন কোন অঞ্চলে পস্থাপি ব্যবজত হয়। 

খাটি_খাট--পরাজয় ; দেশী শব্দ: কেহ কেহ ইহাকে অবার্টীন সং “খটা 
হইতে জাত মনে করেন। কিন্ত ইহা দেশী শন্দ বলিয়! গুরীত হওয়াই সঙ্গত । 

সাচে-_সত্য >সচ চ>াচ ; এখানে পুরণবাচক (০০১১০৪৪০৮৮) অস্থনাসিক 
'আগ্মবর্ণে চক্রবিন্ুক্ধপে যুক্ত হওয়া! সঙ্গত ছিল; কিন্ত পুববঙ্গে অগ্রনাসিকের 'আভাববশতঃ 
এখানে তাহ! ব্যবজত হয় নাই । 

গন, জনা ছন্দাহ্রোধে “জনী'। 

চিন-_গ* চিষ্ক--চিন্ চিন । 

কিস’ দুহিতা -দীদা>ধীঅ, তালব্টাকরণের নিয়মে (14৯ of Palatali- 
70090) তি পলা সনি, কি, কক্কা। তু" ‘কোথাকার বরে তুমি দিতে চাও ঝি 
খনরাম । 

অকুমারী-_কুমারী ; এখানে “অ উপসগ নিশেধাখক (38886) নহে, বরং 
বিশেঙ্বাকে আরও জোর দেওয়ার (52917188535) জন্ম ব্যবন্ধত হইয়াছে । তু” 'ন্মাতরল1 
(পরে জ্ষটব্য )। 

ছার-_স* ক্ষার>ছার, তন, ছাই, তন্মকুলয । 

সাজি_স' সজজা জলা, সাজি; দেশী শব্দও হইতে পারে। বংশ- 
নিগিত পুষ্পাধার। তু” 'সাক্জি দণ্ড হাতে করি, কাননে কাননে ফিরি, কদিন যেন 
মালাকার ।'--মুকুন্দরাম । 

€মোচড়__হি” মরোড়, দেশী শব্দ বলিয়! মনে হয়। পাক দেওয়া। 

একেশ্বর_ এক! ; এক ঈশ্বর হইতে শব্দটি জাত বলিয়া! মনে হয় ; ঈশ্বর শব্দের 














জেলার অধিবাসী বো! নামক এক অব-উলঙ্গ জাতির মধ্যে করস্ডী নামক এক দেবতা 


আছেন, ইনি অগ্নিতয়নিবারণকারিণ্ী বলি! কলিত হন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে 
কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তাহ! অহলন্ধানের নিল । 
ee নী 
= 








২৯৪ ঈলগা-যঙ্গল 


ৰান্ধি বন্ধ, প্রাচীন ও মধ্য বাংলা “বান্ধি'; পৃববঙ্গের কথ্যকাগায বান্ধি: 
আধুনিক শিষ প্রয়োগ ‘বাধি’, বাধিয়া । 

শিবাই_শিব+ আই ; ‘আহ’ স্রেছার্ঘখৰোদক প্রত্যয়; তু" ‘কানাই, ‘বলাই’, 
লখান্'। 

কড়।--কপ্দক > কব্ভচডশ > কোঁড়া, কড়া, কড়ি। 

ভাঙ্গর!--ভাঙ্গড, ভাগ+ড ; “ড এখানে দক্ষ বা দড় অর্থবাচক দেশী প্রত্যয় । 
পুববঙ্গের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য উপান্ত বর্ণ হইতে গিয়া অস্তাবর্ণে শ্বরধবনি যুক্ত 
হওয়ায় ‘তাগড়া', পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে “ভাঙ্গরা"; বাংলার লৌকিক সাহিত্যে সর্বত্রই 
শিবকে তাঙগড়' বা সিত্ধিখোর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ছু” ‘চণ্ডী বলে শোন 
খোলাই জটিয়! ভাঙ্গেড়া'__রংপুরের শিবের ছড়া ॥ শিব বাহ্ছকির বিষ পান করিয়াছিলেন 
বলিয়া যে পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উপরই ভিত্তি করিয়! বঙ্গের রুষক সম্প্রদায় 
শিরকে সিদ্ধিখোর বলিয়া! কজন! করিয়া াহার চরিত্রের উপর এই একটি স্বানীয় বৈশিষ্ট্য 
আরোপ করিয়াছে । নতুবা সংস্কৃত কোন পুরাণে শিব কোথাও সিদ্ধিখোর বলিয়া উল্লেখ 
নাই। (এই বিনয়ে বিস্তৃততর আলোচনার জন্স ‘বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' প্রথম 
অধ্যায় ভষ্টব্য)। 

নাশর__অশ্তদ্ধ পাঠ ; মনে হয়, ‘লাগ' কিংবা *লাগর' হইবে । অবশ্য বাংলার কোন 
কোন অঞ্চলের কথ্যতাবায় 'ল' ‘ন' উচ্চারিত হয়; কিন্তু বর্তমান পুথিতে ইহার আর 
কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বলিয়া, এই রীতি অঙ্রযায়ী এখানে 'ল' ‘ন' হইয়াছে, ‘একথা 
বলিতে পারা যায না। 'লাগর পাওযা'--লাগ পাওয়া, মিলিত হওয়া । সণ লগ্ন>লগগ 
লাগ, স্বার্থে ‘র', ‘লাগর'। 

লাবহ্িত-__ল+ অবহিত--সতক : তু" ‘ঘট তরি গঙ্গাজল দিল! সাবিত 1. 
বৃবন্দাৰনদাস । 

চখোট।-- খণ্ট (7) দেশী শব্দ--আপবাদ । 

(ঠি--ল” গ্রন্থি গণ পাঠ, খাঁঠ, খাট । 

রাও_স' রাব>রাৰ-রাও, রা; পূর্ব বাংলার কথ্য কানায় অস্ভাপি “রাও' শব্দ 
ব্যব্ধত হয । 

নিজ্ঞালি-_নিত্র। + আলি, ইহার ভাব এই অর্পে ‘আলি’ দেশী প্রতাগ, এই অর্থে 
িদটি (নিদ + টি) শব্দের ব্যবহার আছে । 





মারে 





ভি 


টীকা বিজদ গুণ ২৯৫ 


শিনযৃত্তিও বুষ্ধমুতির নকল হইয়া উঠিল । বুদ্ধদেনের কুক্ষিত অলিকেশে আবৃত উচ্চ 
ব্ৰহ্ধতালু ক্রমে শিবের মাখার জটার চুষা হইল অন্তি সহঙ্গেই | (ভ-য-বো >, ৪৯) 
প্রাচীন ও যপা-বাংলাম জট শন্দে চুলাযাত্রই বুঝ্যাই, কেবলমাত্র অপরিক্ষত কোট 
পাকানে। চুলকেই বুন্দাইত ন!। হুশ “মরণ নিকট হৈলে লৈবে ধরে জটে (বনাম । 
'জটে দণ্ডি দিদা নীরে বান্ধিলেক চালে 1 সুকুক্ষরাম । ক্রমে অর্থ সঙ্কুচিত 
(contraction of meaning) হই আ্যধুলিক বাংলায় ইহা দ্বারা কেবল অপরিষ্াত 
জোট পাকানো চুলকেই বৃক্ায়। আতৰ প্রাচীন সাংলায শিবের জটা বুঝাইতেও শিবের 
মাথার কেশকেই বুকাইণত ; আধুনিক বাংলায় শিবের জটা বুঝাতে পাহার কনিকা চুল 
বা matted hair-কে বুকায়। জটা বলিতে একপ্রকার জটার আকুতি রক্রব্ণ কুলও 
বুঝাইত ; বৰ্তমানে ইহা মোরগ জটা ৰা শিবের জটা নাষে জ্অধিকতর পরিচিত । 
দিমু দিবে: )-দা সাকু উত্তম পরুন ভনিনাৎ কালের জপ : দু স্বরধৰনির গধাবা্ী 
‘ৰ’র উচ্চারণ কখনও কখনও “ম*তে পরিবন্তিত হুম : কোন কোন অঞ্চলের কথ্য তালার 
কূপ । আধুনিক শিক্ প্রয়োগ ‘দিব’ । 
লাগল-_'নাগর' দর্টবা ॥ লাগ + 'ল স্বার্থে, “লাগাল? শব্দও এই অর্থে বাবজাত হ্যা । 
চুর--স’ ঢুচুশশ ঢুণ ; "চুর র চুর । 
পাপ কপালের ফলে ------কত সইতে পারি-_ এই অংশ ভারাতচজ্র- 
কৃত “অশ্নদা-মঙ্গলে'র নিয়োস্কাত অংশের সঙ্গে হুলনীয_ 
“অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিত্ধিতে নিপুপ। 
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন ॥ 
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি । 
জীননন্বরূপা সেই শ্বামি-শিরোমণি ॥' 
তারতচন্্র অগ্নদার আয্মপরিচয় প্রদানের ছলে যে ব্যালস্বত্তি অলঙ্কার ব্যবহার 
করিয়াছেন, বাংল! সাহিত্যে বিজয় গুপ্তই তাহার পথ-প্রদর্শক বলিয়া মনে হয় । বিজয় 
ভপ্ডের পরবর্তী পদগুলিও এই সম্পর্কে তুলনীয় । এখানে বিজয় গুপ্ত রচিত চণ্ডী নামী খেয়া 
পাটনীর নিকট শিবানীর আ পরিচয় প্রদান ও ভারতচন্্র রচিত অশ্রদার ভবানন্দ-তবনে 
যাত্রাকালীন পাটনীর আন্মপরিভয় 











২৯৬ মনলা-মঙ্গল 


করিয়াছিলেন, এখানে সেই পৌরাণিক প্রসঙ্গের ইঙ্গিত করা হইতেছে। তু" “গঙ্গা নাষে 
সতা তার তরঙ্গ এমনি । লীবনস্ব্ূপা সেই স্বামি-শিরোষণি ॥'--তারতচন্দর । 

ভাড়িয়--ত'াড়াইযা, ছলনা করিয়া, প্রাচীনতর প্রয়োগ “তাতিয়া' ; বিজয় গুপ্তের 
সমশামন়িককালে *ভাড়াইফা" পাঠ প্রচলিত খাকিবার কথ! নহে, তখন আদিবর্ণ চশ্রবিদ্দ 
মুক্ত না হইয়া পরবর্তী বর্ণ “4? হুক ছিল, অর্থাৎ “তাণ্ডি' প্রযোগই প্রচলিত ছিল: 
“ভাড়িযা’ আধুনিকতর প্রযোগ। বলা বাহুল্য, পুথির পরবর্তী লিপিকারগণ কিংবা 
অনেক সময গাযেনগণও প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসমূহ পরিত্যাগ করিব, স্নেক সময় 
তৎকালীন প্রচলিত ও আধুনিক শক গ্রহণ করিতেন ॥ বর্তমান পুথিতে “ভান্িমা' শন্দেরও 
বহল প্রয়োগ আছে । 

খাউক--খাতু > খাত >খাউ + ক স্বার্থে; খা'ক । 

ছি'ড়িয়--আধুনিক শব্দ : প্রাচীনতর প্রয়োগ “ছিপ্ডিযা' । 

লাউ-_ুলাবু-লাউ এখানে বাপ্যযত্ত, পূর্ববঙ্গের চলিত কথায় “লাউয়া' | 

ক্াউ--রাভ>রাউ ; চন্রগ্রহণকালে রাহু চন্্রকে গ্রাপ.করে বলিয়া! যে পুরাপ- 
প্রপিদ্ধি আাছে, এখানে তাহার উল্লেখ করা ছইতেছে। 

আগল- অগ্র> আগ গ > আগ + ল; তাহার তাব এই অর্থে ল' প্রত্যয় । 

দ্বীঘল--দীর্খ > লী খ--তীণ + ল ও তাহার ভাব এই অর্থে ‘ল' প্রত্যয় । 

€ডোমনী--প্রাচীন বাংলায় “ডোত্বী'; পুং বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের যুগে 
নান! তুক্তাকে সিদ্ধ সম্প্রদায়বিশেন ; বর্তমানে হিন্দজজান্ির মধ্যে অস্পৃল্র বলিয়া 
পরিগণিত । পরে “মক জনা । 

পাটের খোপ-_কশরচনায় ব্যবজত পাটের গজ্ছ ; পাট শব্দ অন্ন জষ্টবা। 
এখানে ‘খোপ না হইয়া! ‘খোপ’ পাঠ হওয়া সঙ্গত । 

খাড়,_ আধুনিক বাংলায় পশ্চিমবঙ্গে হাতের ও পূর্ববঙ্গে পায়ের বাল! জাতীয় 
অলঙ্কার + মধ্যযুগের বাংলায় সবত্রই হাত এবং পা উত্তয়েরই অলঙ্কার বুঝাইত। 
তু" ‘পায়ে খান, দিল আঙ্গুলে পাশুলি ।'--বিজ্গয় গু ; এখানে ‘ছুই ছাতে পিতলের 
গাড়’; দেশী শব্দ । 

ম্গন-কড়ি__কানের অলঙ্কার, বর্তমানে “মাকড়ি' বলিয়| পরিচিত; খ* মদন 
কপদিকা (1), মদনবিমোহন কি নিমিত কর্ণালঙ্গার । 

সিং--গ’ সিংহ । 

পচে “পাচ কথা তাবে’ অর্থে সংক্ষেপে পাচে; তু* সাত পাচ তাবা। কিংবা! স 
প্রত্যযতি>পচ্চন্মই > পাচে । 

ওহি" ওর--গীম! : অবধি । উড়িয়া, নৈখিলী, ও মধ্যযুগের বাংলায় বিস্তৃততাৰে 
ব্যবন্ুত। তু” ‘হামারি দুখের নহি ওর'*-হিম্যাপতি। “ন্যানন্ছে নাহিক ওর, পুত্র হৈল 
চিজ্তচোর'-_ঘনরাম। শব্দটির ব্যুৎপন্তি সুস্পষ্টতারে নির্দেশ করিতে পার! যায় না। দেশী 
শন্দ হওয়া অসস্ভৰ নহে । কেহ কেহ ইহাকে স’ পার>পা* ওর-_পার্শ্ব, এইভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন; কিন্ত ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 


ক্বাপগহর বাসর, বাসর, বাংলায় বাসগৃহ অর্ণে 
ক ফলস 
+8’ 4 
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টাকা--বিজয গুপ্ত ২৯৭ 


বাসগৃহ অর্থে ব্যবন্তত হয়। এই অর্ধ লক্ষোচনের মূলে লঞ্থান্র-বেহলার লৌহ্বাসরের 
জনশ্রুতি কার্শকরী হওয়! অসম্ভব নহে। 

ছোসর-_ছি* ছুসরা_সঙ্গী। আধুনিক বাংলাহও শব্দটি এই অর্থে বাবজন হয । 
শব্দটির ব্ৎপন্তি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা মায় না একেস্বর শব্দের সহিত অলীক 
সামজ (215০ 975198৮) কনা করিষ! শব্দটি গঠিত হওয়া সম্ভব । কিংবাঞদোশ্মর 
৯২দোসর । 

সাটে--সৰশুদ্ধ, সকল ; দু" “তোমার কথায় টাকা, ল'ষে গেস্ছ জানি পাকা, তামা 
বলি ফিরি দিল সাক ।'_ুকুক্ষরাম ॥ দেশী শব্দ বলিয়া। মনে হয়। 

ওয়াসা ক্ষেপ > খেঅ>খেয়া, পুর্বঙ্গের উচ্চারণে শ্ররতক্তি-প্রবপতার জন্তু 
ওয়া" । পশ্চিমবঙ্গে “গে ॥ তু* "সেই খাতে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী ।_তারতচন্র। 

লবগুগ--নবগুণ >নওগুপ>নগুণ, পূৰ বাংলার কথা কানায় ‘লপ্তন'-_পৈতা, 
যজ্জোপবীত । 

আজ অন্য < অজ জ > আজ, আজি, ব্ৰজবুলিতে আজু । পরবর্তী লিপিকারদিগের 
মধ্যে অজ্বুলির প্রন্তাববশতঃ “আজ্ছ'। তু" “আজু মু শুভদিন তেল ।'--বৈষ্চৰপদ। 

নাও--গ’ নাব> নাৰ _>নাও, না'--নৌকা। 

কাণ্ডার-_স* কাণ্ডাগার>কাণ্ডা মার >কাণ্ডার, হাল * যে কাণ্ডার ধারণ করিম! 
থাকে সে ‘কাণ্ডারী'। 

তিন নয়ন ভার-_শিব আদিতে দ্বিনযনই ছিলেন, মহারতে (অঙ্রশাসন পরব, ১৪০) 
ভাহার ত্রিলোচন হইবার একটি কাহিনী বণিত হইয়াছে। একদিন উম! ক্রীড়াচ্ছলে 
সাহার ছুই হাত দিয়া শিবের পিছন হইতে ভাহার চোখ ছুইটি চাপিয়া ধরেন। শিবের 
চক্ষু আবৃত হইয়া যাওয়াতে স্ষ্টি অন্ধকার হইয়া যায, ইহাতে প্রলয় সুচিত হয়। 
স্বষ্টিরক্ষার জন্য দেবতাগণ শিবকে তখন ললাট তেদ করিয়! স্কৃতীয় নেত্র উদ্‌গত করিবার 
জন্য অগ্ুরোধ করেন। ডাহাদের অহরোগে শিব তৃতীয় নেত্র উদ্‌গত করিলেন, সেই 
তৃতীয় নেত্র অত্যন্ত তেজোময় হইল । পুরাণে শিবের ত্রিলোচন হইবার আরও বহ 
কারণ বণিত হইয়াছে। বাংলাদেশে শিবের ত্রিলোচন হইবার পুরাণ-বহিকূত একটি 
কারণ নির্দেশ কর! হইয়! থাকে । তাহা! এই-__নিরঞ্জন বর্ষের ঘর্ম হইতে আস্মাশক্ির জন্ম, 
'আগ্াশক্ষি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম হয়; এই তিনজনই জন্মান্ধ হন, ভূমিউ 
হইবার পরই তাহারা কারপ-সমুদ্রের তীরে তপস্কা! করিবার জর চলিয়া! যান। 
তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন দর্ম পুতিগন্ধ শবক্ধপে জলে ভাসিতে তাসিতে 


নৃত্য করিতে থাকেন, ইহাতে ধর্ম সন্ত হইয়া তাহাকে দৃষ্টিশক্তি দান করিলেন এবং 

বলিলেন, ‘তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ, অতএব তোমাকে আর একটি চক্ষু দিলাম ।' 

ইহাই শিবের তৃতীয় লোচন হইল । অতঃপর শিবের অহ্বরোধে ধর্ম নিরঞ্জন ব্রহ্মা ও 

ৰিষ্ণুরও দান করিলেন। (Asutosh Bhattacharyya, Barly Bengali 

Saiva Poetry, 1951, p. 13). কি 
প্রকৃতপক্ষে শিবকে তিনেত্র বলিয়া কনা করিবার বহু পরে, 
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বন্ধ প্রাচীনকাল হইতেই তিন সংখ্যাটির উপর একটি বিশিষ্ট উত্তজালিক গুণ (15830 
এন) আরোপ করা হইয়াছে। সেইজন্য বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন দেবতাকেও সাধারণ মাহ 
হইতে স্বতঙ্ক করিয়া দেখিবার জন্ঞ এই বিশেষ সংখ্যক চক্ষযুক্র বলিয় মনে করা হয়। 

পঞ্চনুখ-_শিব পূবে একমুখই ছিলেন, মহাভারতের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, 
তিনি চতুস্থথ হইয়াছেন ; এই সম্পর্কে উল্লেখিত হইয়াছে যে, শিব একদিন তিলোত্তমাকে 
দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন। তিলোস্তনা শিবের চারিদিক্‌ প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। 
সন্মুখে অন্যান্তা দেবতাগণ উপস্থিত ছিলেন, সেইজন্ত তাহার ইচ্ছাসত্বেও তিলোত্তমার 
প্রদক্চিপকালে তিনি ভাহাকে সুখ ঘুরাইয়| দেখিতে লক্ষ্াবোধ করিতেছিলেন, কিন্ত 
ভাহার ইচ্ছা আর তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না অবশিষ্ট আরও তিন দিকে 
আর তিনটি মুখ উদ্গত করিয়া তিনি তিলোত্তমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
এইভাবে শিব চতুষুখ হইলেন । পৌরাণিক যুগে এই চতুমু শিবই পঞ্চমুখে পরিণত 
হইয়াছেন। পুরাণে এই সম্পর্কে উল্লেখিত সআছে যে, বন্ধা পঞ্চমুখ ছিলেন, এইজপ্ঠ ডাহার 
বড় গব ছিল এবং এইজন্যই তিনি শিব হইতে নিজেকে বড় বলিয়! মনে করিতেন। এই 
ক্রোধে শিব একদিন অ্রন্ধার পঞ্চমুখ হইতে একটি মুখ নিজে নখে ছি'ড়িয়া শ্বয়ং 
ধারণ করিলেন, তদবধি রক্ষা! চতুমূ ও শিব পঞ্চমুখ হইয়াছেন। ( মৎস্তপুরাণ, 
ওয় অধ্যায় ) । 

পঞ্চমুখ কথাটির বাংলায় একটি বিশেগ অর্থ আছে, যথা! যুখর, অর্থাৎ পাচযুখে 
যেন কথা বলে। তু" “নিন্দা বা প্রশংসায় পঞ্চমুখ’ ; তারতচল্রের এই উক্তিটি হইতেই 
এই অর্থটির উদ্তব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, 'কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্টতর! বিধ 1 
অতদা-মঙ্গল। 

ভম্মময়_বৃহক্ধর্মপুরাণে (মধ্যখণ্ড ২৩1৪৯) উল্লেখিত আছে,_'কামদেবস্থা ভল্মানি 
লিলেপাঙ্গে মহেশ্বরঃ।' অর্থাৎ মনকে তশ্যে পরিণত করিয়! সেই কন্দ দ্বার! তিনি সবাঙ্গ 
লিখ করিয়াছিলেন । 

কালিকা-পুরাণেও এই কথাই উল্লেখ কর! হইয়াছে, 

অহাদেকোপি তদ্তপ্ম মনোভব-শরীরঙ্জম্‌ । 
অঙ্গার সর্বগাত্রেমু স্থৃতিলেপং তদাকরোৎ ৪--৪২।১৭৮ 
আবার ব্রহ্কবৈবর্তপুরাণে উল্লেখিত হইয়াছে যে সতীদেহ অগ্নিতে ভামসাৎ হইলে 





হরিকে শিের সহিত অভির হইবার কলেই তাহাকে লি বলির! কনা করা 
॥ 
পৃথিবীর সকল দেশেই আদিম জাতিসমূহের সে ও রোগবিতাড়ক ওঝা 
(5০5০5) শ্রেণীর লোক থাকে, তাহারা ১১২৬, রক্ষা 
করিবার জন 'ন্নৃত' ধুলি কিংব! হা সবার! দেহ লিপ্ত করিয়! থাকে ॥ কোন কোন 
সমাজে ওকা হইবাছে। শি | মধ্য 





টীকা--বিজ্গয় গুপ্ত ২৯৯ 


এই শ্রেণীর এক না একাধিক সমাজের উপকরণ আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে বলিয়া 
স্তাহাকেও ভন্মলিগ্ত বলিয়া মনে করা হয়। উপরে যে পৌরাপিক কাহিনীগুলি বণিত 
হইল, তাহ! এই আদিম রীত্িরই কতকগুলি পরবর্তী লৌকিক ব্যাখ্যা মাত্র । পৃথিবীর 
সর্বত্রই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তন্মের বিস্তৃত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া! যায় : যেমন 

‘Ashes are used in folk-practices to control the weather, in 
religious rituals, in mourning customs, to fertilize fields, flocks, 
People, as a badge of humiliation, in divination and exorcism, to 
prevent sorrow, plague, vermin, lightning, fire, sore eyes, 
contagious diseases, skin eruptions, swollen glands, also to cure 
headache, nose bleed. colic, rheumatism, consumption, and in 
ablutions and amulets." তু Ash Wednesday— ‘The first day of 
Lent ; so called from the ceremonial use of ashes as a symbol of 
penitence in the Roman Catholic Church’ (Standard Dictionary of 
Polklore, Mythology and Legend, Ed. M. Leach, New York, 1949, 
1781). 

কপালে চন্দনের ফ্ট!-চন্র>চন্দ>চানদ, আধুনিক সাধু বাংলায় চাদ, 
পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক চান্দ, চান্‌ । শির ওাহার ললাটে চন্্রকল! বারণ করিয়া! থাকেন । 
এই বিষয়ে পুরাণে উল্লেখিত আছে যে, সাতীর দেহত্যাগের পর শিব ভাহাকে পুনরায় 
পাইবার আশায় তপস্তায প্রবৃত্ত হইলেন, ক্রমে হার তপস্ার তেজ এষন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল যে, তাহাতে সমস্ত সবি ভদ্মীতৃত হইয়া যাইবার উপক্রম হইল । তাহার এই 
তপস্ঠার তেঙ্গকে প্রশমিত করিয়া স্থ্টি রক্ষ! করিবার জন্থা দেবগণ স্তাহার ললাটে একটি 
চন্পকল! লয়| স্মাপন করিলেন। কেহ কেহ যনে করেন, 'ঘে মুজবান্‌ পবতে রুগ্রের 
বাস ছিল, সেই প্বতেই ছিল সোমলতার জন্মভূমি । সোম মানে পরে যখন চঙ্দর হইল, 
তখন চন্দ্র হইয়াছিল মহাদেবের চিঙ্ক' (চ-ম-বে ১, ৪৮ )। 

শৈবধর্ম কালক্রমে ভারতের বহু লৌকিক বর্ণের আত্যন্দবরূপ হইয়া দীড়াইযাছিল। 
শিবের সঙ্গে চল্্রকলার সম্পর্ক হইতে মনে হয়, প্রাচীন চঙ্পুজ্গার (০০॥-worship) 
একটি ধার! তারতবর্সের কোন অঞ্চল হইতে আসিয়া শৈবধর্ষের মধ্যে আয় লাভ 
করিয়াছে। বর্তমান ভারতে চন্্পুজার সেই স্বতস্্র ধারাটি নুশ্ত হইয়া! গেলেও শৈবধর্ষের 
'আশয়ে তাহার প্রতীক্টি রক্ষা পাইয়াছে। চন্দ্রপূজ! অরীগপ্রধান দেশের, বিশেষাতঃ 

দেশের ধর্ম; প্রাচীন ব্যাবিলন হইতে ইহা এককালে ভারতরনে আলিয়া 

কালক্রমে শীতপ্রধান দেশ হইতে আগত অধিকতর শক্তিসম্পন্ন স্র্ষগুজক জাতির 
স্র্যোপাসনার মধ্যে তাহার স্বাধীন অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। 

বলছে চড়িয়! যায় - বলদ--স” বলীবর্দ॥ প্র অর্থ নিরন্্ীরুত (০৭5৭৫৭) 
বৃষ, এখানে বৃষ র্থে ই ব্যবন্ধত হইয়াছে ; কারণ. শিবের বাহন ব্বদই, বলদ নছে। বলদ 
শব্দটি বাংল! ভাষায় অত্যন্ত প্রাচীন, “বৌদ্ধগান ও দোহার ইহ! পাওয়া যাইতেছে, যথা 
অসম্ভব কার্য বুঝাইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে, “বলদ বিজ্দাফল গনিদ্ছা বাঝে |” 
অর্থাৎ বলদ নিদাইল কিন্ত গরু বক্্যা। শিব বুষ-বাহন। আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার 
পর আর্যেতর কোন জাতি হইতে গো-পৃজ্জায দীক্ষালাভ করে । গো-পুজ্জার এই ধারাটি 
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শৈব্ধৰ্ষের মধ্যেও কালক্রমে মিশিয়া যায়, তখন হইতেই শিবের বাহন হয় বৃষ । 
মহেঞ্দড়োর শীলমোহর ও অশোকের ধর্মচক্রের মধ্যে বৃক্ষের যে মৃত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে 
পাওয়া! যায়, তাহা হইতেই মনে হয়, গো-পৃজ্জার ধারাটি এ-দেশে আর্যঙ্জাতির আগমনের 
পূব হইতেই অঅত্যন্দ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। আৰ্যসংক্ষতির মধ্যে ইহার প্রতিকূল 
বিশ্বাশ প্রচলিত ছিল বলিয়া, ইহ! আৰ্যসংক্কতিতে গৃহীত হইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়! 
গিয়াছিল। সেইজন্য শুই-পরবর্তী শতাব্দীতে প্যস্থ ভারতীয় আর্শসাহিত্যে গোমাংস 
ভক্ষণের কথ! উল্লেখিত হইয়াছে। গে! ভারতীয় প্রাচীন কোন অধিবাসীর কুলকেতু 
(917) ছিল বলিয়৷ মনে হয়, পরে হিন্দুধর্ম আশ্রয় করিযা ইহার প্রতি অদ্ধাবোধ 
ব্যাপকতা লাভ করে। 

হৃদয়ে ফৌপায় ফণী__শিবের ভূষণ সপ; ইহার অর্থ সাধারণভাবে এই মনে 
হইতে পারে যে, শৈবধর্ষের মধো অক্তান্ত আরও কয়েকটি ধর্মীয় উপকরণের মত সপ 
পুঙ্গারও একটি ধারা গিয়া! মিশ্রিত হইয়াছিল । সেইজন্ই শিন সর্পকে ভুষণন্জপে ধারণ 
করিয়াছিলেন । কেহ কেহ অশহ্মান করিয়াছেন, সুর্মপূজক শাকন্থীপী ত্রাক্মণগণ ভারতে 
সর্প পৃজারও প্রবর্তক, ‘হুর্ঘের ছটা! তাহার! সর্পাকার কল্পনা করিত; সেই স্র্যই পরে 
সপতূদণ শিবে রূপান্তরিত হন)" কিন্তু সর্পপৃজ। শাকন্ধীপী ব্রাঙ্ষণগণের ভারতে আসিবার 
বহু পূর্ববর্তী কাল হইতেই এ-দেশে প্রচলিত ছিল বলিয়| জানিতে পার! যায়, শৈবধর্ম 
তাহার উপরই নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইয়াছে। গীকুষ্ণের কালীয়দমনের বৃতান্ত 
হইতেও জানিতে পার! যায় যে, সেই অঞ্চলে সপপুজার উপরই ক্ণপুজার প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল । সপ ছু্গার দশপ্রহরণের অন্ততন, মহিাস্টুর বধকালে এই সপ অন্তরের কটি 
বেষ্টন করিয়া তাহাকে দংশন করিয়াছিল । ইহা হইতে মনে হয়, সপপুজার ধারাটি শাক্ত- 
ধর্দের সঙ্গেও মিশিষা গিয়াছিল। গশেশও স্পোপনীত ধারণ করিয়া থাকেন, ইহাও 
সমাজে সপপুজার প্রভাবের অন্যতম ফল । 

মস্তকে ধরে গাং-শিব যে নিজের আটায় গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন, সে বিশয়ে 
পুরাণে একাধিক কাহিনী বণিত আছে কাহিনীগুলি সুপরিচিত, অতএব তাহাদের 
পুনরুলেখ নিশ্প্য়োঙ্গন | কিন্ক একটি বিদয় এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে । শিবের 
এক নাম গিরিশ, অপর এক নাম কৈলাসেশ্বর বা কৈলাসনাথ, তাহার পর্থীর নাম পারতী 
ৰা দরগা, পুত্রের নাম গুহ ; অতএব মনে হইতে পারে যে, হিমালয় অঞ্চলের আআ 
কোন উপজাতির বিশিষ্ট কোন জাতীয় সংঙ্কতির বারা! হইতে 23111 51126 ৰ! পর্বতের 
Nd দেবতার কোন ৫ কালক্রমে শিবের লঙ্গে আলিয়া শিপ লাভ 
ফা ! হিমালয় পর্বতের চিরতুবারাব্ৃত এবং তাহ! হইতেই গঙ্গার 
সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতেই পরবর্তী কালে বাকি বাযির 

অবস্থান 
যুগে 


ভার পরিকন| সঙগাধর শিবের ম্যে আনিছ পিপি লাভ কারযাছিল | 
রি ণ 











কা বিজয় ভপ্ ৩৯১ 


শ্মশানে বেড়ায়--যে জাতি সত্যতার দিক দিয়! বাহ নিয়তে অবস্থান করে, 
মৃত্যু সঙ্দ্ধে তাহার তত বিক্ীসিক! থাকিয়া বায়। স্মশানেই স্বতদেছের সৎকার কর! 
হয় বলিয়া, আদিম জাতিসমূহ মনে করে যে, নৃতের আত্মা! শ্মশানের চারিপাশেই অদৃশ্য 
পরক্কতের মধ্যে অশান্ত চিত্তে খুরিয়া বেড়ায় ॥ সেইজন্য স্মশানই প্রেতকূমি এবং ভয়ের 
স্বান । এই প্রেতন্তুমির অধিবাসিগণ যাহাতে লোকালয়ের দিকে ছুটিয়া আসিব! জীবিতের 
সমাজে নান! অন্ধের সষ্টি ন! করে, সেইজন্য কোন কোন সময় প্রেতদিগকে কিংব! 
প্রশানের 'অধিষ্ঠাত| উপদেবতাকে প্রপন্ন রাখিবার ব্যবস্থা কর! হয়। শিব যখন প্রলয় বা 
সংহারের কর্তা বলিম। গণ্য হইলেন, তপ্দন স্ভাবত:ই শ্মশান অর্থাৎ যে স্থানের স্তর 
দিয়! মানব-সমাজের ধ্বংস সানিত হইয়া! থাকে, তাহাকে তাহারই অধিষ্ঠিত দেবতার সঙ্গে 
'অভিত্র বলিয়! কজন1 করা হইল। মহাারতের নখোই দেখিতে পাওয়া যায়, শিব 
নিজেকে শ্মশান-বিলানী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, 
তর চৈৰ রমন্তী মে কূতসঞ্ঘা শুচিল্মিতে। 
ন চ কূতগৈর্দেৰি বিনাহং বস্তমুৎসহে ॥ --অগ্থপালন, ৯৪৯ 
শ্মশানে স্কৃতের! বিচরণ করে, আমি ভূতদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তাই প্রশান 
আমার প্রিয়। 
শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী বলিয! কলিত এক লৌকিক দেশী বর্তমানে কালিকার সঙ্গে 
অভিন্ন হইয়া শ্রশান-কালী নামেও পরিচিত হইয়! থাকেন ; বাংলাদেশে উহার ব্যাপক 
প্রতান দেখিতে পাওয়া যায, এই শ্রেণীর কোন পুঃ দেবতা শৈবধর্ষের প্রভাবের কালে 
শিবের সঙ্গে অতিত্র বলিয়া! কলিত হইয়াছেন । 
আগুলি__অখল --অগ্গল-কআআগল, স্্রীলিঙ্গে আগলী বা আগুলী। তু" *পঞ্চজন 
দাসী ছিল সোহাগে আগলি'__বংশীদাস । 
ছেটে-_ল+ *অধিষ্টাৎ (1)৯হেট্ >ছেট্ট, হেট হেউ, ছেটেলিল়ে ) তু" হেটে 
ধান্থের শর!, উপরে বিচিত্র ঝর1'__হুরি দক্ত ॥ খন! পুবে ডষ্টবা। 
সাত পঁচা ঘর-__সাত হাত দীর্ঘ ও পাচ হাত প্রস্থ গুহ 'অর্থাৎ সুবৃহত। সপ 
সন্ত-সাত, সাত; পুববঙ্গের উচ্চারণে কোন কোন স্থলে শব্দের আদিস্কিত উত্মবর্ণ 
(শে, সং স) ‘হি’ উচ্চারিত হইলেও সবত্র এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে । 
|--স’ স্বতত্--তু” ‘ছয় রাড় ল’য়ে তার খর স্বতস্তর'--মুকুন্দরাষ । 
1ানে__হাতের সঙঞ্কেতে : আধুনিক বাংলায় প্রাদেশিক উচ্চারণে ‘হাতছানি’ । 
ন ॥'স’ ক্ৰ->প্রা* বোল বোল + আন’ (দেশী প্রত্যয়)__জবাৰ । 
অন্তরস!-_'অ' এখানে নিষেবার্থক প্রত্যয় নহে, বরং তাহার বিপরীতার্থক, জোর 
দিবার জন্বা অনেক সময ইহ! ব্যবন্ধত হয়। তু" অকুমারী (পুবে ড্রট্)ভরসা। 
উরি ফীফরি- বার বার ; দেশী শব্দ বলিয়া মনে হয়। 
হোর| নাও-__ছোট নাও, ছোট নৌকা । 





কু পা 








৬৯২. মনসা-মঙ্গল 


সাচে-_সত্য > সচ় > সাচ, সাচা, সাচে, পুৰ্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে “হাচা'। 

জড়-_রড়-_ দৌড়, দেশী শব্দ । 

জীড়__স" দণ্ড, এখানে নৌকা বাহিবার দীর্ঘ একপ্রকার বৈঠা অর্থে ব্যবন্ধত 
হইযাছে। 

বৈঠা-_স+ বাহিত বহিটুউ -»বইঠ. বৈঠা । 

আড়__অব > অভ ঢ> আড : আড় আখি- বাকা দৃরি। 

শাজ-_স” গঙ্গা, বর্ণবিপর্শযে 'গাঙ্গ' অর্ণ প্রসারিত হইয়া যে কোন নদীকেই বুঝায় । 
পুবে জনয 

ফুরোনি নাই-_অক্ষুরান, যাহার শেষ নাই । 

জ্গল দীঘল- ব্যুৎপত্তি পূৰে ভুষ্টবা, এখানে সর্থ লব্বা চওড়া (কথ!) ; আধুনিক 
বাংলায় ‘আৰোল তাবোল’ । 

লোলসর--এখানে 'শেষ" অর্থে ছন্দাহবরোধে *সোসর" কথাটি ব্যবহার কর! হ্য়াছে। 
কিন্ত শেষ’ অর্ণে সোসর শব্দ ব্যবন্ধত হইতে পারে না। এখানে শব্দটির আর প্রয়োগ 
হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। R 

অণ্ডাপ--দেশী শব্দ বলিয়া মনে হয়--দেবালয়, পুববঙ্গে অনেক সময় ‘মণ্ডপ-ঘর 
বলিয়াও উল্লেখ কর! হইয়া থাকে । ছোটনাগপুরের আদিবাসীর ভাবায় ‘মড়প’ বা ‘ফেচ'। 

ঝাাপিয়া__পৃববঙ্গের প্রাদেশিক তাদায় “ঝাপ' শব্দের অর্থ বংশনিমিত গৃহস্বার + 
কাপিয়া রাখা অর্থ সবার বন্ধ করিয রাখা হইতে ঢাকিয়া! রাখা । 

হালিয়।__হাল ভাগ করে যে_এই অর্থে হাল + “ইয়া" বেলী প্রত্যয় । 

পুঙলি__পু্ল _-পুক্জল--পুতল, পুতুল, পুস্তলিক1-. পুক্তলিক্মা»পু'তলি, পুতুলি_ 

|) 
খল ড ড় দেবতার নিকট উপহার ব্যুৎপক্তি অনিশ্চিত । ( অৰাচীন স’ ডল্লক> 
জল্লাম সডাল, ডালি ।) 

চম চিক্ষে_মূলদৃষ্টিতে, ( চামড়া! দিয়া নিমিত চক্ষে ) বিপরীতার্থক শব্দ “দিবা 
চক্ষে’ । একটি বিশেষার্থক শব্দ । 
দিতি হতধা >কুম্‌হার>ছি* কুম্ছার, বা” কুষার, মৃৎপাত্র ও যৃৎপ্রতিমাদি 

| 

খাণ্ড!--খাডা-_খড়গ ; যাহা দ্বার! খণ্ড খণ্ড কর! হয়; কোন অনার্য শব্দ | 

বন্দন _-স* *বন্দামি, মধ্যযুগের বাংলায় সাধারণতঃ বন্দে, তু" 'মাশিকদত্তের বন্দো 
করিয়া বিনয়'।--মকুন্দরাম। বাংল! ‘বন্ধ' ধাতুর উত্তমপুরুষের ক্ূপ। “বন্দম্‌' শব্দটি 
বাংলায় বন্দোর প্রাচীনতম ক্ধপ। বর্তমান পুথিতে আধুনিকতম রূপ ‘বন্দিলাম' ও 
প্রাচীনতম কূপ “িদ্ছম’ উভয়েরই প্রঙ্জোগ আছে। বল! বাহুল্য, 'আধুনিকতম রূপগুলি 
পরবর্তী কালে প্রক্চিপ্র। 

জোকার--উলুধবনি । পুবে ভষ্টৰ্য। ইহ! প্রশান্ত মহালাগরের অন্তর্গত পলনেশিয়া 
দ্বীপের আদিম সঅধিবাসীদিগের ম্যে প্রচলিত আছে বলিয়া কেহ দাবী করেন। 

“There are certain traits which are common to Chota Nagpur 
and Bengal, and to which we can attribute an Austric origin. 
‘They are the making of ‘ula’ sounds, the worship of the tree-trunk 
ete. ete (N. Chakrabarti, JDL., XXVI, p. 64). 








টীকা--বিজয় গুপ্ত ৩০৩. 


কিন্ত স্বগত চারুর বন্ধ্যোপাধায দাবী করেন, ইহ! “ভারতের অতি চীন 
প্রথা) (চ-ম-ৰে। ১, পৃষ্ঠা ১৮১, ৩১ ভ্ব্য), কিন্ত ইহ! ভারতের “অতি প্রাচীন প্রথা! 
হইলে বাংলাদেশ ও দাক্ষিপাত্যের কোন কোন দুর্গম অঞ্চল ব্যাতীত অন্তত্রও ইহার 
প্রচলন না থাকিবার কি কারণ. তাহ! বুঝিতে পার! যায় না। 

পয়ান’ প্রয়াণ, প্রস্থান । 

আটপে-_আ-কুপ, ( অহঙ্কার করা )+ অ--আটোপ, সক্রোদে। তু* ‘আটোপ 
টঙ্ধার'--ক্রোধের গর্জন । 

কৰাট-_ক + (ৰত্ন ন>বষ্ট>ৰাট)--কৰাউ, বাহু যাতায়াতের পথ, বাতায়ন । 
থা কাকুতি_স" কাক্ুক্ষি, কাতরাতাস্গচক বাক্য, কাকুক্তি--*কাকু্ছি-- কাকুতি, 

য় 

নেউটিল-_নিবর্ড--নেউট্র > নেউট (ইল্প >ইল)--ফিরিল। 

কাট-_কা্ঠ-সকাট্ঠ-সকাঠ_শুক। 

অথাস্তর--অবস্থাস্তর > ন্ণান্তর-দদাখাস্তর-_নবন্ রকম ভাব ॥ 

লামাইল-_লমাযান্তি (+ইল্ল)>সনা-আই + (ইল), সমাইল, লামাইল-_ প্রবেশ 
করিল। 

বিচিব--স’ বি কপ + তব্য> বিচ্ছিবদ --বিভিব, বিচিব-_বিক্ষিপ্ত করিব, ছড়াইয়া 


। 
চোপাড়ে__চোপর- মুখ, মুখে । পরবতী *চাপড়' শব্দের প্রভাববশতঃ পূর্ববণ্তী 
শন্দ “চোপরে' ‘র'র পৰিবর্তে *ড' শুক হইয়াছে। অন্যথায় *ড়' অনাবশ্যক । 
চাপডূ_ চপ ট>চপ পড় >চাপন্ড_চপেটাঘাত, অব! চপেট> চপেড়>চাপন্ড। 
বিপরীত ডাক-_আর্ডনাদ। “বিপরীত শব্দের অর্থ এখানে অস্বাভাবিক । 
অকুমারী-_কুমারী, পূর্বে ‘অতরলা' ভ্টব্য। 
উদ্দাপিনী__অজ্ঞাতকুলনীলা ॥ 
নারীকলা--স্গীস্ুলত চতুরতা । 
উভ।-« প্রাদেশিক শব্দ দিগ বিদিকৃশৃক্জ। স* উচ্চ? অথবা! উ্ধদ> 
উব্ত ৯উপ্ত। উতা। তু’ ছই মুষ্টি উৰ্ধেৰ তুলিয়া প্রহার-_“উত্তা' মার । 
সতা।_সপর্থী > *সত্তিন্‌>সত্তিন, সততা, লতাই । তু’ ‘শাশুড়ী ননদী নাই নাই 





বৈরী-_বড়, অত্যন্ত, অধিক; পূ্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে ‘বর’, কবিতায় 
“বৈরী’। বিজয় গুপ্ত বহুবার শব্দটি ব্যবহার করিয়ান্ধেন, অন্য কোন কবির রচনায় অশ্রক্প 
প্রয়োগ পাওয়া যায় না। ® 


, শীঘ্ৰ । 


মণ্ডল, মোড়ল, প্রধান বা! দলপতি । প্র্কে যখন এ-দেশের গ্োষগ্ুলিতে একটিমাত্র 
বিশেষ সম্প্রদায় সুসংহত (1৫৪7৭৫৭) সমাজ-জীবনের মধ্যে বাস করিত, তখন একজন 


৬ 





৩০৪ মনসা-মঙ্গল 


নায়ক ৰা গ্ৰামপতির তত্বাবধানে সমগ্র গ্রামের সমাজ ও দর্মজীবন নিষক্রিত হইত। তখন 
সফল ধর্মকর্ম, আমোদ-প্রমোদ বারোযারীরূপে পালন করা হইলেও নায়কের গৃহের 
নির্দিষ্ট স্থানেই তাহা শথষ্টত হইত । এনএ বাংলার পশ্চিম প্রানতর্তী সাওতাল ও 
অন্ত আদিম অধিবাসী অধ্যুণিত গ্রামে তাহাদের দলপতির গৃহেই এমনি একটি নির্দিষ্ট 
স্থান থাকে, তাহাকে “মানিখান” বলে। মাঝি বা গ্রাম্য দলপতি সামাজিক অহুষ্ঠানাদির 
আয়োজন করিয়া থাকে। প্রাচীন বাংলার গ্রামপতি বা নায়কগণও সেই ব্যবস্থাই 
করিতেন বলিয়া সমগ্র গ্রামের পক্ষ হইতে তাহাদের জন মঙ্গল কামনা করা হইত । 
বৰ্তমান গ্রামে খিনি সম্পন্ন ব্যক্তি তিনি ব্যক্রিগতঞ্ভাবে এই সকল মহু্টানের আয়োজন 
করিলেও প্রাচীন রীন্তি অহ্থায়ী ভাহাকেই নাহক বা গ্রামপত্তি বলিয়া উল্লেখ কর! হয়। 

বাংলার প্রাচীন গ্রাম-বানস্ক! ধ্বংস হয়! যাওয়ার পর প্রাচীন অর্থে ‘নাযক' বলিয়! 
বৰ্তমানে গ্রামে আর কেহ নাই। তথাপি বাংলার, বিশেনাত:ঃ পশ্চিম বাংলার, অনেক 
হিন্দুর পদনীর মধ্যে নানাভাবে এই একদা-সম্থানিত নায়ক কথাটি আঙ্মরক্ষা করিম! 
আছে। যেমন, ব্ধমান জিলায় কাহারও পদবী দেখিতে পাওয়! যায় “লায়েক', কেহ 
কেহ *নায়ক'ও লিখিয়া থাকেন। বলা! বাছুলা, ইহাদের পুবপুরুলগণ এ।মের যথার্থ ই 
সবঙ্গনন্ীক্ণত নায়ক ছিলেন । মানস্টুষ জিলার গ্রাম্য দেবতার পুজারী নিয়জেণীর 
তথাকথিত, আদ্ষপদিগকে বলে প্লামা' বা! ‘নাযা'। ইহাও ‘নাহৰ’ শব্দ হইতে জাত। 
প্রাচীনতম কালে মগন কুসংস্কারাচ্ছন্স লমাজ গ্রাম্য পুরোহিতদিগের অলৌকিক শক্তিতে 
বিশ্বাস করিত, তখন তাহারাই ছিল গ্রামের নায়ক । বর্তমানে তাহার! সেই অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হইয়া গ্রাম! দেবতার পৌরোহিতা কারের মঞ্চে তাহাদের প্রাচীন সংস্কতির 
ধারা রক্ষা করিতেছে । উড়িস্বার উপজ্জাতীয় অঞ্চলে এখনও গরামপতিকে “নামক 
বলে। শীওতাল পরগণার সাওতালৰিগের মধ্যে” র্‌ 

‘the neahe is the village priest who performs all the public 
sacrifices to the national godlings ; and the kudam nacke has to 
offer rice dipped in his own blood (drawn by pricking witha 
thorn) to Paragana Bonga and the boundary bongas. He does the 
same when the villagers go hunting, in order to bring them luck 
and to ensure their safe return’ (Bengal District Gazetteers, Santal 
Parganas, Calcutta, 1910, p. 11l)---During Baha festival of the 
Santals the whole night is spent in drumming at the house of the 
naeke. ..(Op. cit. p. 128.) 

মিছ।--নিথ্য! > মিচ. হু > মিছা সসতত্য । 




















ভি 


টীকা--ৰিজয্ গুপ et 


ন।গমুতি-_ভারভীষ সপদেবীর তিনপ্রকার মৃষ্তি স্বত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 
অরথমতঃ সরীস্থপ সৃতি--ইহাতে দেবী পুশ স্পাক্কৃতি; দ্বিতীরতঃ অর্ধনারী ও অর্ধনাগিনী 
সৃতি ও তৃতীয়তঃ দেৰীমূৰ্তি; শেষোক্ত নৃততিতে দেৰী পূৰ্ণাঙ্গ যানবীর আকুতি, ভাহার 
আকুতিতে সর্প সংআ্রবের কোন স্পর্শমাত্র নাই । বলা বাহুল্য, দেবকল্জনার ক্রমবিকাশের 
পথে সীস্প মতি হইতে দেবীনৃ্তিতে এই সপদেবতার লহজ পরিণতি হইয়াছে। দেবীর 
চরিত্রে সেইজন্য তাহার পরবর্তী সরীক্থপ সংস্কার কখনও দূরীত্ৃত হয় নাই; এখানেও 
উপযুক্ত 'অনকাশে তাহার বিকাশ হইযাছে। 

জারের-_অপর>অস্মর > আর (+ এর কের), আরের, অন্থোর | 

(নেহ।লে_স* নি-॥/তল্‌ (1), নিতাল> জৈন--স* নিহার--ছি* নিহারানা, বা” 
নেহার, নেহাল । নেছালে, নিরীক্ষণ করিয়া দেখে। তু" ‘বৃক্ষেতে উঠিয়! বীর নেহালে 
কানন ।’-_ক্রব্দিবাস । 

উগরিয়!--উদ্গার>উগ গার >উগার (+ স্কাই) উগারিয়া, উদ্‌গীরণ করিয়া । 

সক্ধি_সন্ধান। 

ক্ষর! ডুবি (bandage) 

ভুল। জিয়|। লাকে_-শ্বাস বহিতেছে কিন! তাহা পরীক্ষা! করিবার জন্ধ মুমযু_ 
ব্যক্তির নাকের কাছে তুলা ধরি দেখা হইত ; কারণ, ক্ষীণতম স্বাসে তুল! নড়িয়! থাকে। 

আকড়িয়!--আঁকড়িয়। ; আ--কম_+ ক্া>-আকৃড ইঅ > আঁকড়িয়া ; পূর্ববঙ্গে 
চপ্রবিন্দুর অভাববশতঃ পুথিতে চন্দ্রবিশ্ট নাই । 

ধন্দ_স’ হস, অধতিৎসম শব্দ--লংশয ৷ E 

পোয়ে--পুত্র > পুক্ত > পুত, পু, পো--পুত্রে। 

ছিয়__দয ২ ছিআ'> হিয় । 

ব্লায়_রাব> রাঅ> রায় । 

বিমষিয়!--বি॥/ মদ, ; এখানে চিত্ত করিয়া! অর্থ । 

কামকূপ-__-কামক্ূপ কামাখ্যা তাপ্তিক সাধনার সিদ্ধপীঠ ; যে কোন প্রকার তত্র, 
মন্ত্র কিংবা এক্রজালিক ক্রিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে এই পীঠস্বানে আসিয়া সাধনা 
করিতে হয় বলিয়া বিশ্বাস । সাপের মন্ত্রে সিদ্ধিলা করিতে হইলেও কামন্ধপ কামাখ্যা- 
তীৰ্থে আগিতে হয় বলিয়া উত্তর-তারত্ের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও সর বিশ্বাস প্রচলিত 
আছে উত্তর প্রদেশের কানপুর অঞ্চলের গোরখনাথের শিষ্য বলিয়া পরিচিত একশ্রেণীর 
সর্প বৈগ্ভ বা ওঝা এখনও তাহাদের মতে সিদ্ধিলাত করিবার আশায় অন্ততঃ একবার 


বর্নাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার মন্ত। বাংলা দেশে খন 
(৫855508!) নৃত্য প্রচলিত ছিল ; বৰ্শনাটি হইতে মনে হয়, ইহ! প্রত্যকষদষ্ট কোন 
অত্তজ্যতার ফল । এই বিবয়ে স্থারও অশ্নসন্ধান ব্যতীত নিশ্চিত করিষ। কিছু বলিতে 
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পারা যায় লা। রচনার ছন্দটিও প্রাকুচৈতজ বাংল! সাহিত্যে অভিনব । এই সকল 
ছন্দই পরবর্তী কালে '্ারতচন্র নৃতনভাবে ব্যবহৃত করিয়া! বাংলা কবিতার ছন্দে বৈচিত্র্য 
আনিয়াছিলেন। 

ভমরু- ডদ্বরু, ভুরু, অক্টাক শব্দ, ডোম জাতির ব্যবন্ধত বাছ্ধযন্র । এই সম্পর্কে 
Prof. Prsyluski-র এই মন্তব্যটি বিশেষতাবেই উল্লেখযোগা_ 

+enerldomba in Sanskrit, is the name of a low caste earning its 
livelihood by chanting and singing. The word appears under 
the form Domva (Dora) in the list of the Mlecchas taken by Weber 
from the Jaina texts. In the modern languages of India dom, 
dhombe, dombar, dombari, dumbar, dumbaru designate the degraded 
aborigines scattered all over India. It seems that the same non- 
Aryan or its variants have been used for the musical instruments 
made of gourd or calabash, as well as for the native musicians 
who played ou that instrument and the caste from which these 
Poor musicians were recruited’ (Translation by P. C. Bagchi, loc. 
it, ps 160). 

পঞ্চবাণ-_মদন ; নিয়লিখিত পীচটি পুষ্প তিনি বাণ বা শররূপে ব্যবহার করেন 
ৰলিয়া কথিত হয, এইজন্ক ডাহার নাম পঞ্চবাশ”_ 

অরবিন্দদ অশোকঞ্চ চুতঞ্চ নবমলিকা। 
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাশস্ত সায়কাঃ ॥ 

কামড়ায় হরিলী-_বিজ্গয ওপর কালিদাস রচিত ‘কুমারশপ্তৰ' কাব্যের সঙ্গে ঘনিষঠ- 
তাবে পরিচিত ছিলেন.বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই চিত্রটি *কুমারসপ্তবে'র অকাল-বসন্ত 
বর্ণনার এই স্লোকটি হইতে গৃহীত হইয়াছে 

মহুদ্ধিরেফঃ কুত্রমৈকপাত্রে পপ শ্রিয়াং স্বামহবর্তমানঃ । 














শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতানষীং মৃগীক্চাকণড.যত কুকসার: 

মঙ্গল গাইতে-_বিবাহোপলক্ষে বাংলাদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের সধবা নারীগণ 
একত্র হইয়া যে গান গাহিযা থাকে, তাহাকে মঙ্গল গীত ৰলে। যে কোন কারণেই 
হউক, দেখিতে পাওয়া যায় যে, াৱতের, বিশেষতঃ দক্ষ্ণি-তারতের প্রায় সর্বত্রই মঙ্গল 
শব্দটির সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্টতাবে জড়িত। কাশীতে কিছুদিন পূর্বেও 
খঙ্গাবক্ষে “বুঢুষ! মঙ্গল’ নামক যে অন্ষ্টান হইত, তাহাতে শিব ও পার্বতীর বিবাহ 
অস্থষ্টিত হইত । দক্ষিণ ভারতের কুর্গ দেশীয় শিকারিগণ নরীমঙ্গল নামক একটি অগ্ষ্ঠান 
পালন করিয়া থাকে, তাহাও ব্যাম্ের বিবাহ-সম্পর্কিত একটি লৌকিক অগ্রষ্ঠান। (নরী 
শব্দের অর্থ দ্রাবিড় তানার সি্তিপ্ন শাখায় শ্রগাল, কুর্গ দেশীয় শিকারিগণ ব্যামের নাম 
১০১1৯৮577৮০ ১১৫ 
অনেক জানগাম “বড় বিড়াল’ বল! হয় ।) তাষিল ভাষায় মঙ্গল শব্দের বিবাহাদি 
শুভাঙন্কানে স্টৌরকর্সের জন্য বাবজাত ক্ষুর ১ বিবাহাদি কার্থে ক্ষৌরকর্ই প্রথম কর্তব্য 
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'মঙ্গলৈ'। আবার দাক্ষিণাত্যে মঙ্গল শব্দযুক্ত অনেক স্থানের নামের সঙ্গেও পরিচদ্ লাভ 
করা যায় » যেমন তীরুমঙ্গল, ম্যাঙ্গালোর (মঙ্গল + উরু ) ইত্যাদি ॥ তেলেগু ভাবায় 
মঙ্গল শব্দের অর্থ ক্ষৌরকার বা নাপিত। তথায় বিবাহের আচারে ক্ষৌরকারের একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে । তামিল ও তেলেশু ভাষায় সধবা নারীকে স্রমঙ্গলী বলে। ইহা 
হইতেই বৈদিক সাহিত্যেও কথাটি গৃহীত হইয়া! থাকিবে । মালযালন্‌ ভাবায় বিবাহ 
অর্থে ‘ঙ্গল্যম্‌' শব্দ অভাপি ব্যবন্ধত হয়। বাংল! দেশেও বিবাহের প্রায় সকল আচারের 
সঙ্গে মঙ্গল শব্দটি যুক্ত হইয়া থাকে । 'অতএব অন্যান করা হইয়াছে যে, শব্দাট বিবাহ 
অর্থবাচক মূলতঃ দ্রাবিড় শব্দ ॥ 

ওয়াস" বাক ; (4৮০০ 544০০০-কিন্ধ সং্কতে “গুবাক’ অপেক্ষা “পুগ" 
(ফলম্‌ ) শব্দটি অধিক ব্যবন্ধত হইয়াছে । অথচ “পুগ' কিংবা তজ্গ জাত কোন শব্দ 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ব্যবন্ধত হইবার পরিবর্তে য় শন্দটিই "অধিকতর বাবজত 
হইয়াছে। তু” ‘এহা গুয়াপান তোগ্ে আপনেই খাহা'--জরন্দকীর্তন । ‘পান্দ পেলাইল, 
রাধা তোর পুয়াপানে'--ও, ইত্যাদি । 

পানের সহিত কিংবা! শ্বতস্থতাবে গুয়! খাইবার রীতি সমগ্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ- 
তিব্বত, দক্ষিণ-চীন, শ্যামদেশ, ইন্দো-চীন, মালয় উপদ্বীপ, পু্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
মাইক্রোনেস্িয়া+ নিউ গিনি এবং মেলানেশিয়ার কোন কোন 'অঞ্চল পর্ন প্রচলিত আছে। 
পলিনেশিয়! ও গক্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবালীদিগের মধ্য এই রীতি সম্পূর্ণ অপরিচিত । 
এই রীতি সর্বপ্রথম কোথায় কখন কি ভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া 
বলিবার উপায় নাই। এই সম্পর্কিত শন্দগুলি অষ্্রীক ভাষা| হইতে উদ্ভুত বলিয়া! মনে 
করিয়া কেহ কেহ এই রীতি অঙ্াল (4১45:551010) জাতির মধ্যেই সবপ্রথম উদ্ভুত 
হইয়াছিল বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্ত তাহা হইলে এই রীতি পলিনেশিযা ও 
অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে অপরিচিত থাকিবার কারণ বুঝিতে পারা 
যায় না, তবে এ-কথ! সত্য যে, ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় রীতি নহে । 

হুপারির চাষ কাক্দোডিয়! ও ইন্দোনেশিয়া! অঞ্চলেই সর্বাধিক হই থাকে_ সেইজন 
কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই রীতি এই অঞ্চলেই সর্বপ্রথম উদ্ধৃত হইয়াছিল । কিন্ধ 
নানা কারণে এই যুক্তিও সুনিশ্চিত বলি! অনেকের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া! বিবেচিত 
হয় নাই। এই সম্পর্কে অধিকাংশেরই মত এই যে, ‘if the custom did not 
originate on the coasts of Southern India, it was imported 
from the East Indian Archipelagoata very early date’ (Penzer, 
VIL, 249). 

পালি ভাষায় লিখিত জাতকের কাহিনীতে ও সর্ধ-মাগধী ভাষায় লিখিত জৈন 
বর্মগ্রস্থেও এই রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহ! হইতেই যনে হয়, অন্ততঃ স্্উজন্যের 
ছুইশত বৎসর পুবেও তারতবর্ষে এই রীতি ব্যাপক প্রচার লাত করিয়াছিল। অতঃপর 
ভারতীয় সংস্কত কথা-সাহিত্য ও মধ্যযুগের বহু বৈদেশিক পরিত্রাজ্জকের বৃত্বাস্ত হইতে 
তারতবর্ষে “ওয়া খাইবার রীতির ব্যাপক প্রচলনের কথা! জানিতে পারা যায়। 

বাংলাদেশের বিবাহের আচারের মধ্যে ইহ! একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়! আছে। 
এখানেও দেখ! যাইতেছে, বিবাহোপলক্ষে সমবেত সধবাদিগকে ওয়! খাইতে দিবার একটি 
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ব্রীতির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা বাংলাদেশের বাহিরেও ভারতবর্ষের অনেক 
সমাজেই প্রচলিত আছে। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ভ্ঞাষ শ্বামদেশেও ওবাক বিবাহের আচারের মধ্যে 
একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়! থাকে। 
“In fact, it actually gives the name to the ceremony itself. 
It is served on a metal or plaited tray, and must be accompanied 
by three other articles: a cake, called Kanom.cheen; a kind of 
mincemeat, highly seasoned, wrapped in plantain leaves, and 
cooked by steaming ; and thirdly the sirih leaf and red lime. 
These are all termed Kau-mak—literally, “a basin of betel-uut’ 
(Penzer, VIII, 289). 
পুগ বা গুবাকের গুণসম্পর্কে 'তাবপ্রকাশে' উল্লেখিত হইয়াছে, 
পুগং গুরু হিমং রুক্ষং কমায়ং কফপিত্তসুৎ । 
মোহনং দীপনং রুচ্ামান্তবৈরন্ত নাশনম্‌ ॥ 
পূগং স্তাদ্‌ দৃঢ়মধ্যং যৎ স্বিত্রং বাপি ভিদোবহ্ৃৎ। 
সরসং জবতিম্বান্দি তদ্ত্থূশং বঞ্চিনাশনম্‌ ॥ ১।১।১৭৫-৭৬ 
তেল-__তৈল, পৃধনঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে তেল ॥ বিবাহের 'আচারে তৈলের 
বাবহার সম্পর্কে অগুসন্ধান করিলে জানিতে পার! যায় যে, এই সম্পর্কে গ্রামদেশ, প্রশান্ত 
মহাগাগরের ছই একটি দ্বাপের অধিবাসী ও দাক্চপাত্যের নায়ার ও লগুদ্রিদিগের মধ্যে 
নারিকেল তৈলেরই ব্যবহার আছে। সরিষার তৈলের ব্যবহার কেবলমাত্র বঙ্গদেশ, 
ছোটনাগপুর ও উড়িন্যা পর্যস্তই সীমাবন্ধ । পুববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে বিবাহের 
অধিবাসকে ‘তৈল-কাপড়' বলে। ইহাতে বরের গৃহ হইতে কন্যার নিমিত্ত অন্যান বন 
ও প্রলাধন-লামগ্রীর সঙ্গে এক বাটি সরিষার তৈলও প্রেরণ কর! হইয়া থাকে। এই 
সকল আচারের সঙ্গে হিন্দুবিবাহের বৈদিক আচারের কোন সম্পর্ক নাই। ইহ! স্বতন্ত্র 
কোন সংস্কারের ধারা হইতে বর্তমান হিন্দুবিবাহের আচারের অন্তক ক্র হইয়াছে। 
পান--( বিবাহের আচারে )--স* পর্ণ>পণপ>পাণ, পান--বিবাহের আচারে 
পানের ব্যবহার বাংলাদেশে অত্যন্ত ব্যাপক । পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে বিবাহের 
যে সর্বপ্রথম আচারটি পালন কর! হয, তাহার নাম 'পানখিল’। ইহাতে কয়েকঙ্গন 
সধবা নারী একত্র হইয! পান লইয়! একটি আচার পালন করিয়া থাকে। বরের বাড়ীতে 
এই আচার পালন করা হইলে কল্মার বাড়ীতে সেই সংবাদ পত্রত্বারা জানাইয়া দেওয়া 
হয়, তখন কন্যার বাড়ীতেও এই ‘পানখিলে’র অশ্রষ্ঠান করিয়া! বিবাহের ন্যস্ত বিষয়ের 
উদ্মোগ করা হয়। বাংলার সর্বত্র বিবাহের অধিবাস ভ্রব্যের মধ্যেও পান একটি 
অপরিহার্য উপকরশক্ূপেই শৃহীত হইয়া থাকে। মুরুন্দরাম চক্রবর্তীও ধনপতি সদাগরের 
বিবাহোপলক্ষে যে অধিবাস প্রেরণ করা হইয়াছিল, সে উপলক্ষে উল্লেখ করিয়াছেন, 
তৈল শিল্দুর পানগযা, বাই! করি গন্ধচুয়া 
আতর দাড়িত্ব পাক! কাচা । 
পাটে ভরি নিল খই, ড়া ভরি গত দই, 
সাজায়্য! হুরঙ্গ নিল বাছা ॥ 








টীকা বিজয় গুলু ৮০৯ 


বিবাহে পানের ব্যবহার বিহার প্রদেশ হইতে আরস্ভ করিয়া! প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
বিভিত্ দ্বীপের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত 'আছে। ইহা একটি ‘Ido-Melana- 
sian Culture trait’ বলিয়া দাবী কর] হইয়াছে ॥ মালয় উপন্বীপপে বিবাহ-প্রস্থাৰের 
পণ (0648০) স্ব্প পান উপহার দেওয়া হয়। বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার 
কালে বোণিও দ্বীপের অধিবামীদিগের মধ্যে কক্কার পিতাকে পান দিয়! সঙ্গ! জ্ঞাপন 
করা হয়। মালয় দ্বীপে এই রীতি প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে বাংলা দেশে প্রচলিত 
রীতির আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখ! যায, শখ! 

The leaf is sent to typify the formal proposal of marriage, 
One of the youth's representatives’ going with others to meet 
the girl's parents, takes a betel-leaf tray furnished with the usual 
betel chewing appliances, and invites the parents to partake of 
betel, saying before witnesses, “This is a pledge of your daughter's 
betrothal’ The passing of betel leaf between the families signifies 
the formal acceptance, A regular exchange of presents takes 
Place 5 formerly, the woman would occasionally carve a chain, 
cousisting of three or four links out of a single areca-nut, in which 
case the prospective bridegroom was supposed to redeem it by the 
payment of as many dollars as there were links .... Among the 
articles of ordinary wedding furniture is a betel tray placed inside 
the bee tain. Presentation ‘betel-leaf trees’ were formerly 
carried in procession at weddings. also the blossom spikes of the 
coco-nut and areca-nut palms in Vases, along with the many other 
things" \Penzer, VII, 290). 

শেলিবিশ দ্বীপে কনের পানের বাটাটি বরকে উপহার দেওয়। হয়। হালমাহার! 
স্বীপের অধিবাসীদিগের মধ্যে পান উপহার দিয়া উতয় পক্ষই বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইযা 
খাকেন। কেই নামক দ্বীপে নবদস্পতি নিজেদের মধ্যে পান বিনিয় করিয়! থাকে ; 
আর উপজাতির নবদস্পতি প্রথমই একসঙ্গে পান পাইয়া! বিবাহের শন্থান্ত আচার পালন 
করিয়া থাকে । নিউগিনিতেও প্রায় শন্থর্ূপ আচারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাত করা 
যায়। উপরে যে কয়টি আচারের কথ! উল্লেখ করিলাম, তাহাদের কয়েকটির সঙ্গে 
বাংলাদেশে প্রচলিত আচারের আশ্চর্যজনক মিল রহিয়াছে । এই প্রথ! প্রাগার্যযুগ 
হইতেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। 

'সিন্দুর-_-ভারতবসের কোন কোন অঞ্চলে বিবাহের আচারের মধ্যে আহুষ্ঠানিক- 
তাৰে সিন্দুর পরিধান মুধ্য স্থান অধিকার করিয! আছে। বাংলাদেশে পাখির সিন্দুর 
আয়তির লক্ষণ এবং বিবাহের সময় ইহ! বর কর্তৃক কক্কার সি'খিতে পরাইয়া দিবার রীতি 
আছে। এই রীতি বৈদিক কিংব1 সনাতন হিন্দু বিবাহাচারের অন্তনু্র নহে, ইহা 
লৌকিক আচার মাত্র ; কিন্ত তাহ! সত্বেও ইহা বাংলাদেশে এবং অন্যত্র কোন কোন 
অঞ্চলে বিবাহে অবস্ত-পালনীয় আচারেরই স্থান গ্রহণ করিসাছে। বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গেই 
ইহার সঙ্গে নারীর সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া! যায়। 

















৬৯৯ হনলা-মলল 


বিবাহের আচারে সিন্দুরের ব্যবহার কি ভাবে উদ্ধত হইয়াছে, সে বিষয়ে ছইটি মত 
আছে; ছুইটি মতই অত্যন্ত প্ৰবল ; অতএব একটিকে সহজে উড়াইয়া দিয়! অস্থটিকে হণ 
করিবার উপায় নাই । এই সম্পর্কে একটি মত এই যে, ‘uses of vermilion or 
red lead are later survivals of the original blood rite by which a 
woman was received into her husband's clan.’ ইহার দৃষ্টান্তন্বরূপ 
যধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী কোন উপজাতির বিবাহাচারে বর যখন কল্সার 
সি'খিতে সিন্দুর পরাইতে যায়, তখন লেই কন্কা যে কি ভাবে তাহাতে বাধ! দেয়, তাহার 
কথ! উল্লেখ করা হইয়াছে। কন্যার ললাটে রক্তের বিন্দ, পরাইযা দেওয়ার রীতি 
ছোটনাগপুর ও উড়িশ্যার 'আদিবাশী অঞ্চলে বর্তমানে যে বিভিগ্র ক্ষণ লাত করিয়াছে, 
সিন্দুরের ব্যবহার তাহাদের অন্য দিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে; যেমন, কোথাও দেখিতে 
পাওয়া যা যে, বরের কনিষ্ঠা হইতে রক্ত বাহির করিয়া পানের সঙ্গে তাছ! কন্যাকে 
খাইতে দেওয়া হয়। (i5৫১, 8, 189, 201.) কুর্মী জাতি গালার রঙের সঙ্গে রক্ত 
মিশ্রিত করিয়া! তাহা! সিন্দুরক্ষপে ব্যবহার করে । ইহার পরবর্তী অবস্থাতেই কল্তার উপর 
বরকর্তৃক সিন্দুর ও তাহার আত্মীয়াদিগকর্তৃক তাহাদের পায়ের '্বাগ্ছুলে গালার রঙ ঘসিয়! 
পরাইযা দেওয়ার রীতির উত্ব হয়॥ ইহাই কোন কোন অঞ্চলে কেবলমাত্র কনার 
সি'খিতে সিন্দুর পরাইবার রীতিতে সীমাবদ্ধ হইয়া যায; বাংলাদেশেও এই রীতিটিই 
প্রচলিত হইযাছে। 

কিন্ত বিবাহের প্রাচীনতর আচারের অন্তত ক্র রক্রের কোন প্রকার ব্যবহার হইতে 
যে বর্তমান কোন কোন জাতির বিবাহাচারে শিন্দুরের উত্তৰ হইয়াছে, তাহ! কেহ কেহ 
অস্বীকার করিয়াছেন । ভাহাদের মতে, ‘considering how often, in India 
well as elsewhere, the red colour is used in marriage rites in 
circumstances which do not allow us to presume that the use of 
itis the survival of an earlier practice of using human blood’ 
(Westermarck, History of Human Marriage, 11, 1921, 05 447). ইহারা মনে 
করেন, যে-কোন কারণেই হউক, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিবাহাচারের সঙ্গে লাল রঙটি 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হইয়া আছে। একই প্রবৃত্তি হইতে বিবাহাচারে সিন্দুরের ব্যবহার 
প্রচলিত হইয়াছে। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করিয়াছেন, লাল রঙটি নবোদিত 
সর্ষের প্রতীক এবং স্থর্যোপাশক কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে বিবাহাচারে লাল 
রঙের ব্যবহার সৰ্প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল । তারপর তাহ! ক্রমশঃ সর্বত্র বিস্তার লাভ 











কক্কার 
দিবার উদ্দেশ্যের মধ্যে স্বর্ণের তেজ বা শক্তি তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া! দিবার 
প্রচ্ছন্ন হইর! 'আছে। এই ধারণাটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া 
সত্বেও ইহা সকলে স্বীকার করি লইতে পারেন নাই ॥ 





ভি 


টীকা--ৰিজয় গুপ্ত ৩১১ 


কোন অঞ্চলে ইহার প্রচলন আছে। দাক্ষিণাত্যে বিবাহের সআচারে ইহার একেবারেই 
প্রচলন নাই । কিন্ত বাংলা ও ছোটনাগপুরে ইহা! যেমন বিবাহের অপরিহার্য আচারের 
অস্বতু ক্ৰ হইয়াছে, এমন আর কোথাও হর নাই । অতএব এই অঞ্চলের অধিবাসী কোন 
জাতির মধ্যে ইহার উন্তব হইয়! থাকিবে । এই বিষয়ে অঙ্থসন্ধান করিলে দেখিতে 
পাওয়! যায় যে, ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাই, বীরহোড্ড প্রস্ততি উপজাতির মধ্যে বর 
কর্তৃক কন্ার শি'খিতে সিন্দুরদানই বিবাহের একমাত্র মুখ্য আচার | এই সম্পর্কে স্বগত 
শরৎ্চন্্র রায় লিখিয়াছেন, বিবাহের নির্দিষ্ট দিন বরকক্থা! আঙ্গষ্ঠানিকভাবে স্বান সম্পন্ন 
করিবার পর, ‘the bridegroom puts a mark of vermilion diluted in 
oil on the forehead of the bride with the ring finger of his left 
hand and the bride similarly marks the forehead of the bride- 
পাও (Oran Religion and Custom, Ranchi, 1928, p. 158). এই 
অনুষ্ঠানকে ‘ইসুং সিজ্ি” বলে। এই ‘সিজি’ শব্দটি হইতেই সিন্দুর কথাটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, সিন্দুর শব্দটি অনার্য ভাষা হইতেই আগত 
বলিয়া! মনে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ওরাওঁদিগের মধ্যে এই অশ্থষ্ঠানটি considered 
the essential part of a marriage ceremony" (ibid). 

সাওতালদিগের মধ্যেও কয়েক প্রকার বিবাহের মধ্যে এক প্রকার বিবাহের নাম 
শসিষ্র উড়ানি'। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন যুবতীকে বিবাহ করিবার পক্ষে 
কোন গীাওতাল যুবকের যদি স্বাভাবিক কোন উপায় ন! থাকে, তবে অগত্যা সে নিরুপায় 
হইয়! একদিন নির্জনে পাইয়| তাহার অভীষ্ট যুবতীর কপালে একমুঠি সিন্দুর যবিয়! 
দিয়া পালাইখ! যায়, তাহাত্তে কণ্ঠাপক্ষ অনেক সময বাধ্য হইয়া উক্ত যুবকের লঙ্গে এই 
কল্ধার বিবাহ দিয়! থাকে ; কারণ, এই অবস্থায় অন্তত্র সহজতাবে তাহার বিবাহ হইতে 
পারে না। কিন্ত তথাপি ওরাখদিগের বিবাহাচারের মধোই সিল্দুরের ব্যবহার মুখ্যত 
স্থান অদিকার করিয়া আছে। এই বিশয়ে স্বগত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় একটি ওরা& 
উপকথার উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহ! হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জাতির লঙ্গে 
এই রীতিটির একটি মৌলিক সম্পর্ক আছে। কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করিতেছি 
একদা চারি বন্ধু একসঙ্গে বিদেশে চাকুরির খোজে বাহির হইল | যাইতে যাইতে পথে 
রাজি হইয়! গেল ; তখন সকলে পরামর্শ করিয়া স্ির করিল. প্রত্যেকে এক প্রহর করিয়া 
জাগিয়া পাহারা দিবে, তিন জন পুষাইবে। প্রথম বন্ধু একাকী জাগিয়া জাগিয়া কি 
করে তাবিত্তে ভাবিতে একটি কাটের নারীযুতি তৈয়ার করিল । যখন দ্বিতীয় বন্ধুর 
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কাহিনীটি সংক্ষত-সাহিতোও গৃহীত হইয়াছে। ইহা স্বারাও প্রমাণ কর! হইয়াছে যে, 
ওরাঙঁদিগের মহ 'annointing of vermilion constitutes the essential 
marriage Tite’. এই বিষয়ে সংশয় করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। 
এমন একটি অবশ্র-পালনীয় সামাজিক প্রথা অক্যের নিকট হইতে ধার কর! যাইতে 
পারেনা। 
অতএব ছোটনাগপুরের অধিবাশীদিগের মধ্য হইতেই যে বাঙ্গালী হিন্দুর 
বিৰাহাচারেও সিন্দুর একটি অপরিহার্য উপকরণ হইয়! দীড়াইয়াছে, তাহ! অহুমান কর! 
যাইতে পারে। এই সম্পর্কে 77. H. Riনlevও অশ্রমান করিয়াছেন, ‘/-'-"although 
it is possible the Santals may have borrowed Sindurdan from the 
Hindus, there are certainly good grounds for believing that the 
Hindus themselves must have derived it from the Dravidian 
Taces' (Castes and Tribes of Bengal, Calcutta, 1891, Vol. IL, p. 230). 
ইহ! শাস্ত্রীয় আচারের অন্ধত্ব ক্র না হইয়াও কি ভাবে যে বাঙ্গালী হিন্দুনারীর এয়োতির, 
একটি অপরিহার্য চিহ্ন হইয়া! আছে, তাহা বাস্তবিকই বিশ্যয়কর । 
লোক-ব্যবহার--লোঁকিক আচার ৷ বাঙ্গালী হিন্দুর বিবাহাচারের ছুইটি প্রধান 
ভাগ একটি বৈদিক আচার, অপরটি লৌকিক আচার । বৈদিক আচারের মধ্যে 
কুশপ্ডিকা প্রতি উল্লেণযোগ্য এবং লৌকিক আচারের মধ্যে ধোপা-নাপিত বর্তুক 
নিত কয়েকটি আচার ও স্্রী-আচার উল্লেখযোগা ॥ কালক্রমে হিন্পর্ষের প্রভার 
এদেশে বিস্তৃত হইবার পর, কিংবা পশ্চিম-ভারত অঞ্চল হইতে বৈদিক আচারনিষ্ঠ 
হিন্দুদিগের বাংলায় গ্যাশিয়! বসতি-স্থাপনের পর এতন্দেশে তৎপূর্বকাল হইতে প্রচলিত 
লোকাঙারসমূহের উপর বৈদিক আচারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সেইজন্ত বর্তমান 
কাল পন্ত এই উতয় আচারই সমানভাবে বিবাহের সঙ্গে হুক হইয়া আছে। লৌকিক 
[হ আপাতৰৃরিতে অর্থহীন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ইহারাই একদিন বিবাহের 
মূল আচার বা 986777677(-এর পর্খাযন্থুক্র ছিল। ইহাতে স্বরী-আচারের প্রাধান্ম 
দেখিয়া ইহাই মনে হয়. এক ব! একাধিক মাতৃতাস্তিক জাতির সাংঙ্গতিক ভিতির উপর 
বাঙ্গালী আর্শপংক্কতির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এখনও ভারতবর্ষের রিভিগ্র অঞ্চলের 
মধ্যে স্রীলাতিই বিবাহের আচারে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকে-_অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উপলক্ষে পুরুষকে কোন অংশই গ্রহণ করিতে 
হয় না। আীজাতিই নৃত্য, সঙ্গীত ও অন্যান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বার! বিবাহ নিষ্পন্ন করিষ! 
দেয়। বাংলাদেশের ক্্ী-াচারের মধ্য হইতে বাংলার প্রতিবেশী উঃ 
সন্ধান করা মায়। ত্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ_ এই সকল লোকাচারকে শত শত বৎসর 
ইহাদের 





খোপায় ছোয়ায় ক্ষার--হোপ! বরের গায়ে ক্ষার স্পশ করায় ॥ ইহা স্কানীয় 

লোকাচার। দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধোপা ও নাপিত বাংলাদেশের বিবাহের 

কির রি তে এই বিষয়ে ‘নাপিত' সম্পর্কে পরবর্তী 
। 
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গিল৷|_॥im০৪৫ 507745, এক প্রকার বনজ ফল; জান করিবার কালে 
ইহার বৃহদাকার শুক বীচিগুলি বাটি! গায়ে মাখা! হয় ॥ 

হুরিদ্র(-০%৮54//4 19//84- বাংলাদেশের বিবাহের সআচারে হরিক্রা বা! হলুদ 
অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবন্তত হয়। এতত্ব্যতীত আসলামের অহোন চুখিয়া জাতি, 
দাক্ষিণাত্যের সকল শ্রেণীর লোক, উড়িদ্যার কোন কোন জাতি এবং বোদ্বাই-এর 
পারশীগণ বিবাহের 'আচারে হলুদ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়! খাকে। ইহ! বৈদিক 
কিবো! সনাতন হিন্দু-আচার নহে, ইহ! প্রাগার্য সমাজে উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিখাই 
মনে হয়। 

“Turmeric has been used in India asa substitute for saffron 
and other yellow dyes from a very early period. In the first 
Place the very colour, resembling sun-light, was auspicious, 
and therefore considered to possess protective powers. Conse- 
quently turmeric, as well as the colour red, figures largely in 
marriage ceremonies, and, in fact, in all important functions 
occurring in the life of a Hindu. 

In would not be an exaggeration to say that the general 
auspiciousness of reds aud yellows is a direct outcome of sun- 
worship in one form or another. ‘The idea of festivity connected 
with the colour yellow, through its association with the sun, has 
given it au erotic significance, ‘This is another reason why it is 
the chief colour at weddings, and in any relations between the 
sexes. Apart from the custom of smearing the body with turmeric ৯ 
at weddings, garments dyed, or only marked at the corners, with 
the colour became lucky. It is also used in cases of expectant 
pregnancy. 

It would be superfluous, if not impossible, to name all the 
occasions on which turmeric is used. Owing to its cheapness and 
its auspiciousuess it is in evidence wherever good luck is required, 
and this applies to worship as well as to all important personal - 
happenings in everyday life......S0 many and varicd are the uses 
of turmeric—from medicine to curry-making,—that it still plays a 
Very important part in the life and ritual of the Hindu’ (Penzer, 
VI, 18). 

উড়িন্যার জ্রাবিড় ভাষাভাষী খন্দ নামক এক উপজাতি হলুদের রঙ করিবার উদ্ছেন্তে 
প্রতি বৎসর অন্তি নুশংস উপায়ে একটি করিয়া! নরবলি দিয়! তাহার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে 
প্রোথিত করিয়া রাখিত--ইহাতেই হলুদের রঙ গাড় হইত বলিয়া! মনে করা হইত। 

ছাওয়াল-_শাব + বাল>ছাব্‌ + আল>ছাওয়াল, সন্তান । তু" ‘ছাওয়াল না দেখ 
মোরে মাথে ঘোড়া চুলে ক-কী-। 

40—0.P. 135 > 
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নিন্দে_নিত্রায় ; স* নিত > নিন্দ>নিদ। 
ডাহিন-দক্ষিণ >দক্খিন--দাহছিন, ডাহিন, ডান । 
জীল--জীৰ্‌ + ইল» জীৰ + ইল ৯জীল-_বাচিল। 
গোৌঁয়াইল--গমযতি-<গৰ্‌ অই > খ্োঅই, শৌষ্াই (+ ইল>ইল) খোযাইল_ 
ঘাপন করিল । 
উদ্দল।-_খোলা ; অনাবৃত ; পুৰ্ববঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ ; প্মগ্যাপি ঢাকা, ফরিদপুর, 
বরিশাল অঞ্চলে ব্াবন্ধত হয় ॥ অশ্বক্ধপ অর্থে “উদাম' (স+ উদ্দাম উদ্বাম) শন্দের 
ব্যাবহার মহা বাংলায় সবই প্রচলিত ছিল, এখনও কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত, 
আছে। তু" "উদ্দাম বুকের বাস, সকল লে কেশপাশ।” যদিও উদল! ও উদাম শন্দ 
ছইটির মব্যে অর্থগতত সাদৃশ্য আছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে বুযুৎপত্রিগত কোন উক্য আছে 
বলিয়া মনে হয় ন!। উচ্ছাম--*উদ্রাল--উন্ল। 
ব্বদ্ধি_-তৃদ্ধি আন্ধ, নান্দীমুখ শান । 
যোড়শ মাতৃক!--দেবী বা চণ্তীর এই শোলজন সহচরী--গৌরী, পশম, শচী, 
মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, না. স্বহা, স্বাহ! শাস্তি, পুষ্টি, সৃতি, তুষ্টি, আগ্মদেবতা, 
কুলদেবতা। 
লাছিয়।-_(ছন্দ, আক্চাদনে); ‘লাছি' শব্দের অর্থ পুববঙগের প্রাদেশিক 
ব্যবহারে 'দড়ি', ‘চুলের লাছি', চুল বাধিবার দড়ি । এথানে 'লাছিয়া' শব্দের 
অর্থ বিছাইয়া । 
নাপিত--বাংলাদেশের বিবাহের আচারে ধোপা ও নাপিত, বিশেষতঃ নাপিত 
একটি বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিযা থাকে । বিবাহের অহঠানকালে পূ্ববঙ্গে নাপিত 
“গৌরবচন' সমাধি করে, বিবাহের উদ্দেশ্বে মাত্র! করিবার কালে নাপিতই ধাতুনিিত 
দপপি বরের হাতে দেয়। বিবাহকালে ধাতুনিমিত পণ ব্যবহারের মধ্যে ভ্রঞ্যুগের 
একটি সাফতি আজিও আয়রক্ষ করিয়া আছে $ অতএব লেই ব্রজঞমুগ হইতেই বিবাহাচারে 
নাপিতের অধিকার স্বীকৃত হইযা আসিতেছে। ইহার কারণ কি? এই সম্পর্কে একজন 
পঞ্জিত যথার্গ ই মনে করিয়াছেন যে, 'shaving was originally not a mere 
question of personal toilette, but a sacrament, and the priestly 
function was combined with that of the barber’. ইহার দৃষ্টাযশ্বরূপ উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে, দাক্ষিণাতোর সালেষ জিলার কোঙ্গা তেল্লালাল নামক কষক জাতিয় 
বিবাহাহ্টানে এখনও নাপিতই পৌরোহিত্য করিম! থাকে এবং দম্পতির গলায় বিবাহের 
মাঙ্গলিক তালি নিজেই মথপৃত করিয়া! বাধিয়া দেয় । কোন কোন সময় একজন ত্রান্মণ 
পুরোহিতকে তাহাকে শ্রাহার_ প্রাপ্য দক্ষিণ! দেওয়া হয়, কিন্ত অথষ্ঠানে 
পৌরোহিত্যের ব্যাপারে ভ্রাহাকে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। এই 
সম্পর্কে কথিত হয় যে, প্রাচীনকালে দাকিণ!তোর চের, চোল এবং পাণডিয়ান রাজাদের 
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হইয়াছে যে, নাপিতই বিবাহে পৌরোহিত্য করিবে। মালাকারের, কালান্‌ মুপ পান্‌ 
নামক নিয় শ্রেণীর এক জাতির বিবাহে যাহার! পৌরোছিত্য করিয়! থাকে, তাহারা 
তামিলদেশীয় নাপিত ॥ তেলেগু দেশের মাল নামক এক নিয় জাতির মধ্যে নাপিত 
বরের আছ্ছুলের নখ কাটিয়া ক্ষুরটি তাহার চিবুকে একটু স্পর্শ করায়। তারপর একটি 
মুষলের অগ্রভাগ স্ছধ এবং ছিতে স্পর্শ করাইয়া! বর ও কন্ধার ছুই স্বন্ধাদেশ তাহ! দ্বারা 
একটু স্পর্শ করে, তারপর তাহাদিগকে আশীবাদ করে। এইভাবে কাম্ম! নামক এক 
নিয় জাতির বিবাহেও নাপিত বরের নখ কাটিযা সআম পাতায় একটু ছ্ধ মিশ্রিত করিয়া 
তাহ! দ্বার! কন্কার নখ স্পর্শ করিয়! থাকে । তেলেগ্ড দেশের ক্লক কাপু জাতির এক 
শ্রেণীর লোকের বিবাহাচারে বর একখানি নুতন বঙ্গ শরিষা কল্চাকে পাশে লইয়া! বলে, 
তাহাদের পরস্পরের বঙ্ধাঞ্চলে গ্রস্থি বাধিয়া দেও! হয়। নাপিত পিতলের বাটিতে কিছু 
জল লইয়া তাহাদের সম্মুখে শিয়া বসে, হরিড্রামিশ্রিত কিছু চাউল বরকল্পার সন্মুখে 
মাটিতে ঢালিয়! রাখা হয়। বরকন্কার আ্মীয় ও দ্ছাত্্ীযাগণ কিছু চাউল হাতে করিয়া 
লইয়া দস্পত্তির মাগায় দিয়! আশীর্বাদ করে, ছই-একটি তার কিংবা! রৌপ্য! লইয়! 
তাহাদের যাথার উপর কতক্ষণ খুরাইযা! তাহা! নাপিতের বাটিতে রাখিয়| দেয়। ইহার 
পর নাপিত বরের নখ কাটিয়া দের । (E. Thurston, Ethnographic Notes in 
Southern India, Madras, 1906, DP. 70-72). শেষোক রীতিটি পূর্ববঙ্গে অবিকল 
প্রচলিত আছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পার! যায়, হিন্দুবিবাহের শাঙ্সোক্ত 
আচারষমূহ বাংলাদেশে প্রবতিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই নাপিত বিবাহের আচারে 
একটি অতি-সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । বর্তমানে ছই-একটি আচারের মধ্যে 
মাত্র ইহার প্রমাণ এখনও অবশিষ্ট আছে। নাপিত কর্তৃক দর্পণ জোগাইবার রীতি 
তাহাদেরই অন্তম। 

খোল-_দেশী শব্দ ; অর্থ কলাগাছের বাকল :; শ্রান্ধাদি অশ্নষ্ঠানে ইহা পরিমাণমত 
কাটিয়! পিগাদি দানের পাত্রন্ূপে ব্যবহার করা হয়। 

শব্দ; কলাগাছের বাকল দ্বারা নিমিত পাত ; অন্য নাম ভোঙ্গ! ৷ 

ডিঙ্গি ব! ছোট নৌকার মত করিয়া নির্মাণ কর! হয বলিয়া । 








গার 

তিত--সিক্ত 0) তিতা-_ভিজা। তু’ ‘স্ব অঙ্গ তিতে পন্মা, নয়নের জলে'_ 
চো ভা”। 

আল্তা-_লক্রক-»অলন্ঞন্জ = আল্তা। 

কর্ণ ফুল _কর্ণের অলঙ্কার বিশেষ, আধুনিক কানের ফুল । 

বেশর-_নাপিকার নোলকজাত্তীয় অলঙ্কার, দেশী শব্দ । তু” “নাসায় বেশর দিল 
নয়নে কাজল ।'--বিজয় গুপ্র। 

পাঁতি__ল" পংক্ধি>পঙ ক্ডি> পাতি, তু" ‘দশন মুকুতা পাতি, অধরে মিলাযত '_ 

। 

84 aero ETS, তথি, সেই স্থানে । 





৩১৬ যনসা-মঙ্গল 


জামাই সহিতে ভোজন করিল-_বরবধূ একসঙ্গে বাঁ একপাত্রে আহার করিল । 
বিবাহের আচারশ্বরূপ বরবধূর একত্রে আহার করিবার রীতি ইন্দো-ইউরোপীয় ও অক্কান্য 
আদিম জাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে বিশেষতঃ 
বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও নয়মনসিংহ জিলায় ইহ! এখনও প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই 
প্রচলিত 'আছে। পৃর্ব-মযমনসিংহে ইছাকে 'ক্ষীর-ভোজন' বলে। একপাজে আহার 
করিবার রীতি মিলনের একটি শ্রেষ্ট নিদর্শন এবং ইহা যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম 
জাতির সমাজ হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহ! বুঝিতে, পার! যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন 
অঞ্চলে যে সকল জাতির মধ্যে এই রীতি আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে বলিয়া জানিতে পারা 
যায়, তাহাদের মধ্যে নিয্মলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য : যেমন মাকিন দেশের নবাহে| 
ও পনি নামক উপজাতি, প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ফিজি, হার্ডে (13975) ও 
নেপাল'স্বীপের অধিবালী, মালয় উপস্বীপের সমূভ্রতীরব্তী অঞ্চলের অধিবাশী, ত্রক্মদেশের 
শান্‌ ও ব্মী, আসামের মিরি, চট্টগ্রামের মগ, ছোটনাগপুরের সাঁওতাল, গিঙ্গি পাহাড়ের ‘ 
ইরুলেন নামক জাতি, মধ্যভারতীয় পাবত্য-ঞ্চলের বিভিন্ন জাতি, তারতের চক্‌মা, গড় 
ও কোরকু জাতি, প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের বিত্তিত্র অঞ্চলের হিন্দু, পারগী, আফ্রিকার 
অন্তর্গত মাদাগাস্তারের শকলাতা জাতি, মরোক্কোর অধিবাসী, আফ্রিকার নিয়াম্‌-নিয়াম্‌ 
জাতি, প্রাচীন গ্রীক, আধুনিক গ্রীসের অন্তর্গত কোরিস্বিয়ার স্লোতেন্স্‌, প্রাচীন ইতালী, 
আধুনিক ইউরোপের অন্তর্গত সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, বেলজিয়ম, সুইডেন, রাশিয়া ও 
ফিনদেশের 'অধিনাসী। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির বিতিপ্ন শাখার মধ্যে এই রীতিটির 
ব্যাপক প্রচলন থাকা সত্বেও ইহ! প্রাচীনতম ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির মধ্যেই সবপ্রথম 
উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেহ কেছ 
মনে করেন, ইহা স্বাধীনভাবে পরবর্তী কালে বিস্তিপ্ন জাতির মধ্যে উদ্ভৃত হইয়াছে ; আবার 
কেহ মনে করেন, ইহ! প্রাচীনতম ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিরই একটি বিশেষত্ব ছিল। 

“ (See N. Chakravarti, An Bthnic Analysis of the Culture-Traits in 

the Marriage Customs as found among the Radhiya Brahmins of 
Mymensingh, JDL, XXVTI, (1-80). ৫ 

সট। ছুট।__হুল ঈতা, নারীকলা, দেশী শব্দ । 

বিছিয়1_চুভিঃা। ‘পূৰে 'বিচিৰ’ জ্বয 

৫খেটে-_ক্ষপণ করে, বিবাহসন্তায ব্রকল্পা পরস্পরের প্রতি যে পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া 
থাকে, এখানে ভাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভস্পা ও নাগেশ্বর উগ্রগন্ধবিশিষ্ট পুষ্প, 
সর্প উগ্র পুশপগন্জে আকু্ট হইয়া থাকে বলিয়া মনসার প্রতি এই পুষ্পই নিক্ষেপ করা 
হুইয়াছে। 


তগর- টগর, পুষ্পবিশেষ । 
চাওনি__ভাহনি, মুখচন্দিকা বা শুভদৃষ্টি । 
'নিচল-_নিশ্চল- নিচ্চল> নিচল ; অপলক, স্থির তু” “নিচল বলিয়া অচলে চড়ি’ 


__জ্ঞানদাস । 
অন্তম্পট--মূখচল্দিকা বা শুভদৃির পুবে যে বন্থখণ্ড দিহা বর বা কন্কাকে বেড়িয়া 


রাখা হয়। 
সহসাৎ_-সহল| ; ‘অকল্যাৎ,’ ‘হঠাৎ’ প্রন্থতে পব্দের সঙ্গে অনীক সামঞ্রস্ত হেতু" 


মিয়ার» ৪ নী 








4:৯১: 








ভি 


টাকা--বিজঞয ওপর ক 


সহসাৎ। মধ্যযুগের বাংলায় বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায ; ভু ‘সহলাৎ সমরে 
সাজিয়!| নাই কাজ ।' ঘনরাম॥ 

বিয়।--বিব।হ>বিৱাহ> বিয়া ; নিৰাহ> বিজ্ঞ বৰ্ণ ৰিপৰ্শয়ে। 

ঠাকুরালী__অবাচীন সংস্কত ঠককুর> ঠাকুর + আলি, তাহার ভাব এই অর্থে 
“আলি” দেশী প্রত্যয় । 

কুশাক।ট।__আদ্কাদি কাখে পৌরোহিত্য করিবার জন্প থে কুশ কাটিয়া থাকে। 
ব্রাহ্মণের পক্ষে হীন কার্য বলির! তাচ্ছিল্যার্ণে ব্যবহৃত 

বাম্না--ৰাহ্মণ> ৰাম্‌হন > বামন, বামুন, তাচ্ছিল্যাৰ্থে ‘বাম্না” । 

বড়াই-__বড়র ভাব এই অর্থে বড় + “আই” দেশী প্রত্যয়; বন এব এবুদ্ধ 

খঘরণী-গৃহ>*গরহ>খর + ‘নী’, গৃহিনী অর্থে। 

গৰিত_ এই কথাটির একটি বিশেন তাৎপর্য আছে। যে সকল গুরুজনের সন্মুখে 
যাওয়াও নিষেধ তাছাদিগকেই ‘গৰ্বিত’ বল! হইয়! থাকে। ‘পল্থা আমার গণিত’ ইহার 
“অর্থ পদ্মার সশ্মখও আমি আর নাড়াইব না। *গবিত” শব্দের এই প্রকার বর্ণে ব্যবহার 
একমাত্র পূর্ববঙ্গেই প্রচলিত । 

কুপপর-_ক্রপাপর (1), “অশ্বগত’ ব! অধীন’ অর্থে শব্দটি আজিও বরিশাল অঞ্চলে 
খ্যবজাত হয় । 

ক্ষাফর--হি* ফেফরী (প্তদ্ডিত) : কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় ; তু" “ছাড়াইতে নারে বাম! হইল 

ফ্াফর।” _ মুকুন্দরাম। 

অষ্টপুত্র- মহাতারতোক্ত নাগকাহিনীর প্রদান অক্টনাগ মনসার পুত্রক্ূণে জন্মগ্রহণ 
করিবে বলিয়া এখানে উল্লেখ কর! হইতেছে। মহাতারতোক্র অষ্টনাগ যথা 

এসন্থো বান্গকি: পন্ষো! মহাপস্রো'খ তক্ষক: । কুলীরঃ কর্কট: শক্খোহক্টৌ নাগাঃ 
প্রকীতিতাঃ ॥ 

বলা! বাহুল্য, ইহাতে আন্বীকের নাম নাই ও বাঞ্ছকির নাম রহিয়াছে; কিন্ত মনসাঁ- 
মঙ্গলের অন্তত্র আস্দীককে মনসার পুত্র ও বাস্থকিকে $াহার আতা বলিয়া! উল্লেখ করা 


1 
জয়ন্তী পর্বত আসাম প্রদেশের স্থগিত জৈজিচা পাহাড। 
আই-_আমিকাআইআ-আই,_মাতা। 
যেই ডাল ধরি আমি ইত্যাদি_তু* ‘যে ডালে করি মো ভরে, সে ডাল ভাঙ্গিয়া 
পড়ে, নাহি হেন ডাল যে মো করে'। বিলরামে।'--_বন চণ্ডীদাস। 
ছ'াচে-_সত্য> সচ্চ > সীচ, ছাচ--নহুনা, ETN EE 
তৃষ্ণার সাগর ০শোযে- আমার, র দোষে তুষার সময় সাগরও শুক 
যায়। নল সত বস তমাল 
নেন!--নেতার জন্মসগন্ধীয বিজয় গুপ্তের অন্ধ কোন কোন পুণিতে এই প্রকার 
পাঠাস্তর দৃষ্ট হয 
“তাৰিতে তাবিতে শিবের ঘর্ম যে হইল । 
অপুর্ব সুন্দরী কন্ধ! ঘর্শেতে জন্মিল ॥ 





৬৯৮ মনসা-মঙ্গল 


কম্ক! দেখি শিব বলে কোথা তব হাম। 
ত্য করি বল মোরে কিবা তব নাম & 
শিৰ-বাক্য শুনি কন্ধ! বলিতে লাগিল। 

তৰ ঘর্ষে পিতা মম জনম হইল ॥ 

নেত দিয়া ঘৰ্ম তুষি পুছিয| ফেলিল1। » 
নেতের ঘর্মেতে পিত! মোরে জন্ম দিল! ॥ 
নিজ কক্ষ বলি শিব যথন জানিল । 
নেতের ধর্মে জন্ম বলি নেত! নাম দিল ॥ 
বস্ত্র মধ্যে জন্ম বলি বঙ্ক কার্য দিল। 
শিব-বাকো নেতা স্ব-রজকিনী হইল ॥ 


লেত-_নেহাংশুক, মুলাবান্‌ বঙ্জবিশেষ + কিন্ত এখানে ছিনর-বঙজ_ প্রচলিত কথায় 
তেন। ( বৰ্ণ বিপর্যয়ে ) অৰ্থে ব্যবজত । 

নেতের খম _নেতের দর্ম ; নেত্র> নেন্> নেত, চক্ষু । 

বিমরিষ__বিদর্। বিপ্রকর্দ বা স্বরততক্তির দৃষ্টান্ত । 

বিশ।ই--বিশ্ব ( কৰ্ম )>খিশ তা > বিশ + আই ; বিশাই ) দেব-স্কপতি । 

দেউরি-_-দেহলী > দে্ড়ি>দেউড়ি ; অ্রজবুলি দেহলী, দেউড়ি, পিংহন্বার, 
অৰেপত্বার ; তু" ‘নয দেউডি পার হইয়া! গেলাম দরবারে ।'--কুত্িবাস । 

অরুত-পাথরে-_মরকত পরনতরে (1) 

আড়াই লাশের কীচুলি-__একটি নাগ আড়াই বার বেন (০ and a half 
1475) করিয়া বা পেঁচ দিয়া বক্ষ আচ্ছাদন বা কাচুলির কাজ করিয়াছে। 
নারীর একটি 'অলঙ্কারের নাম আড়াই পেঁচী, ইহা বাহতে পরিধান করা, হয় এবং ইহা 
একটি সর্প আড়াইটি পেঁচ দিয়া বাহুটি বেষ্টন করিবার ভঙ্গীতে নিশিত হয় । মনসা 
অপ্রন্ধপ-এণালীর লাগের কীচুলী ধারণ করিয়াছেন, এই অর্থই ইহার সঙ্গত বলিয়া মনে 
ছয়। তবে আড়াইয়! নামকও একটি সর্প আছে; কেতকাদ।স ক্রেমানন্দ লিখিয়াছেন। 





এই বিষয়ে উত্তর-বিহারে 
মনল! ঢে'ড়াকেই লীন্দরকে দংশন করিবার কার্ষে নিয়োজিত করিযাছিলেন ; কারণ, 
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পদ্মপত্ৰ হইতে তাহার নিব 'ভীমকুল, সিঙ্গিমাক, বৃশ্চিক, বোলতা প্রস্ততি বাটিয়া লইয়া 
পলাইঘা গিয়াছে। তদবধি টোড়া নিবি হইয়াছে। 
বোড়া__সপ্পের জাতিবিশেন, Python molurus snake, “বৌদ্ধগান ও দোহা’ 
ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা--'রাজসাপ দেশি জো! চমকাই তং কিং বোদা! খাই" 
বাংলা প্রবাদে আছে, “বোড়া সাপের খোরা বিষ ।' সকল প্রকার বাত-বেদনায় 
সাওতালগণ বড়া সাপের চি “বোড়া ইতিল’ মালিশ করিয়া থাকে, তাহারাও ইহাকে 
বোড়া বলিয়াই উল্লেখ করে।" (P.O. Bodding, ‘Santal Medicine’, Memoirs 
of the Asiatic Society of Bengal, X, 1927, No. 2, p. 226). 
কালকুট_বিদ। ইহার উদ্ধবসন্বন্ধে ‘তাবপ্রকাশে' উল্লেখিত হইয়াছে, 
দেবাহুররণে দেবৈহ্তস্ত পৃখুমালিনঃ । 
দৈত্যন্ত রুধিরাজ জাতনস্তরুরস্বথসত্রিত: ॥ 
¢ নির্ষাল: কালকৃটো’স্ত মুনিতিঃ পরি কীতিতঃ । 
সো হি ক্ষেত্রে শৃঙ্গবেরে কোষ্ষশে মলয়ে "ভবে, ॥ 
চন্দন-_স+ চন্দন, ॥/ নন্দ, 7565913108১ ফা’, ‘ন্দলা (98581) 
(chandal) আ’ ‘সন্দল’ (581৭1), 'শন্দলি-আস্-ওয়ান' (sandali-aswad), 
প্রাচীন খ্রীক, “সস্তলোন্‌' (591০৭) 'সন্দলোন', ল্যাটিন, ‘সন্তালুম' (santalm), 
ফরাসী ‘সন্দল! (587:491), ‘সন্তল' (5৭॥]), ইংরেজি ‘5৭॥৭৭]'_এই সমস্ত শব্দই 
সংস্কৃত ‘চন্দন’ শব্দ হইতে জাত বলিয়া অশ্বমিত হইয়াছে, (Penzer, VII, 105) 
প্রাচীনকালে একমাত্র দক্ষিণ-ভারত হইতেই চন্দন পারস্ত, আরব ও ইউরোপ অঞ্চলে 
যাইত, এই হতেই ভারতীয় নামটিও তথায় গৃহীত হইয়াছিল। শ্রতি-বিলাসী 
আরব ও পারস্যের মুসলমানগণ সর্বদাই ইহা তারত হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী 
করিয়া ব্যবহার করিতেন। ভারতীয় হিন্দুদিগের মশ্যে ললাটে অঙ্কিত ধর্মীয় চিহ্ন 
(sectarian mark) ব্যভীতও ইহ! ত্বকের প্রসাধন ও ধষধন্ধপে ব্যস্ত হইত। 
ভারতের পশ্চিমঘাট, মহীশৃর ও কয়েমবেটোর অঞ্চলে ইহ! আপনা হইতেই প্রত 
পরিমাণে জন্মিয় থাকে। ইহার সোৌগন্ধে রুই হইয| সর্প ইহার শাখা ও কামুছে 
জড়াইয! থাকে বলিয়া লোকশ্রতি প্রচলিত আছে। 
খদিরের রস-_-এখানে খয়েরযুক্ তাল অর্শে ই খদিরের রস কথা ব্যবহৃত হইয়াছে 
বলিয়| মনে হয় ; কারণ, তাহাতে অধর 'রক্রবর্শ ধারণ করিষা যুখমণ্ডলের সৌন্দর্বুদ্ধি 
করিয়া থাকে । খদির বা খয়েরের প্রকারত্েন ও গুপাগুণসম্পর্কে “ভাবপ্রকাশে” উল্লিণিত 











₹ কাছিয়!-দক্কিণ দেশীয় নারীদিগের মত কাছ। দিয়া, কিংবা কাছ ব! কাচ শব্দের 
অর্থ অভিনয়ার্ণ নটনটার সঙ্গলা-গ্রহণ ; তু" “বলিলেন অর্থ কাচ সং কর গিয়া 


| ডি' রিরিিযক A 
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চৈতন্ততাগবত ৷ ঢাকার কালীকাচ, কালীর বেশ বারণ করিহা! নৃত্যা্িনয়। এখানেও 
সেই অর্থে ই শব্দটি ব্যবন্ধত হইয়া থাকিবে ॥ স” কক্ষ> কচ ছ> কাছ, কাচ । 

আড়-_স* অর্ণ> অডঢ> আড় ভু" ‘চাহ নোরে আড় করী হ্ীঠে।'- শ্রীকককীর্ভন | 

গারড়ী_পক্ষী সর্পখাদক, এই স্ত্রে পক্ষিরাজ বলিয়া কমিত গরু সর্পের প্রবলতম 
পত্র । মহাভারত ও পুরাণের বিভিন্র কাহিনীতে এই বৃত্ধান্ত বিশদ্তাবে বণিত আছে। 
গরুড়ের বিষ্ঞা অর্থাৎ তাহার সর্প বিনাশ করিবার শক্তি যাহার অধিকৃত সেট গারস্তী 
অর্থাৎ ওক! । প্রক্নত পাঠ গারুড়ী। 

লচ্ছার_ন + ছার, ‘ন’ এখানে নিবেবার্থক শন্দ নহে, বরং তাহার বিপরীতার্থক : 
কিংবা নষ্ট এবং ছার সংক্ষেপে নচ্ছার, নিন্দান্থচক শব্দ | 

মাজ।-_য" নধ্যা সঙ ফা>নাক, নাজ! ; আধুনিক বাংলায় ইহার পরিবর্তে আরবী 
শব্দ ‘কোমর’ অধিকতর ব্যবন্ৃত হয়। আদি ও মধ্যযুগের বাংলায় যথাক্রমে মাঝা ও 
আজ। শব্দই অধিকতর ব্যবন্ত হইয়াছে। তু" “স্রচিত্রক মাকা বাএ হালে।'_ 
জীরষ্ণকীর্ডন । 'ঠাত ছোল! মাজা দোলা হাক্ত অধিরাষ 1-_ভারতচন্জ । 

চকাস" চুক্ 0) টক, অন্ন পুববঙ্ের প্রাদেশিক শব্দ । 

কড়ি-Cauri shells (Cypraea moneta) ; কড়ি বাংলায় এককালে মুদ্রাক়্পে 
ব্যবন্ধত হইত। এই সম্পর্কে বিশেবজ্ছদিগের অভিমত এই যে, the use 90907 
shells (praca moneta) as a money is not an Indo European custom. 
It is the characteristic of a maritime civilization which was 
developed on the shores of Indian Ocean and the China Sea, i. 
the region where the people speaking the Austro-Asintic 
languages were disseminated. In the 13th century this money . 
was in current use in Bengal. The series containing the multiples 
of Cauri is marked by the frequency of the tetrades and the use 
of the factor four. ‘The table of their values are still preserved" 
(P. C. Bagchi, Pre-Aryan and Pre-Dravidion in India, Calcutta, 1929, 
XV-XVi). 

কড়ির হিসাব-সম্পর্কিত এই আর্শা পাঠশালায় বাংলার শিশুরা আলিও কণ্ঠস্থ 
করিয়া থাকে 














৪ কড়ি => গণ্ডা 

২০ গাণ্ড৷=> পণ বা ৮০ কড়ি 

৪ পপ => আনা 

৪ আনা => কাহন অথবা আহ্বমানিক ১ টাকার এক-চতুৰ্থাংশ । 

গণ্ড!_র্বাচীন সংক্ত গণ্ডক (চারি কড়ির সনমূল্যের মুর! )>গণ্ডঅ> গণ্ডা । 

শব্দটি অষ্টাক ভাষা হইতে আগত বসিল RE PEE HE RE UCL 
Bagchi, 0P. cit., Xv). সীওতালি ভাবার গণ্ড নামক একটি সংখ্যাবাচক শব্দের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার লা করা যার, তাহাতে ‘ganda not only means the inferior 
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tetrade of 4 but also the action of division’. (P. C. Bagchi, op. cit, 
আছ), এই সাওতালি গণ্ড শব্দের সহিত সংস্কৃত গণ্ডক ব! বাংলা গণ্ডা শব্দের যোগ আছে 
বলিয়া অশ্বমিত হইয়াছে । 

পণ-__সংশ্কত ভাবায় পরবণ্তী কালে শব্দটি গৃহীত হইয়াছে, মূলত: ইহাও স্্্রীক 
ভাষার দান। সীাওতাল তানায পণ শব্দের অর্থ ৮০ সংখ্যা, বাংল! দেশেও চারি কুড়িতে 
এক পণ অর্থাৎ ২০ > ৪ =এক পণ বা ৮০ । সাওতাল ভাষায় ৮০ ‘tetrade par 
<x0ll৫৷০৫" অৰ্থাৎ ভারতীয় আর্শ গণনা ১০* সংখ্যার তুল্য। বাংলা দেশে এখনও 
কোন কোন বস্তু গণনায় পণের হিসাব প্রচলিত আছে। পণ হিসাবে গণনার পদ্ধত্তি 
আদি-অঙ্সাল জাতিরই নিশিষ্ট রীতি ছিল বলিয়া অস্বমিত হইয়াছে, বাংলায় এই রীন্ি 
আদি-অস্ত্াল সংক্ষতিরই দান। এই সিসযে P7০: [731৬5৮ সব প্রথম সকলের দুটি 
আকর্মণ করেন ( P. C. Bagchi op. cit, xiii-xiv). 

১ ডাজর-_ বৃহৎ, দেশী শব্দ; আধুনিক বাংলায় শিক্টপ্রয়োগ ডাগর, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক 
প্রয়োগ ডাঙ্গর, অসমীয়া ‘ডাঙ্গরিয়া', চট্টগ্রামে “ডাব্দর'। 'জঁরঙ্গকীর্নে’ শব্দটি ‘ডাকর' 
ক্বপে ব্যবজাত হইয়াছে, যেমন--“ছাকর ডালিম ছঈ কুচে।' “তাবপ্ত রস নাহি ডালিম 
করে ।' 

০কাচল-_কোন্দল ; পুরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের প্রাদেশিক শব্দে হগ্থাপি 
ব্যবজাত | 

ভাতার-_স" ভর্ডা--তট্টা »তাট, কিন্ত ‘তাতার' শক্দটি ভর্তু শব্দ হইতে 
অনিয়মিতভাবে পরবর্তী কালে উদ্ভৃত হইয়াছে বলিয়া! মনে করা হয়। ইহাকে বলা 
হইয়াছে, ‘a later and a non-Magadhi form. শব্দটি আধুনিক পশ্চিম বাংলার 
মেয়েলী তালার স্বস্তর্গত । 

“৬৬,  মন্ত্ৰবলে ইত্যাদি - ₹হাতে সধ্যযুগের বাংলার বামাচারী, সগ্র্যাপী-সং্শ্রদায় কর্তৃক 
‘অশ্থষ্ঠিত একটি তাক্তিক আচারের উল্লেখ কর! হইয়াছে । চৈততন্-ভাগসতেও উল্লেখিত 
আছে, ‘রাত্রি করি মন্ত্র পঢ়ি পঞচকন্কা আনে ।' 

উচাটন-_একটি তাস্িক প্রক্রিয়ার নাম। ইংরেজিতে এই বরণের প্রক্রিয়াকেই 
Black Art বা Destructive Magic বলা হয় । আদিম সমাজের তিত্তির উপর 
রণ ইহার সংস্কার প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত উচাটন শব্দটি মধ্যযুগের বাংলায় উদাস অর্থেও ব্যবন্ধত 

















মাথায় কুট! দিব কথার 


_'কুটা' য্ৰাকর প্রমাদ । কুট! শু তৃণখণ্ড বা খড় 
অর্থ নিজে হইতে অপমান বা পরাজয় স্বীকার করিব। কিন্ত এই অর্থে দীতে কুট! করা 
বা দাত দিয়া একখণ্ড শুক ভূণ বা খড় (খড়কুটা। ধারণ করার কথাই অধিকতর বাবহৃত 
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পশুর দেবতার নিকট চরম ক্যাদান ব! পরাজয় নির্দেশ করা হই! থাকে । কপ কোন 
রীতি হইতেই এই রীতিটিরও উত্তর হইয়া থাকিবে ।, 

দ্ুনা-_স" দ্িণ*ছুেউণফুশ, হুন! । ‘ভীকফ্ণকীর্ডনে’ এই. অর্থে কেবলমাত্র অর্ধ 
তখলম “রগণ" শব্দটি ব্যবন্ধত হইয়াছে ; তু? ‘চিন্তিত ছুুণ তৈল হৃদযে মদনে 1" 'রাধাও 
করিল এনে তেহেন রুপে ।" 

মগ্ুলিয়।__মণ্ডল (+ ইহা), মোড়ল, নাযক ॥ (নায়ক শব্দের টক! ডর্টবয)। পুৰে 
যখন এই দেশে সংহত (iমৎপ্চ৭৫) সমাজব্যবস্থার ফলে বিশিষ্ট এক একটি 
একটি মাত্র সম্প্রদায় (০০৬০২৮) কে কেন্রু করিয়া গড়িয়া উঠিত, তখন প্রত্যেক 
প্রাষ্য সমাজের একজন নির্বাচিত নেতা খাকিত, তাহাকেই মণ্ডল বলিত। তাহাদের 
নেতবত্বাধীনে এক একটি গ্রামের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন পরিচালিত হইত । 
কালক্রমে উচ্চতর বর্ণের ছিন্দ-বশতিবিস্তারের ফলে গ্রামের উপর ইহাদের পর্ুত্ব 
ধুপ হইয়াছে। 

বাখান--গরু কিংবা মহিষের থাকিবার কিংব! চরিবার স্বান । শব্দটি সংক্কত 
বাসস্থান" হইতে উদ্ধৃত বলিয়া! মনে হইতে পারে, কিন্ত ইহ! নিশ্চিত করিয়| বল! যাইতে 
পারে না। বিশেষশে 'বাখানিয়া' ॥ হু" ‘বাথানিয়া' গাই। স্বৈরাচারিণী নারীকে “বাখানিয়া 
গাই' বলিয়া, উল্লেখ করা হইয়া থাকে: তু" “পাড় চাহি বুলে যেন রাথালিয় গাই ।'-_ 

। 

আপ। ক্ষোখা--শ’ মাপি পেরিমাপে), ম* ॥ দু, (পরিতর্কণ)। ॥জোখ তোল 
করা । যাশক্দোখ করা। তু" “কাটি! ছিডিজ্দা যালিস্থা জখিক্মা! সত হাথে হইল পোতা।।” 
- শুঙ্গপুরাপ । 

€চ।খ|__স* চোক্ষ, (দক্)>চোকখ> চোখ, চোখা, শাক, উৎকট, এখানে, শেষোক্ত 
অর্ণেই শব্দটি বাবজত হইয়াছে. বিস্ধ প্রথমোক্ত অর্থেই ইহার প্রয়োগ অধিক গাওয়া 
যায় । তু" 'বাছিয়া বাছিম মারে চোখা চোখা শর ।'- কুত্দিবাগ । শব্দটি ‘জীরুকগকীর্তনে! 
পাওয়া যায় না। 

গোটা, গুটি--স্বরসমন্ধয বা! Vowel harmony “সি । ক ৰাংল!- 
সংখ্যাবাচক প্ৰত্যয় ‘টা’ ও ‘টি' ইহ! হইতেই জাত। শব্দটি অষ্ীক তালা হইতে আগত 
বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করা হইযাছে (P. C. Ragchi, op. cit., ৯৮17), এউ্রীকঞকী নে” 
‘গোটা’ শব্দটি মাত্র একবার ও ‘গুটি’ শব্দটি ছয়বার ব্যবজত হইয়াছে; যথা--'দেহ নীল 
মেদ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা! যেন উয়ে গণনে চান্দ গোটা ।” “ওটি চারি ফুল হের আছে 
মোর হাখে।' গুটি শব্দের ব্যবহার নুগ্ড! ভাষার প্রচাবঙ্গাতও বলিয়া মনে হইতে পারে । 
কারণ, সীওতাল ভাষায় ভটি শব্দটি গণ্ড শব্দের সচিত্ত মুক্ত হইয়! ব্যবহৃত হয়। সাঁওতাল 
অভিদানে শব্দটির এই অর্ধ নির্দেশ করা হইযাছছে, “the system of ganda guti is to 
put down a Febble or any other small object, as the name of each 
Person entitled to share is mentioned. ‘Then a share is placed 
alongside of each pebble, or whatever else was laid down’ (A. 

















Campbell, A Santal-English Dictionary). 
__ কতকগুলি গ্রাম্য খেলাবিষয়ক শব্দের শে গুটি শব্দটি যুক্ত থাকিতে দেখা 
নোট, গিট নিও” বারি,” “দোল টি ইত্যাদি। এই টি পন্দের ব 
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5৫০5 বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে। এই ‘গুটি’ শব্দটি ও সীওতাল ত্ান্বায ব্যাবজত গণ্ডা 
‘ভিটি'র গুটি শব্দ স্দভিত্র বলিয়া মনে করা হয় (J ASB XXII, pp. 143-48, 211-13). 
এই ‘ওটি’ হইতেই আধুনিক বাংলা প্রত্যয় "টি" ও ‘গোটা হইতে টি!’ উদ্ভৃত হইয়াছে। 
গোট| শব্দের অন্ত-এক অর্থ সম্পূর্ণ । তবে এখানে সে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই ॥ 

আথালি পাখ(লি--স” অস্কল-পাদস্থল>অথল পাখল >স্াথাল পাখাল--যেখানে 
সেখানে। হু" ‘শরগুলি আণালি পাথলি তালি খায় --ঘনরাষ । 

বিমর্ষ _স* বিমর্ ॥ বিএ্রকর্ষের একটি উদাহরণ--চিন্তিত। তু” 'নাতিনীর 
মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে 1 ীকুষঃকীর্তন । 

সহ্ছেল।-স" শখী সহী সহী ( + লা প্রত্যয়_সখীর ভাব এই অর্থে ) সহীলা, 
সহেলা ; পূর্ববঙ্গের সআধুনিক চলিত কথায় সইসআলা, সইয়ালা| বা সয়ালা। সাধারণতঃ সম- 
বযস্কা কুমারী কিংব। বযস্কা সধবা! নারীদিগের মধ্যে আশ্ষ্টানিকাভাবে বনু স্থাপন করিবার 
(ceremonial friendship) রীতি বাংলা দেশ ও ভারতের অন্যান্য সঞ্চলে অত্যন্ত 
প্রাচীন । পূর্ববঙ্গের কুমারীগণ চতুর্থ বৎসরে মানমণ্ডলত্রাত সম্পশ্র করিয়া! মাতাপিতার 
সঅঙ্মতি লইয়| শমবয়স্থা অন্য একজন গ্নাস্থীয়া কুমারীর সঙ্গে সখিত্বহ্থত্রে আবদ্ধ হয়। 
ইহার জন্া একটি অনুষ্টান পালন করিতে হয় এবং এই উপলক্ষে পরস্পর পরস্পরকে 
আজীবন অতিশ্রজদয়|। সখী বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার নিদর্শনস্বর্ূপ পরস্পর 
পায়িতোধিক জরব্যাদি, যথা--বস্ত্র, অলঙ্কার ও প্রসাধনসামগ্রী বিনিময় করিয়! থাকে। 
জাতিবস-নিবিশেষে যে-কেহ সন্ত যেকাহারও সৰীক্ষপে গৃহীত হইতে পারে; সখি্বস্থত্রে 
আবদ্ধ হইলে পরস্পর আর জাতিগত কোন তারতম্য থাকে ন; উত্তয়ে বিভ্তশ্ন জান্তি 
হইলেও এক পাত্রে আহার করিয়া থাকে । সাধারণত: নিয়বর্শের ধনীর কন্যা? উচ্চবর্ণের 
অপেক্ষাকৃত দরিড্রের কন্ধার সহিত সবিতব স্থাপন করিয়া গৌরব বোধ করে। সচ্ছল 
আথিক ন্বস্থ! থাকিলে স্বজাতির মধ্যেই কাহারও সহিত সখিছ স্থাপন কর! হয়। 
সখিত্বের এই বন্ধন কখনও কখনও আজ্গীবন স্থায়ী হইতে দেখা যায় | দীর্ঘজীবন ধরিয়াও 
উৎসবে আঅশ্বষ্ঠানে পরস্পরের মধ্যে সাধ্যমত ব্যবহারিক পারিতোগিকাদির বিনিময় 
হইয়| থাকে, ক্রমে এই বন্ধন আত্মীয়তার পর্যায়ে উঠিয়া ঘায। এমন কি, মৃত্যুতেও এই 
বন্ধন ছিন্ন হয় ন!; কারণ, একজন সমীর মৃত্যু হইলে অন্ত জন তাহার অবশিষ্ট 
জীবনে আর কাহারও সঙ্গে সবি্বহ্থত্রে আবদ্ধ হয় ন! । 

সখীঘ্বয় পরস্পরকে সম্বোধন করিবার জন্ধ পরস্পর ছুইটি স্বতগ্র নাম নিবাচন করিয়া 
থাকে । বাংলার প্রতিবেশী কোন কোন আদিম জাতির সমাজে এই উপলক্ষে পরস্পর 
একটি করিয় পুষ্প পরস্পরের খোপায় উঁজিয়া দেয। ইহাকে ইংরেজিতে 0০৩৮ 
friendship বলে ॥ পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে হিন্দুসমাজেও এই রীতি প্রচলিত 
আছে এবং ইহার পর সখীস্বয় পরস্পর পরস্পরকে নিজেদের প্রদক্ত ফুলের নামেই সন্গোধন 
করিয়াখাকে । অতএব ইহাকেও 1৩৩ £7১5১; বলা যাইতে পারে। পশ্চিম 
বঙ্গের সন্ত্রস্ত সমাজে সধবা নারীদিগের মধ্যে এই প্রকার আহৃষ্ঠানিকতাবে সখিত্ব স্থাপন 
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লখিত্ব নহে, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব যাত্র। বাংলা দেশে কচিৎ পুকষগণও নিজেদের মধ্যে 
সঅহরূপ সখ্যন্থত্রে আবদ্ধ হয় --তাহার! পরস্পরকে মিত! বলিষা সম্বোধন করিয়া থাকে। 

বাংলার পশ্চিমপ্রাস্তব্তী ছো টনাগপুর অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবালীর মধ্যে এই রীতির 
ব্যাপক প্রচলন দেখা যাস । সিংহকূম, রাচী ও পালামৌ জিলার ওরাও জাতির 
বিবাহিতা নারীদিগের মধ্যে এই রীতির প্রচলন আছে, তাহারা ইহাকে ‘সহ্থিয়ারো' বলে 
(S. C. Roy, The Oraon, 1915 396-405). পরস্পর সথাস্থত্রে জ্জাবদ্ধ সমীদিগকে 
তাহার! হিন্দী সংজ্ঞা ‘সহিয়া’ বলিয়া অভিহিত করে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, 
এই রীতিটি ওরা ধগণ হিন্দস্বানী প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, মূলতঃ 
তাহাদের মনো ইহা ছিল না। তথাপি ইহাদের মধ্যে এই অঙুষ্ঠানটির নান! দিক্‌ দিয়! 
বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় । 

ওরা জাতির কুমারীদিগের মধ্যেও জন্থজপ সখিত্বস্থাপনের নিদশন দেখিতে পাওয়া 
যায়, কিন্তু তাহা খুব ব্যাপক নহে। ইহাকে ‘গৈ’ এবং ‘করমর্জ' ড়’ সখিত্ব বল! হয় ; 
মনে হয়, এই রীতিটি ইহাদের নিজস্ব হইতে পারে। ইহার সঙ্গে উল্লিখিত, পূর্ববঙ্গে 
প্রচলিত কুমারীদিগের হ্ষ্টানিক স্যস্থাপনের বহুলাংশে কা দেখিতে পাওয়া খায়। 
অতএব কে কাহার নিকট হইতে এই রীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহ! নিশ্চিত করিয়| বলা 
শহজশাধ্য নহে। কোন কোন সময় ওরা বালকদিগের মধ্যেও অগ্বরূপ সখ্য স্থাপিত 
হুইয়! থাকে--তাহাকে ‘লার' এবং ‘সাঙ্গি’ বলে। এই প্রকার ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার 
পারত্য স্থ'ইঞা. খরিয়ার, বিরহোড়, নধ্যপ্রদেশের মুরিযা প্রস্ততি ও তাহাদের প্রতিবেশী 
বহু ব্দাদিম জাতির মধ্যেই এই রীতির ব্যাপক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
উদ্তিষ্যার আনদিবালীর মধ্যে পুরুষের এই প্রকার বন্ধুত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘মহাপ্রসাদ 
বন্ধুত্ব’ নামে পরিচিত । 

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী সীওতাল জাতির মধ্যে এই রীতি অত্যন্ত ব্যাপক । এ 
সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের অভিমত নিয়ে বিস্তৃততাবেই উদ্ধৃত কর! গেল £ 

‘The matter here referred to is a peculiar cnstom, by which 
an intimate and life long friendship is established between two 
persons of the same sex. The parties concerned put flower 
(frequently of the Plumeria acuteifolia, Poiret) in each other's hair 
aud exchange presents of cloth and money. ‘They address each 
other avd speak of each other as phul, flower ; they feast each other 
and assist each other in all circumstances, ‘The ceremony gone 
through when first establishing this friendship is to a certain 
extent public, relatives and others being present. Persons of 
different race, ie, এ. Santal and a Hindu, may contract this 
kind of friendship, although, such is not often the case. The 
Present story (P. O. Bodding, ‘The Story of a Jackal and a Hen,” 
Santal Folk Tales, Vol. 1, Oslo, 1925, pp. 165.36) লি Possibly টি 
hint that friendship of this latter kind is unnatural and leads 
to disaster. According to what the Santals tell, they have got 
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this peculiar form from the Hindus. ‘The name phul is Hindi 
(from Sanskrit)" 

“It might be mentioned that the Sautals have « similar custom 
of their own. When two young people of the same sex, especially 
two girls, not so frequently boys, have become intimate friends, 
they make this friendship public at a laram festival. This is 
celebrated in the Santal villages immediately after the Durga 
festival. ‘The persons concerned take two leaves of a branch 
of the karam tree (Adina cordifolia, H. F. & 90 and fix one leaf in 
each other's hair, whereupon they salute all the villagers there 
assembled, one after the other. Afterwards they treat the 
Village-people to beer ; they also give each other presents of cloth. 
These also do not use other, names (especially of relationship) in 
calling to one another, but only karamdar (lit. Karam branch). Tt is 
an idealistic friendship into which they euter, lusting for life. It 
is told that such friends have given their life to serve cach 
other" (P. O. Bodding, Santal Folk Tale, Vol. 1. Oslo, 1925, 
PP: 164-65 n.). 

কয়েকটি সীওতালি উপকথায এই প্রকার বঞ্ধুত্বের উদাহরণ পাও! যায় । 

শ্বেত মাছি__বিজগ ওপ্তের ননসা-মঙ্গলে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মযাকুরের পুজার কিছু কিছু 
প্রভাব দেখিতে পাওয়া! যায়। মনে হয়, তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোকশ্রুতির ভ্তিস্কির উপরই 
সাহার মনগা-মঙ্গল-কাছিনী রচনা করিয়াছেন, সেঈনন্থাই মনসা এপানে স্থেত মাছির কপ 
সারণ করিতেছেন বলিয়! উল্লেখ করা হইতেছে। রাছ়ে যে ধর্মঠাকুরের পুজা হইয়া 
থাকে, তাহাকে স্ষেতদর্খ বলি কানা করা হয । ব্পরাষের ধর্ম-মঙ্গলে আছে যে 


দৰ্মঠাকুরের, 











“বৰল অঙ্গের জ্যোতি ধৰল মাখার ছাতি 
বববল বরণে বাষ্টীঘর । 
ধৰল ভুদণ শোভা অস্থপম সুনিলোা! 


আলো কৈলে পরম হুক্ষর ॥' 
ধর্মডাক্ুর সাদ! ঘোড়ায় আরোহণ করেন, সাদ! পাঠা কিংবা পায়রা তিনি বলিক্ষপে গ্রহণ 
করেন ও সাদ! রঙের স্কুলে ডাহার পূজা হয়। এই কল্পনা হইতেই অন্যান দেবতার 
ছন্রূপসম্পর্কে এই শ্বেত রূপের পরিকল্জন! কর! হইয়া খাকে। সেইজন্ত মনসা! এখানে 
শ্বেত মাছিক্পে এবং পরে আর একবার শ্বেত কাকক্পে ছশ্ববেশ ধারণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া বণিত হইয়াছে। চন্ডীমঙ্গলে চণ্ডীও একবার শ্বেত মাছির ক্রপ ধারণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া উল্লেখিত আছে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উই ধর্মমঙ্গলেও 
মাছিক্প-ধারণের কথা আছে; যঘা, ‘স্বেত গার বেশে সন্থর গমন 1 
নিত “গোপীর্ঠাদের গ্যাসের চণ্ডী ও মন্নামন্ডীরও স্বোত যাছিকূপ-ধারপের 
কথা আছে। যেমন, “শ্বেত মাছি হৈল ময়না কায়! বদলিয়া ।' ‘স্বেত মাছি হৈল চণ্ডী 
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কায়! বদলিয1।" বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহা ধর্মঠাকুরের প্রভাবজাত। দেবতার 
মাছির রূপ ধারণ করিবার কথা যধাভারতের উপজাতীয় লোকক্রতিতেও শুনিতে পাওয়া 
মাফ (Hivale and Elwin, Songs of the Forest, London, 1935, 
Tutroduction, p. 23.) 

বাণ, পঞ্চবাণ_-বাণ শব্দটি অক্টিক ভাষা! হইতে সংক্কতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া 
পত্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন । বৈদিক যুগেই এই শব্দটি বৈদিক সংহিতাদিতে সৰ্প্রথম 
গৃহীত হয় : কারণ, ঝগ.লেছের মধ্যেই ( ৯-৭৪-১৭ ) শব্দটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাত 
করা যায়। 

“The sonant initial of bana was surely uot used to translate an 
Austro-Asiatic p in Indo-Aryan. The & of the Vedic form is, 
therefore, of a nature to prove the antiquity of tb still found in the 
Cambodian writing of our days' (J. Prayluski, Translation by 
P. C. Bagchi, op. cit, p. 22). 

ভারতবর্ষে আসিবার পুবেই আর্থগণ নিশ্চয়ই "তীর ও ধরহকের ব্যবহার জানিতেন। 
তবে ডাহার! অষ্টিক ভাব! হইতে বাণ শব্দটি কেন ধার করিতে গিয়াছিলেন, এই বিধয়ে 
অস্থসন্ধান করিয়া পত্ডিতগশ এই সিঙ্ধান্দে উপনীত হইয়াছেন যে, ‘Probably the 
arrow made of bamboo was unknown to them and this is why 
they borrowed the name as well as the instrument itself from the 
aborigines of India. In fact, in the Malaya Archipelago, the 
arrow called panah is made of bamboo. In the same way bana 
designate precisely an arrow of bamboo or of cane in India’ (ibid. 
PP- 22-23). 

Mon, Khmer, Stiang, Rongo, Mnong, Annamite ট্রাক ভাশার এই 
সকল বিভিন্ন শাখায় শব্দটিকে পণ’, বনা, পানা, পঙ, পণ, বশ ইত্যাদি কূপে পাওয়া যায়। 
কোল বা মুগ! ভাষার এক শাখা! সাওতালি ভাবায় ‘বনম্‌’ শব্দের অর্থ বেহালা বা বেহালা 
বাজান। বেহালার ছড় কতকটা একটি ক্ষুদ্র ধর আকৃতি, এমন কি তাহাতে বুকের 
ছিলার মত ছিলাও খাকে। ইহার সঙ্গে ভীরধঙ্ছকের সম্পর্ক আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ 
মনে করেন 1ibid., p. 22). 
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শন্দের উত্তর হওয়া অনিকতর সমর বলিয়া মনে হয় ॥ কিন্ত পাৰ্ড়ি শব্দটির কোথাও 
কোন প্রয়োগ পাওয়া দায় না। ইহার অর্থ পুস্পের দল । 

আকাট।-আকুট-_ যাহা কাটা যায় না কিংব! কুট! যায় না। 

সকল অল্প খাইলে ইত্যাদি--নেতা কৰ্তৃক প্রদন্ত জীবন্ত সপ সিদ্ধ-করা তাত 
খাইয| শঙ্করের মহাজ্ঞান (7481০ 7192) লাভ করিবার মত কাহিনী প্রায় সকল 
দেশেই প্রচলিত 'আছে। এই সম্পর্কে প্রসিদ্ধ লোকক্রতিবি (folklorist) Stith 
Thompson লিখিয়াছেন, “I'he wide-spread notion that one can acquire 
magic wisdom from eating something, particularly from cating a 
part of a serpent.all these means of surpassing human Hmita- 
tions are common to the folklore of a good part of the world" 
(The Folktale, New York, 1946, p. 260). Stith Thompsou-নি্ারিত 
স্থটা অঙ্থযায়ী 3161. 3 সংখ্যায় এই শ্রেণীর কাহিনী সন্বন্ধে বিস্তৃত 'আলোচনা করা 
ভইয়াছে। Stith Thompson, Motif-Index of Folk-literature way 1 

খাট।ল-দেশী শব্দ,“ খরের মেঝে : নানকূন জিলার প্রাদেশিক ভাগায় ঘর, কামরা । 
আধুনিক বাংলার কোন কোন অঞ্চলের চলিত ভাষায় গো-মহিখাদির বাশস্থান 

র ঠাই মর্ম” কহিয়!-সাওতাল উপকথায় অস্জপ কয়েকটি কাহিনীর সন্ধান 
লাভ কর! যার: যেমন, P. 0. Boddinতর-সন্ধলিত Santal Folk Tales করছে 
‘Nothing must be told to women’ (Vol. 1, Oslo, 1925, pp. 245-49) 
এবং “The Story of a Mahra Man’ নামক গল ছুই শঙ্কর গান়রীর কাহিনীর 
অনেকটা অহুর্ূপ । কে কাহার নিকট হইতে উহ গ্রহণ করিয়াছে, তাহ! অগ্ুসক্ধানের 
বিযয়। কিন্ত মনে হয়, যে সমাজে পুকদ অপেক্ষা নারীর স্থান নীচে কেবলমাত্র সেই 
সমাজেই এই প্রকার কাহিনীর উত্তর হইতে পারে। গীওতাল সমাজে নারীর স্বান 
পুরুষের নীচে একথা বলিতে পারা খায় না । 
স্টন্তর-শিয়রী-_ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সর্বত্রই মৃতের মন্ত্রক উত্তরদিকে রক্ষা করা 

হইয়! থাকে, তবে কোন কোন স্থলে যেখানে হিন্দু প্রভাব খুব বেশি ভুত হয়, সেখানে 
দক্ষিণদিকেও মৃতের মন্তক স্বাপন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলার 
সবত্ই উত্তরদিকে মাখা! রাখিয়া শয়ন করা একেবারেই নিষিদ্ধ । মৃতের মন্তক উত্তর- 
দিকে স্থাপন কর! হইয়! থাকে-_ ইহাই যে ইহার কারণ, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। হিন্দু পৌরাণিক বিশ্বাসমতে যম দক্ষিণদিকের অধিপতি ; ন্দতএব এই সারে 
দক্ষিণদিকেই মুতের মস্তক স্থাপন কর! উচিত ॥ হিন্দু স্ৃতিশাস্থাদিতে দক্ষিণশিরা করিয়া 
শর স্থাপন, করিবারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দাক্চপাতোের তামিল ত্রাক্ষণদিগের মধ্যে 
এই রীতিই পালন করা হয়। কিন্তু তাহার পরিবর্তে বাংলা ও বাংলার বাহিরে কোন 
কোন অঞ্চলে উত্তরদিকে শবের মন্তক রাখিবার রীতির যে কি তাবে উত্তব হইল, তাহা 
সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায ন!। পূর্ববঙ্গে এই বিষয়ে একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া 
যায়ঃ অবশ্য এই কাহিনী দ্বারাও বিশেষ নুতন কিছুই প্রমাণিত হয় না, কেবল এই 
রীতিটি সমাজে কতখানি বন্ধমূল তাহাই প্রনাপিত হয় মাত্র । _ কাহিনীটি সংক্ষেপে এই, 
শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গেল । পাৰ্বতী পুত্ৰশোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
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শুনিয়া শনিরও দয়া! হইল | শনি বলিলেন, “ঘর হইতে বাহির হইয়। সর্দপ্রৎমে যাহাকে 
উত্তরদিকে মাথা রাবিযা শুইয়া! খাকিতে দেখিবে, তাহার মাথাটি কাটিয়া লইয়া আস, 
তারপর তাহা গণেশের কাণে জ্কড়্িয়া দাও, দেখিবে লে বাচিয়া উঠিয়াছে।' চারিদিকে 
লোক ছুটিল, কিন্ত উত্তরদিকে নাথ! রাখিয়া কে শোম? অতএব কাহাকেও পাওয়া 
গোল ন|। দৈৰাৎ দেখিতে পাওয়া গেল, একটি হাতি উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া 
খুমাইতেছে। অগত্যা হাতির মাথা তাহার কাধ হইতে কাটিয়া লইয়! আসিয়া গশেশের 
কাধে লাগাইয়া দেওয়া ছইল । গণেশ বাচিয়া উঠিলেন, সেই হইতে তিনি গঙ্গানন 
হইয়াছেন! সেইজন্য উন্সরদিকে মাখা! রাখিয়! কেহ শযন করে না, তবে মৃতের পক্ষে 
শরই অশুত, সেইজন্ম তাহার মন্তক উদ্তরদিকে রাখাই নিয়ম। অস্তোষিক্রিয়ায় শাস্ীয় 
আচার অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক আচারই অলিকাতর বলবান বলিয়া শাঙ্মীয় নির্দেশ 
এই ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হইতেছে। 

বাংলার পশ্চিমপ্রাস্তবা্টী ছোটনাগপুর ও উক়িম্যার আাদিবালী অঞ্চলে সাধারণতঃ 
মৃতের মস্তক পূর্বদিকে স্থাপন করা হঃয়! থাকে, উত্ররদিকে নছে। ইহাদের মধ্যে 
স্র্মোপাসনার অস্রিত্ন ইহার কারণ । কিন্তু উত্তর বিহারের প্রা সব্ত্র সকল শ্রেণীর 
লোকের মধোই নুতের শির উদ্ধরদিকে স্থাপন করা হয়। উত্বরদিকে মস্তক রাখিয়! 
শয়ন করা কিংবা মুখ করিয়া! ভোঙ্গন করাও সেখানে নিষিদ্ধ । এই বিনয়ে বাংল! দেশের 
সঙ্গে উত্তর বিহারের কোন পার্থক্য নাই---আতএর এই রীতিটি পশ্চিম অঞ্চল হইতেই 
বাংলা দেশে আলিয়াছে বলিঘ্ মনে কর! যাইতে পারে। মধ্যপ্রদেশের গণ্ড নাক 
আাদিবাসীর মধ্যে তের মন্ত্রক উদ্জরস্িকে স্থাপন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। সেই 
অঞ্চলের উচ্চশ্রেণীর হিশ্টগশও এই রীতি পালন করিয়া খাকে--ইহাও গণুজাতির 
প্রভাবেরেই ফল বলিয়া মনে করা মাইতে পারে। গুজরাট অঞ্চলের ত্রাহ্মণদিগের মধ্যে 
শবকে উত্তরমুখী (90158 (1 00117) করিয়া! চিতায় স্থাপন করা হয় সলিয়া উল্লেখিত 
হইয়াছে (9. Stevenson, The Rites of the Twice-Born, London, 1920, 
7: 150). কিন্ত চিতায় স্থাপন করিলে শব হয় উধ্দমুখী নতুবা অধোমুখী হইবে, উত্তরমুখী 
মেকি করিয়া হয় তাহা বুগিতে পারা ধায় না। ত্রিবাস্কুরের আদিবাগী বালিকার ও 
মালাপগ্ুরম জাতির মধো মৃতের শির উন্তরদিকে স্থাপন করা হয । The direction 
in which it (the dead body) was faced or headed was important 
and varied greatly—Moslems toward Mecca, Christian Europeans 
toward the West, miagrant tribes toward the homeland of their 
ancestors’. SDFML. p. 464. 

এই প্রয়োজনীয় বিশটি সম্পর্কে বিস্তৃততর অহুসন্ধানের একটি প্রধান অন্তরায় এই 
যে, তারায় বিভিগ্ন জাত্তির অস্ত্যেষিক্রিয়ার খাহারা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার! এই 
বিষয়টির উপর কোন শুক ০৮ |] 

'মনসা-যঙ্গলে শঙ্কর গারড়ীর নিংনবৃত্মান্তের সঙ্গে সাওতাল 
পরগণায় প্রচলিত একটি সাওতাল জনশ্রুতির আশ্চর্য সামক্ন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই সীওতাল কাহিনীর নায়কের নাম কামর, সেও শঙ্কর গারষ্ঠীর যতই একজন সিদ্ধ 
ওঝ1), তাহার বৃক্তান্তটি এইরূপ 

জোর was married, but his wife was a witch. Kamru 
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apparently was a great medicine-man-.....Then it happened when 
Kamru was old that he was bitten by a snake. He called his two 
nephews and told them to go to some hill and fetch from there a 
certain medicine ; they were to recognize the medicine by seeing 
that it was shining like fire. The two nephews at once went, 
found the tree, dug out and took with them a part of the root, 
and were on their way back when they were met by Kamru’s wife. 

She had heard her husband instructing the two young men 
and had followed after them. When she met them, she sai 
‘What are you going to do with that medicine + Your uncle is 
dead.’ When they heard this they became very grieved and said, 
‘What is then the use of this dirty medicine # Whereupon they 
threw it away and went home empty-handed. 

When they reached there they saw that their uncle was alive. 
He at once asked them for the medicine, and they explained that 
their aunt had met them and told them that he was dead, where- 
fore, they had thrown away the medicine. “Then 1 am going to 
Kamru said to them ; ‘now then remember, when I have 
been burnt, you two must pour water over the place ; then you 
will find two small pieces (of flesh); eat them, then you will 
acquire my bidia (science _ মহাজ্ঞাল 2 ) ; otherwise you will be quite 
unable to acquire it. 

Now Kamru really died, and people came together to take the 
body away and burn it. They built the funeral pyre, placed the 
body there and put fire to it, and it was burnt. The two nephews 
then went to pour water on the place, whilst the other people were 
there in the vicinity. 

Just as Kamru had told them, the two young men really found 
two small bits of flesh ; they looked at each other, whispered and 
asked each other : ‘Look here, shall we two eat this?" Both of 
them urged the other one to be the first to eat ; the result of this 
contention was that they said : “By no manner of means, we shall 
not eat it: for if we eat it now, will not people seeus? And 
saying so they threw the two bits iuto the water and let it flow 
away. Consequently‘ they did not acquire the ‘science! of their 
uncle. 

‘The ‘one who did was their aunt. She had observed it, got 
hold of the two bits and ate them, and acquired her late husband's 


42—0.P. 135 
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science" P. O. Bodding, ‘The Santals and Disease’, Memoirs of 
the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, No. 1, pp. 12'-25). 

প্রভাতে অষ্টমী ভিত স্বতিশাস্থের নির্দেশ অহযাবী অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবন্তা 
পৌ মাসী তিথিতে অধ্যাপনা ও সধায়ন নিসিদ্ক। মহসংহিতায় এই সম্পর্কে উল্লিখিত 
হইয়াছে _ 








নীহারে বাশশন্দে চ সন্ধায়োরের চোভয়োঃ । 
অমাবস্তা-চতুর্দস্যোঃ পৌর মাস্ষ্টকাহ চ ৪-_মহ ৪৯১৩ 
পাস্থোক এই নিষেধ অমান্য করিলে এই প্রকার ফলতোগ করিতে হয় 
অমাবক্তা ওকং হস্ত শিং হস্তি চতুৰ্শী। 
ব্রহ্ষা্টকা-পৌ্শ মাস্কৌ তন্মাক্ধাঃ পরিবর্জ্য়েৎ ॥-- মহ ৪1১১৪ 
মঙ্গংহিতায় অষ্টনী তিথির নিগেক সম্পর্কে একাধিক বার উল্লেখ করা হইয়াছে 
উপাকর্মণি চোৎসর্গে ভিরাজং ক্ষেপণং স্বতম্‌ 
অষ্টকাস্র তুহোরাত্রযৃত্বস্বাহ্থ চ রাত্রিযু ৪ম ৪1১১৯ 
অষ্টমী তিথি বুঝিতে এখানে শুক্লপক্ষ ও কষ্ণপক্ষ উভয পক্ষেরই অষ্টনী তিথি বুঝিতে 
হইবে। এই সকল তিথি উপলক্ষে সেকালের গ্রাম্য-পাঠশালাও বন্ধ থাকিত, বুঝিতে 
পারা যায়। ‘মৎস্তপুরাণে' আরও কয়েকটি অতিরিক্ত তিথি-নক্ষত্রে অনধ্যায় বলিয়! নির্দেশ 
করা হইয়াছে, যথা 
মহানৰম্যাং দ্বাদশ্বাং ভরণ্যামাল চৈব ছি । 
তথাক্ষয়ক্লা্ীয়াযাং শিশ্যা্রা*্যাপযে্ধ, ধ ॥ 
মাঘমাসে তু সপ্রম্যাং রখাখ্যাযাঞ্চ বর্জয়েৎ ॥--মংস্তপুরাণ । 
জ্যোতিনবিচারে কতকগুলি বিশে তিথি ও নক্ষত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পক্ষে 
দোষাবহ, সেই সকল তিৰি লক্ষতেই সাধারণতঃ অঅনধ্যায হইয়া! থাকে। ইহার আর 
কোন ব্যবহারিক অর্থ খুজিয়া পাওয়া খাস না। 
পান্তা--পানী ( জল )+ তা, পানিহা (এন 
পান্তা? জলে ক্জান বাসি ভাত। প্রাচীন বাংলায় শব্দটির 
বাংলা প্রবাছে শব্দটির বহুল প্রচলন আছে; যেমন, 
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না, কিন্ত তাহার পরবর্তী রচনাহ ইহার সহিত সাক্চাৎকার ঘটে | তা “বাসি মনা হইয়া 
“আছেন মহারাজ'_কুত্তিবাস । 

পাতল-_-ল’ পত্র-পতত>পাত> ( + সাৰৃহাৰ্থে ), পাতল, আধুনিক বাংলা 
পাতলা--লগু। তু" ‘হার পেলাহ পাতল হউ তন 1" প্রকষীন্ন। “কিছু পাতল 
হউ মোর না ভরা তর 

স্ন্দর-_একজাতীয় কান, আদরী কাঠ, হাদরী বা বন্দর গাছের বন স্থন্দরবন 
বলিয়] পরিচিত । 

ভেতুলী__5::57780.. প্রাচীন বাংলায় ভিন্তত়ী, তু" ‘রুখের তিতন্তর়্ী কুণ্ডীরে 
খায়’ -বৌন্ধগান । আধুনিক বাংলা তেঁতুল । 

প্রদক্ষিণ-_দক্িণ হন্ত আরাধ্য বস্তুর দিকে রক্ষা করিয়া চক্রাকারে আবর্তন, 
circumambulation. এই রীতি প্রাচীন রোম ও কেন্ট, দেশীয় অদিবাপীদিগের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়! জানিতে পারা ঘার। কোন কোন পন্ডিতের মতে এই 
আবর্তন 'আকাশশ্ সুর্মগ্রহথের চক্রাকারে আবর্তনের ক্ধপক । ডকব্লিউ-হেণ্ডাসন তাহার 
Notes on the 1794 Lore of the Northern Countries of England and 
Borders, ( London, 1866) নামক গত্থে এই বিশয়ক একটি বিবরণী প্রকাশ 
করিয়াছেন (P- 45) । ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া! যাইবে যে, ভারতীয় রীতির সঙ্গে 
ইহার কোন পার্থক্য নাই 

“The Vicar of Strauton (Hartlepool) was standing at the 
churchyard gate, awaiting the arrival of a funeral party, when to 
his astonishment the whole group, who had arrived within a few 
yards of him, suddenly wheeled and made the circuit of the 
churchyard wall, thus traversing its west, north and east boun- 
daries, and making the distance some five or six times greater 
than was necessary. ‘The Vicar, astonished at this proceeding 
asked the Sexton the reason of so extraordinary a movement. 
The reply was as follows-—‘why, ye wad no hac them carry the 
deat again the sun ; the dead maun aye go with the sun’ তা 

এই রীতি যে একটি অতি প্রাচীন ব্রিটিশ বা 0518০ রীতি, তাহাতে কোন সন্দেহে 
নাই। বিবাহ-আচার উপলক্ষে প্রদক্ষিণের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া ৷ একজন প্রাচীন 
স্কটপ্যাপ্তবাসী ধর্মযাজ্কের এই উক্তিটি উল্লেশ করিয়াছেন, (i, 191) "After 
leaving the church the whole company walk round it, keeping 
the church walls always on the right han 

তারতবর্সেও বহুকাল যাবৎ হুজি সা 
শতপথ ব্রাহ্মণ, মহ্থুসংহিতা, গৃহস্থ প্রন্থতিতে কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় এই প্রকার প্রদক্সিগ 
কর্তব্য, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় । হ্সংহিতায় নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে যে, বধু 
তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে । সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে' বালবদত্তার অগ্নি 
প্রদক্ষিণ করিবার কথ! উল্লেখিত হইয়াছে। গৃহস্থত্রেও উল্লেখিত আছে যে, উপনয়নকালে 




















৩৩২ মনসা-মঙ্গল 


যুখাগ্ি করিবার পূবে চিতা প্রদক্ষিণ করিবার রীতি ভারতীয় হিন্দু ও. বৌদ্ধদিগের 
মধ্যে সুপরিচিত “যহাপরিনিবাণন্ক্র' উল্লেখিত আছে যে, বুদ্ধের দেহ চিতায় স্থাপন 
করিয়া ভাহার পাচ শত শিল্পা তাহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, ইহ! হইতেই চিতা 
আপনা হইতেই জলিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে হায় ও দ্রাবিড় তালাত্তাশী জাতির 
মধ্যেও এই রীতিটি বহুল প্রচলিত আছে। উক্তিদ্যার ঝোপ ও শবর জাতি চিতায় 
অগ্নিসংযোগ করিবার পুবে একাধিক বার তাহা! প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ভারতীয় 
শন্তান্থা আদিম জাতির মধ্যেও এই রীতির অন্তি্কের সন্ধান পাওয়া যায । তিক্ত, চীন 
ও জাপানেও মন্দির ও বিগ্রহ প্রনক্ণি করিবার রীতি প্রচলিত আছে। মুসলমানগণ 
মন্ধাশরীফে কাব! অদক্ষিণ করিয়া! খাকেন। জেরুজালেমে ঘে ধর্মমন্চরি আছে, তাহাও 
্্টানগণ প্রদক্ষিণ করেন। 
জঙ্গরাটের ব্রাষ্থণগণ বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বস্তু বামদিকে রাখিয়া 
চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন; কারণ, গুতের পক্ষে সবই বিপরীণত। 
নারিকেপ-_-শব্দটি দক্ষিণ-পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল হইতে আলিয়া সংক্জত তালায় প্রবেশ 
করিয়াছে বলিয়া যনে করা হইয়াছে। মালয় উপস্বীপ ও তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি 
অঞ্চলের ভাবায় নারিকেল অর্ণে “নিয়োর’ শব্দ ব্যবন্ধত হয়। সেই অঞ্চলেরই তারেঙ 
এবং কোন্ধ এরস্থৃতি তাসায় ফল অর্থে ‘কোলই ' শব্দ ব্যবজ্ত হয়। নারিকেল ফল 
বুঝাইতে 'নিযোর" এবং কোলই’ একত্র ঘুক করিয়া! নারিকেল শৰ গঠিত হইয়াছে বলিয়া 
অগ্রমান করা হয় (5. K. Chatterjee Pre-Aryan and Pre-Dravidian in 
19 সমা জইবয )। 
V কল, কর্ষণে,--চাচিয়। বা আচড়াইযা ভিতর হইতে যাহ! বাহির 
করা হব । তু" রসকোরা__নারিকেল কিংব1 কুমড়ার কোর! দ্বারা যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। 
পোল্তা-পটল পাতা ও লতা. শুদ্ধ বানান পল্তা; পটল লতা! স্ৰুত উচ্চারণে 
পেত হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করেন। 
বেগুণ_গ’ বাতিজন, বাতিগশ--ব1+ বাইগপ, বেগুন ; কিন্ত শব্দটি অস্্রীক তালা 
হইতেই সংস্কতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ, সেমাঙ 
(557858), ভাষার বিভিন্ন শাঙায় বেঞ্ডণ অর্থে এই সকল শব্দ ব্যবজ্ৃত হইয়! থাকে, 
যেমন 'তিওং', ‘তিউং’, “তিং' ইত্যাদি ; এই ভাষায় ফল অর্থে ‘বাহ’, ‘বাহে, “বোহ 
ইত্যাদি শব্দ ব্যবজত হয়। সং্কত বাতিঙ্গন কিংব! বাতিগণ শব্দ বাহ + তিওং হইতে 
উদ্ধত ৰলিয়া বনে করা যাইতে পারে (P. C. Bagchi, 0p. cit, p. xxviii). 
, মশলা বিশেষ, 91০৮8. যৰানী নাষক একপ্রকার শাকও 
আছে, এখানে তাহাও বুঝাইতে পারে। যবানী সম্পর্কে ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে, 
“যবানীশাকমাগ্লেরং রুচ্যং বাতকফপ্রণুতৎ । 
উষ্ণ: কটু চ তিক্ত চ পিস্ধলং লঘু শৃলকুৎ ৪" 
সী গিম।__একপ্রকার তিক্ত শাক (erythraea roxburghii), সংকতে * 
সবন্দরক’ বলিয়া উল্লেখ করা হয় । | lo: 
ৰাথুয়|--স’ ৰাস্তক> ৰাত খুজ>বাখুয, |, শাক বিশেষ, 
্ ৰাধুয়া, গ্রাম্য ভাষায় বেখো। 









পাক, 


০... ঠা 











কা বিজ শপ ৬৬০ 


6কচ। কেচ! দেশী শব্দ, উত্তমন্ধপে খেতলানো, বণ্ড খণ্ড করা । 


হোত টান শাক বা কোহড়ী শাক; এই সম্পর্কে তাবপ্রকাশে 


ুষথাতী তু স্বশং লনা ককারুরপি কীত্তিতম ॥ 
কর্কারগরাহিলী নীতা রক্পিক্ষহরা গুরু: ৪ 
পকা তিক্রাপ্লিজ্জননী সক্চারা কফবাতহৎ। 
কুমরের চাক--কুম্‌ডোর বৃত্বাকুতি খণ্ড; পূর্ববঙ্গে “ড'র উচ্চারণ নাই বলিয়া 
“রাই বাবজত হয ; কুমূড়োর উচ্চারণ পুববঙ্গে “কুমর্‌' । চক্র > চকক > 








'ৰেতাগ, বেতের ডগা, ইছার সামান্তা তিক্ত 
স্বাদ আছে, সেইজনক কু রাহ! করিবার ইহ! একটি উপকরণ হিসাবে ব্যবন্ধত হয়। 
খোর-_'খোরে। ক্রমপুণূ পরিবহু লঃ-দেশী নামমাল!; প্রাদেশিক উচ্চারণে 
“খউর'। এখানে কলার ক্ষুল বা কদলী পুষ্প । তাকপ্রকাশে ইহাকে পুষ্পশাকের মধ্যে 
স্থান দিয়! ইহার সম্বন্ধে উল্লেখ কর! হইয়াছে 
কদল্যাঃ কুঙ্গমং স্থিদ্ধং মগূরং তুবরং গুরু । 
বাতপিক্ষহরং শীতং রক্পিক্ক্ষযপ্রশুত ॥ 
বৈ- শ্রাম্য চলিত কথায় বোযা, তু" বটের বোযা। দুল, এখানে মুখা, কচুর 
নিষ্নভাগ । 
যোছিত_ বাংল! দেশে নৎস্কের মদদ লেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, /-7844 rohita ; 
Commercial carps অথবা পোন! মাছের আদ্মগর্ত । কাবপ্রকাশের মংস্কর্গে রোছি'ত 
মখপ্তের গুণাগুণ সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে, 
রক্তোদরে! রক্রমুখো রক্াক্ষো রক্তপক্ষতিঃ। 
কৃষ্ণপুচ্ষে| কশলেতো রোহিত: কথিতো বুটধঃ ॥ ক 
রোহিতঃ সবমৎস্তানাং বরো ্দ্যো দিতাততিজ্িৎ | 











কন্পয়াগ্রসঃ স্থাদছবাতস্ো নাতিপিপ্রকৎ । 
উত্দজক্রগতান্‌ রোগান্‌ ইন্জাদ রোহিতসুণ্ডকম্‌॥ 
আগুর-ল* মদ্গর »মগণ্ডর »মাগুর, ইহার সম্পর্কে তাবপ্রকাশের মৎস্কবগে 
উল্লেখিত “মদ্গরো! বাতজদ্বলো! বশ্াঃ কফকরোলগুই।' বাংলা দেশের 





ক্ষপরিচিত জীয়ল মাছ। 
কই-_স" কবরী, কৰিকা>বৰা" কই, কৈ (Anabus testudineus) $ বাংলার 
সুপরিচিত লীয়ল মাছ। তাবপ্রকাশে ইহার জপাগুণ সম্পর্কে উল্লেখিত হইয়াছে_ 
কৰিকা মধুর স্লিভ কফ কচিকারিণী । 
কিঞ্চিৎ পিস্বকরী বা'তনাশিনী বক্কিবরিনী ॥ 
বাংলা ভাষায় ইহার সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে, ঘেমন-_ ‘বাকের কই ঝাকে 
যায়।' কই মাছের প্রাণ ।' “দল ভাঙ্গল মে, কই খাবে হস 1" “কেট মরে বিল গেঁচে 
কেউ খায় কই ।' ‘কইযের তেলে কই ভাঙ্গ।।' ইহ! হইতে এই মাছের প্রককতি সম্পর্কে 
কতকটা আতাস পাওয়া যাইবে । 


৮ চল পা, পর 














(চিতল-_স- চিত্রল > চিন্তল > চিতল, মাহ বিশেষ । 

কোল--ল’ ক্রোড়, মাছের কোল বলিতে ইহার পেটের বৃত্তাকারে খণ্ডিত অংশ । 
চিতল মাছের এই অংশই সবাপেক্ষা সুখাস্য । 

ডুম ডুম_দেশী শব্দ, বণ্ড খণ্ড, টুক্রা টুক্র! । 

ভৈ, চই_দেলী শব্দ; “পিপুল মূল সদৃশ প্রসিদ্ধ ফল ও তাহার লত!। ইহার 
পাতা দেখিতে পানের মাত । নৃতন জামাই আসিলে পর্বে স্কালিকার! ঠাট্টা করিয়া 
ঠকাইবার জন্প পানের পরিবর্তে জামাইকে খাইতে দিত ( জ্ঞানেন্্মোহনের 'বাঙ্গলা 
তাদার অভিধান' )। চাউলের খাঁড়া দিয়া নিমিত ক্ষ্জাকতি এক প্রকার পিষ্টকের 
নাম। 

বাইন__এক প্রকার দীখ সপাক্ুতি সটীয়ণ মৎস্ত । ইহাদের গায়ের চামড়া শক্ত, 
শেইঞন্ধ তাহা খসাইযা ফেলিয়া দিয়া রাহা করিতে হয়। “খৈ' কথাটির এখানে প্রত 
তাৎপর্য বুঝিতে পারা গেল ন! । 

গাড়র--শব্দটিতে পাঠছুতি আছে বলিয়া মনে হয়। গারড় হওয়া সম্ভব, কিন্ত 
তথাপি এখানে কোন স্পর অর্থ বুঝিতে পার! যাইতেছে না। 

চা ৭ র্ষ -চম্ম > চান, চামড়া । 

অন্দির__সধ্খুগের বাংলায় মান্দর শন্দ শয়নগৃহ আগে ই ব্যবজত হইত, এখানেও 
সেই অর্থেই ইছা ব্যবন্ধত হইয়াছে । আধুনিক বাংলায় ইহার অর্থ পরিবতিত হইয়াছে 
ইহা! এখন কেবলমাত্র দেউল বা (৷ অর্থে ই বাবন্ধত হয়। বাংলায় অর্থা স্তরের 
(Semantic change of meaning) ইহ একটি অন্দর দৃষ্টান্ত । 

শাশুড়ী_স+ স্বত্ত “শশশু> পাস, তু" ‘মারি নলন্দঘরে শালী ।'--বৌদ্ধগান । 
্রিকস্কীর্ডনে ‘লাহ’ এবং “সাস্বন্তী' ছইই পাওয়া যায়; যেনন, ‘সাহু নিষধিল মোরে 
বুলীল বহু দধিবিকে না জাইহ কালী ।' ‘গালিহে! সানী স্থানে ন! পাইল াক্মী।" 
ইহার পর হইতে প্রায় সর্বত্রই শাশুড়ী শব্দ ব্যব্ধত হইয়া আসিতেছে। তু" 'শাশুড়ী 
নলদী নাই নাই তোর সতা,মুকুন্দরাম। শান্ত শব্দের সহিত স্বার্পে বাংল! “ডী! 
প্রত্যয় যুক্ত হইয়! শাশুড়ী শব্দ গাঠিত হইয়াছে । 

হন্ত ও হুই পদ, এই চারিটি অঙ্গ আদিম লমাজভুকু মানবের নিকট অত্যন্ত 

প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় বলিয়া গণ্য হইত, সেইজন্ত প্রধানত: চারি সংখ্যার উপর ভিন্দি 
করিয়াই আদিম সমাজে গণনার রীতি সবপ্রণম প্রবর্তিত হইয়াছিল। আতএব আমাদের 
দেশেও চারি কড়ায এক গণ্ড,_ইহ! এদেশের সর্বপ্রাচীন গণনা-পদ্ধতি বলিয়! বিবেচিত 
হয়। হস্তপদের পরই আকুল ১ কারণ, তাহ! হস্তপদের লঙ্গে যুক্ত, প্রতি হস্ত ও প্রতি 
পদে পাঁচটি করিয়া আছ্ছুল, সেইজন্ চারের পরই পাচ সংখ্যাটি প্রাধান্স লাভ করিয়াছে। 
বহুসংখ্যক বস্তু বুঝাইতে সেইজক্কই চারের সঙ্গে পাচঞ্জণ করিয়া লওয়! হইত, অতএব 
পাচ গঞ্ডায এক কুড়ি; এইভাবে কুড়ি সংখ্যা পর্যস্ত হইত, তাহারও অধিক কিছু গখন! 
করিতে হইলে কুড়ি উল্লেখ করিয়া তাহার সংখ্যা বুঝাইতে হইত , যেমন চার কুড়ি, পাচ 
কুড়ি, ছয় কুড়ি ইত্যাদি । বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত জনসাধারণ এইভাবেই 
সংখ্যা গণনা করিয়া থাকে । ভারতীয় বহু আদিম জাতির সংক্ষতিতে কুড়ির অধিক 
সংখ্যা, পাওয়া যায় না। অতএস আদিম সমাজের সংখ্যাতন্থধিচারে কুড়ি একটি 
'অতিপ্রধান সংখা । 




















টীকা সিঙ্গল ভগ চত 


কিন্ত বাংলায় কুড়ি শব্দটি কোণ! হইতে আসিল ? কুড়ি সংখ্য! বুকাইতে সংস্কতে যে 
শব্দটি ব্যবন্ধত হয়, তাহা 1 বিংশ হইতে কুক্তি শব্দের উৎপক্ি হইতে পারে না। 
কিংবা সং্কাত ‘কোটি’ শব্দ হইতেও কুড়ি শব্দের উত্তব হওয়া সম্ভব নহে। অতএব ইহা 
কোন স্বত্থ সংস্কতির ধারা হইতে আসিয়াছে । অষ্্রাক ভাষার শাখ! সা তাষায় কুড়ি 
শব্দ পাওয়া যায, যেমন, মালে (১191016) 'কৃরী, বিরহোড় (31758) নুরী? জয়া, 
18578) “কোড়ি'। সেইজন্য অঙ্রমিত হইয়াছে, বাংলায় কুড়ি অস্্রীক ভান! হইতে 
আসিয়াছে । (এই বিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য Jean 77251005161 লিখিত P. 0- 
Bagchi কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত Non-Aryan Loans in Indo-Aryan নামক 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, প্রবন্ধটি ৮. ০. 7০853 সঙ্কলিত Pre-Aryan and Pre-Dravidian 
in India, Calcutta, 1929, এয মুত্রিত হইযাছে ॥ 1 26-32.) 

দক্ষিণে লইয়। যায়__ঘমপুরীতে লইযা যায়: দক্ষিণ দিকের অদিপত্তি যম, এইরূপ 
পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে। 

বাহুর অলন্ধার, বাষ্ট শঙ্খ অর্থে বাহুর শঙ্খনিমিত অলঙ্কার, পুর্বে বাহতেও 

শক্নিমিত অলঙ্কার পরিধান করা হইত বলিয়া মনে হয়। এপানকার বর্ণনায় বুঝিতে 
পারা যাইতেছে যে, হাতে সোনার ভুড়ি ও বাহুতে শখ্খের লঙ্জার সেকালে ধারণ 
করা হইত । 

বেদ্ছান--স” বিভান > নিহান, বেঙান, সকাল : প্রভাতের "্বপ্প সত্য হয বলিয়া 
বিশ্বাস । 

জ।ল-_স+ জাত>ঙগাঅ>ঙ্গা+ল স্বার্ণে, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভালাম শক্দটি 
অস্তাপি ব্যবজত হয়। ভান্ুর ও দেবরের স্বী। 

ঝাল-_স* আলা, জাল > কাল- স্বাসযুক্ অর্থাৎ এগা171107-এর ফলে বিঙ্ের 
ঝাল অর্থ বিষের জ্দালা। 

প্রাচীন লোকের মুখে ইত্য।দি_ এই পদ ছইটির নর্থ এই--প্রাচীন লোকগণ 
বলিয়। খাকেন যে, সপীঘাতে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার দেহ অগ্নিত্বারা দগ্ধ হয় না। 
মনে হয়, বিষের প্রতাপে অগ্নি সেই দেহ দগ্ধ করিতে পারে না বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। 
প্রত্যেক আদিম সমাজেই ব্যাস ও সপ কর্তৃক নিহত ব্যক্তির সাধারণতাবে সৎকার করা 
হয় না, কোন না কোন একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পালন করা হয়। বাংল! দেশেও সম্ভবতঃ 
এই প্রকারই কোন প্রথা প্রচলিত ছিল। ইংরেজিতে ইহাকে Disposal by exposure 
বলে। বল! বাহুল্য, হিন্দু শাস্্ীয় ব্যাচারে অশুক্ূপ কোন বাবস্থা অস্মোদিত ছিল না 
বলিয়াই সম্ভবতঃ কালক্রমে তাহ! লুপ্ত হইয়াছে। 

গাকুড়িয়--পাঠাস্বর গারড়িঘা, গরুড় বা সর্পের শত্রুর বিস্কা যাহার আয়ত্ব 
আছে; প্রচলিত কথায় ওকা। 

ভেরুয়।__দেশী শব্দ, তেল! ; 'আঙুনিক পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় তুর! চারি পাচটি 
কলাগাছ পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের তিতর দিয়! বাশের বিল পরাইয়া দিয়া ইহা 


করা হয়। 
তরী কেরে! সমসর, সঙ্গে সঙ্গে বাহ! সি (৮ খাইতেছে 0) অথবা 
পরে ড্টব্য। 

















বিপ্রদাস 


গন্ধেশ্বরী__গন্ধবণিক্‌ জাতির উপাক্া কুলদেবতা বলিয়! ইহার নাম গন্ধেশ্বরী। 
বৈশাখী পুণিমাতে ভাঙার পৃ! হয়, সাধারণতঃ বণিক্‌ জাতিই এই পুজার অধিকারী? 
(তৌলদণ্ড। তৌল করিবার পাখর, কড়ি স্বর্ণ ও রৌপ্যথণ্ড ইত্যাদি দেবতার সম্মে স্থাপন 
করিয়া ঠাহার পূজা! করা হয়। দেবী গন্ধেস্বরী সিংহবাহিনী, চগুতুপ্জা বলিয়া! কজিতা 
ছন। বৈশাৰী পূণিমায় বাদিক পুজ! যাতীপ্ও বাণিজ্াঘাতার সময বশিকৃপণ অহাসমারোজে 
সাহার পুজা! করিয়া থাকেন । 
সা" বহিতর-৯বহিসক, কুহিদ্ত বুদ; নৌকা তু" শে বুছিত লইখা লাশিজা 
করে লে বুছিতাল, (বহি + ফা” “আল')। 
|--মিলিত করিয়া, একত্র করিয1। 
স্বজ্জয়!--প্রথম ডিঙ্গার নাম “মশৃকর" বলিয়া অন্যত্র উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
বিগ্রদাসের মতে চাদ সদাগরের দ্িঙ্গার সংখ্যা লাত। পূর্বেই উল্লেখ করিয়ান্ধি, 
র কিংবদন্ত্রী আহৃসারে চাদ সহাগরের ভিঙ্গার সংখ্যা চৌদ্দ । পশ্চিমবঙ্গে 
চাদ লদাগরের সাত ভিঙ্গার পরিকল্পন! মুকুন্রাম ডক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গলে'র নায়ক ধনপতি 
লদাগরের সাত ডিঙ্গা পরিকজনার অগ্রকরজাত বলিয়! মনে হয় । অতএনর এই 'অংপ 
ুন্দরাষের পরবর্তী রচন। বলিয়! সন্দেহ হইতে পারে ॥ 
এমলানী ডিঙ্গ।_বপানি মিলন, অর্থ-সম্প্রসারশে বিদায়, এখানে ‘মেলানী ডিঙা” 
অর্থে বিদায়ী (7) ভিঙগা বুকাইতে পারে, অন্থায় ইহাতে পাঠছরি আছে বলিয়! মনে হয় । 
গজকুল _ পাঠটি পক্ষেহঙ্গনক, “গঙ্গাজল'ও পাঠ হইতে পারে । স্রিঙ্গির নাম 
ছিলাবে 'জকুল' কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারা মাফ না। 
প্রকৃত শব্দ “বঙ্গ, পঞ্চম ও সপ্তমের সঙ্গে অলীক সামঞ্জন্ (01583541085) 
হেতু নৰধ্যযুগের বাংলাম সবর ‘সষ্টম’ জপে ব্যস্ত । তু" ‘ব্ঠমে সেবক ছিল হরিপ্চজজ 
রাজা ।'_ঘনরাম । 
বরিষ বর্ম, স্বরভক্রি, (9541505) নিয়মে বরষ, বিঙ্মীকরাণের (dissinmila- 
498) নিয়মে অর্থাৎ ধদনি-বৈচিত্র্য স্থহ্টি ৰ! উচ্চারণজাত একনেষেছি (59:9৫ 
monotony) দূর করিবার জন্ম স্বাভাবিক নিয়মে *বরিষ?। শব্দটি বৈষ্ণব পদাবলীতে 
ব্যাপকতাবে ব্যাবজত হইয়াছে । 
লাই লেখাজে।খ|_.লগা লিখিত জোখ! পরিমাপিত। মাহ! লেখা কিংবা 
পরিমাপ করা যায় 5 প্রাচীন বাংলার একটি বিশিষ্ট শব্দশৈলী (34302) ; কোন 
কোন. অঞ্চলের আধুনিক কথ্য ভাবায় ব্যবনধাত হয়। “কত যে দেখিল শঙ্খ 
লিখ্বাজোখ! নাই”--বিজয় শুধ্। is > 
Fn নৌকার উপরকার ছাউনী, দেশী শব্দ । কিংবা স' ॥/ছদ্‌ আচ্ছাদনে 
জাত। 
কেরি রাজদাট কোখার জানিতে পারা যায় না। স্থানীয় কোন গঙ্গার 
2 








ীকা__বিপ্রদাল ৩৩৭ 


রামেশ্বর_এই রামেশ্বর কোথায় ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। 

এড়ায়-_রা” এড়িএউ, ত্যাগ কর ; ত্যাগ করা, পরিহার কর!। 

ধর্মখান_ শুদ্ধ পাঠ “ধর্মখাল’ হওয়া স্বসন্ভব নহে--যে খালে কিংবা খালের 
তীরবর্তী কোন মন্দিরে ধর্মঠাকুরের নাহাক্সা সন্বন্ধে কোন খ্যাতি আছে। কেহ কেহ 
খন্‌, খননে কইতে খান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। তু" আইডল খা 
নদী, পূর্ববঙ্গে প্রবাছ্ছিত। এই *খানে'র লঙ্গে।'খন্‌ ধাতুর কোন সম্পর্ক আছে কিনা, 
নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার! যায় ন!। কেহ কেহ বলে করেন, ‘কোগ্রাম হইতে ছুই 
চারি মাইল উত্বরপূর্বে 'দরমখান" নানে যে একটি নাত্তিবৃহৎ পুক্ধরিধী আছে, হয়ত ইহাই 
ধর্মখান নদীর শ্বন্তি বহন করিতেছে।' কিন্ধ পুক্ধরিলীর পক্ষে নদীর স্তি বহন করা 
অসম্ভন। 

শিব! নদ্ী_-“বরপ্রামের কিছু দক্ষিণে এখনও শিব! নদী আছে, কিন্ত গঙ্গা দূরে 
পড়ায় তাহার প্রভাব খর্ব হইয়াছে ও তিনি এক্ষণে শিয়ালনালায পরিণত হইযাছেন' 
(সা-প-প-৪, ২৯৬) । 

সাড়াই--কোন নদীর নাম বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্ত তাহার কোনও পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে না, কোনপ্রকার পাঠছুষ্টি থাকা! সম্ভব । 

ইজ্ঞঘাট, ইজ্চরণ-_ইত্রালী নদী তীরকা্টী ইল্লেশ্বর দেবতার নন্দিরনিয়ান্ব ঘাট । 
মকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘করিকদ্ধণ চ্ডী'তেও ইল্রেশ্বর দেবতার উল্লেখ আছে, যথা 
"ৰাছিয়া অজয় নদী পাইল ইন্ছানী। উচ্ছপুরে পুঙ্ দিল লয়ে পুষ্পপানী ॥' 

লদীয়।_নিপ্রদাসের কাব্যে অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে চৈতন্থের প্রভাব স্পষ্ট 
হইলেও (নিয়ে ডষ্টবয) এখানে নদীয়া বিষয়ে চৈতন্ঞেব সম্পর্কে কোন উল্লেখ দেখা 
যাইতেছে না। বিপ্রদাসের রচনাকে খাছারা চৈতক্কের পূর্ববর্তী বলিয! নিঃসন্দিদছন্ধপে 
গ্রহণ করিতে চাহেন. ভাহার! নদীয়া সম্পর্কে চৈতন্বোর এই অঙ্থলেখকে এই বিষয়ে 
ভাহাদের একটি যুক্তি হিসাবে গহণ করিতে চাহেন। কিন্ত যে নদীয়ার উল্লেখের সঙ্গে 
সঙ্গেই ‘নিমাই-তীর্ণ ও জীপাট খন্ডদহ’র উল্লেখ (নিয়ে ডরষ্টব্য) আছে, তাহা যে চৈত্ত- 
পূর্ববর্তী নদীয়া তাহ! নিঃসন্দেহে অগ্রমান করা যায় না। 

বাছছো। ঝাছে! ইত্যাদি--তু" 'বাহ বাহ বল্যা ঘন পড়ে গেল লাড়া।_ 
মুকুন্দরাম । iA a) 

'আবুয়া-_সুকুন্দরাম উল্লেখিত “আগ্যা : তু” “ডাহিনে রহিল পুরী আবুযা মুলুক ।' 

রা জঙ্মকুমি নদীয়া জিলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রাম । এখানে 

হয়িদাসেরও পাট ছিল। কুলিয়! সম্পর্কে হরিদাস ও কত্তিবাসের অশ্রলেখও লক্ষণীয় । 
বল! বাহুলা, প্রামাণ্য চৈতন্ত-সাহিত্যেও স্ষুলিহা সম্পর্কে কত্তিবাসের উল্লেখ নাই। 
ক্ৃত্বিবাসের কালনিক্ষপণ সম্পর্কে এই তথ্যটি বিশেস প্ররণীয় । এখানে উল্লেখ করিতে 
পারা যায় যে মুকুক্ষরামের “চণ্তীমললে*ও কুলিব! সম্পর্কে কু্তিবাসের উল্লেখ নাই 

ঢগোয়ায়_গময়ন্তি>গব্যদি> গোযই” গোয়ায়, গোয়ায় যাপন করে। 

গুপ্তিপাড়--গঙ্গাতীরবাতী প্রসিদ্ধ গ্রাম, তু" “শাস্বিপুরের নখনাড়া গুপ্তিপাড়ার 
চোপ! প্রবচন । “বামতাগে শাস্তিপুর ডাহিনে গুস্তিপাড়'--যুকুন্দরাম। 
মির্জাপুর 


বর্ধমান জিলায় ব্যাণ্ডেল-কাটোযা রেলপথের পার্শ্ববর্তী গ্রাস । ক্যা 
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৩৩৮ হনসা-বঙ্গল 
আমীর + ফা” জাদা--মীর্জা, নির্দা + পুর। তু” 'বৃজাপুরের ঘাটে ডি বাধিল চাপাল ।' 


_মুকুন্দরাম । 
ঢাদ-_-চাদ, পুথিতে চাদ শব্দে অহুম্বারের অতাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
বুলে ক্র>প্রা* বোল বোল, বুল, বুলে, বলে। 
লঞ্খগ্রাম-__ফুলিফা ও নদীয়ার কোন বৈশিষ্ট্য বর্শনা না করিয়! সপ্রগ্রামের বিস্তৃত 
বর্ণনা উল্লেখ করার জন্তও কেহ কেহ পুথিটিকে প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সপ্তগ্রামের অশুক্ূপ বর্শন1 রুষারাম রচিত “‘বষ্ীনঙ্গলে'ও পাওয! 
যায়; কষ্চরামের “‘বষ্ডীমঙ্গল’ রচনার সময় ১৬৭৯ গ্রষ্টান্দ। এতহ্যতীত মুকুদ্দরামের 
‘চথ্ডীমগ্গলে’ও ১৬শ শতাব্দীর শেষ পাদে সপ্গ্রাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 'আছে। 
পশ্চিমবঙ্গের কৰিদিগের যে-কোন বাশিজ্াখাক্ঞার বর্ণনায় সপ্তএ্রামের উল্লেখ কালক্রমে 
একটি গতাহগতিক (c০nven৷i০n৭]) ব্যাপার হইয়! ধাড়াইয়াছিল । 
সপ্ত খষিস্থ।ন_মহুর পুত্র প্রিয়ত্রতর সাত পুত্র ছিল--অগ্নি্, মেধাতিথি, 
বপুস্নান্‌, গ্যোতিগ্নান্‌, ছ্যতিমান্‌, সবন ও ভব্য। ইহারা পৃহধর্ম গ্রহণ ন! করিয়া 
গাঙ্গা|-ঘমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমতীর্ঘে তগস্ায় রত হন । এই শঞ্চ মির তপস্তা-স্বানের 
নামই সধগ্রাম। পূর্বে তাগীরখী সপ্তগ্রামের নিয় দিয়! প্রবাহিত হইত, বর্তমানে বহদুর 
সক্রিয় গিয়াছে। বর্ঁমানে প্রাচীন সপ্রগ্রাম নিবিড় অরণ্য সমাকীর্শ । 
ত্রিবেণী--তিনটি নদীর মিলনস্থল। বর্তমানে হুগলি জেলায় মগর! ষ্টেশনের 
নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থান। পুবে গঙ্গা-যমুনা-সরব্বতী এখান হইতে ত্রিধারায় বিভক্ত 
হইয়। সম্থছে পতিত হইত বলিয়া মুক্ত ত্ৰিবেণী নামে খ্যাত । 
অপভ্রংশ “বিশ্ল' (সুই)>বেণী ; প্রাচীন বাংলায় বেশী; তু” 'মন-পবন বেশী 
বৌদ্ধগান, ১৯।৫--"ছালি কালি বেণী'-_এ, ১৭৬ ॥ স্ি-অর্থবাচক ‘বেশী' শব্দের সঙ্গে 
পুনরায় তি (তিন) শব্দযুক করিয়া “ত্রিবেধী'; কিন্তু 'বেশী' শব্দ ছার! যদি 'হই' না বুকাইয়! 
কেবলমাত্র মিলন বুঝাইয়! থাকে, তাহা হইলে তিন তিগ্র নদীর মিলন অর্থে জিবেধী, শব্দের 
গঠন সঙ্গত হয়। কিন্ত উদ্ধত প্রাচীন বাংল! পদগলির সংস্ত টাকায় “বেন! অর্থে “ছৌ' ৰ! 
“দি” কথার সস্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
ছত্তিশ_স’ ছত্রিশ, এখানে বছ বা! বিভিত্ন অর্থে ব্যবন্ভাত ; তু* ছত্রিশ ব্যঞ্জন, ছত্রিশ 
রাগিবী ; ইহা! হইতে কথাটি আসিয়া থাকিবে। 
সলোসর--স'* স্বশ>*সইসর>সোসর--শৃম, তুল্য। তু “সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তার 
নাছিক সোসর ।॥'--বৃন্দাবনদাশ । পূর্বে ভষ্টব্য। - 
বিলয়_এখানে পাঠছরি আছে ললিষা মনে হয়। ‘নিষেধ’ বা! “নিিল" 
হওয়া! উচিত। টানে 51 
বার1- শুদ্ধ পাঠ ‘বাড়া’। পুথিতে চক্রবিন্ুর আপেক্ষিক অভাব ও 'ড'-র স্থানে 
রর ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যযূলক ॥ অর্থ অধিক, সং বৃদ্ধ>বড়ড>বাঢ়, বাড়, বাড়া। 
) 4 hh কথা নাহি কই’ ।--বামেশ্বর।  + 
-_ গজ এখানে ‘রাজযুক্তা' পাঠ করিয়াছেন, কিন্ত পুথিতে ‘গজযুক্ত' পাঠ 
স্পষ্ট ।-গঙ্গনোতি 


॥ 
». ঝার।_স” ধারা, তু* বনগারা, ঝালর ; কিং! ভাকুনা 




















চীকা--বিপ্রদাস ৬৩৯ 


অবিশাল- ক্ববিশাল ; ‘অ’ উপসর্গ এখানে নিষেধাক্মক (negative) নহে, বরং 
তাহার বিপরীতার্থক ও ক্ষোর দিয়া বলিবার উদ্দেশ্যে ০১০) ব্যবন্ৃত। তু 
মধ্যযুগের বাংলায় ব্যবন্ধত “অকুষারী’-স্বন্দরী কুমারী ॥ 

সন্ভে- সর্ব-সব্ব-সতত, দ্বিত্ব লুপ্য হওয়ার জন্ত পূর্ববর্তী স্বর দীর্খোচ্চারিত না 
হওয়ায় অবশিষ্ট অজ্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ হইয়াছে ; আধুনিক বাংলায় আদিবর্ণ ধ্বনিত 
হওয়ার জানা পুনরায় অন্পপ্রাপে পরিণত হইযাছে__লব, সবে, সকলে ॥ 

মুতি--মতি, স্বরসমন্বয়ের নিয়মে ‘ই’ উচ্চারণের পুববর্তী "অ’ অনেক সময় ‘উ-তে 
পরিণত হইয়া থাকে; যেমন, “ছোরা" কিন্ত ‘ছুরি’ ; কিংবা এখানে মু্তির সঙ্গে মিল রক্ষা 
করিবার জন্যও ‘বুতি' ব্যবন্ধত হইতে পারে। শব্দটি 'যুক্তি' শব্দের পাঠছুঠি হইতে পারে। 

মোক দবীম--আ” নুখাদিম্‌-সথত্যবগ ৷ 

ফয়ভ!--আ* ফাতিহা--হৃত আম্মার কল্যাণ-কামনায় তগবানের নিকট 
প্রার্থনা করা। 

মেলিল-_॥/ মেল্‌, বিদায় ; যাত্রা করিল; তু" নেলানি--বিদায়। 

কুমারহাট-_আঙ্ুনিক নাম, ২৪-পরগপা জিলায় ; যুকুন্দরামের *চস্তীমঙ্গলেশ 
ইহার উল্লেখ নাই, হালিসহরের উল্লেখ আছে। 

জগ লী--প্রাচীন নাম, দেশী শব্দ; মনে হয় হোগ্লার (ছাউনীকূপে ব্যবন্ধত 
একপ্রকার দীর্খ তৃণ) সঙ্গে সম্পর্ক আছে। মুকুক্ষরামে এই স্থানের উল্লেখ নাই; 
পোর্ডগীজগণ ইহাকে 8851393 বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 

"২৪-পরগণ! জিলায়, মুকুন্দরামে ইহার উল্লেখ নাই । কুমারহট হইতে 
আরম্ভ করিয়। বারুইপুর পর্যস্ত এখানে গঙ্গান্তীরবর্তী যে সকল স্থানের নাম উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তাহ! নিতান্তই আধুনিক । কেহ বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল কাবোর এই অংশটুকু 
মাত্র প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। কি্ধ বিপ্রদাসের মনশা-মঙ্গপের কেবলমাত্র এই 
অংশই প্রক্ষিপ্ত এবং অন্কান্ক অংশ প্রাচীন, কোন প্রাচীনতর পুথির অভাবে এ-কথা 
নিঃপন্দিদ্ধভাবে বলিতে পারা যায় না। 

নিমাইতীর্থ_কেহ বলেন আধুনিক বৈদ্যবাটি। কেহ বলেন, “বৈগ্ঞবাটির নিকট' । 
চৈতন্সদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থ মুকুক্ষরামে ইহার এই প্রকার উল্লেখ 
আছে, ‘উপনীত হৈল গিয়! নিমাই ঘাটে । নিমের বৃক্ষেতে মণ! ওড় কুল ফুটে ॥' 
কেহ বিপ্রদাসের রচনার প্রাচীনত্ব নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ইহার সঙ্গে 
প্রীচৈতন্তের কোন সংশ্রব নাই । তাহা সত্য নহে; কারণ, জনশ্রুতি এই যে, চৈতন্কদেৰ 


৩৪৯ বনসা-যঙ্গল 


চার্শক ১৬৯” খষ্টান্দে সবপ্রথম কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করেন । অতএব কলিকাতার এই 
উল্লেখ যে এই সময়ের পরবর্তী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। “‘আইন-ই-আকবরি'তে 
সরকার সাতগাওয়ের অন্তর্গত মহাল কলকান্তার উল্লেখ আছে; ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে আরও 
সুইটি মৌজার সঙ্গে এই কলকান্তা মহাল হইতে মোট ২৩,৯০৬ টাকার রাজশ্ব 
আদায় হইয়াছিল । 

(বেতড়__হাওড়া জিলায় শিবপুরের নিকটবর্তী । এখানে বেতাইচণ্ডীর মন্দির 
আছে। মুকুন্দরামে ইহার এই প্রকার উল্লেখ আছে, “বেতড ছাড়িয়া! প্রন্থ পাইল বাগন । 

সারি-_নৌকা। বাইচ খেলিবার সময় সমবেতকণ্ঠে যে লোকশঙ্গীত গীত হয়, তাহা 
সারিগান ; বিশেষতঃ পূর্বঙ্গে প্রচলিত । তু" ‘চৌক্ ডিঙ্গা বাইয়া যায, পাইক সবে সাইর 
গায় ।'--বংশীদাস 

কালীঘাট_একাত্র পীঠের অন্তত ; দেবী কালিকা, তৈরব নকুলেশ্বর, বর্তমানে 
কলিকাতার অস্তর্গত। মুকুন্দরামে ইহার এই প্রকার উল্লেখ আছে, “লঘুগতি শদাগর 
পাইল কালীঘাট। ছুই কূলে জপ তপ যাত্রিকের ঠাট ॥” ইহা হইতে মনে হয়, প্ৃষ্ীয় 
যোড়ণ শতাব্দীর শেষতাগের পূবেই কালীঘাট তীর্থ হিসাবে প্রসিদ্ধি লা করিয়াছিল। 
অতএব ধাহারা মনে করেন, কালীথাটের প্রসিদ্ধি জব চার্ণকের কলিকাতা! প্রতিষ্ঠার 
পরবর্তী (17458, Vol. XIV, 1948, Pp. 36) ভাহাদের কথা স্বীকার কর! যায় না। 
নাথণরু চৌরঙ্গীনাথ এই কালিকা প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া! জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। 

কালিন্টী_কালী + নদী, কালী + নদী. যঙ্ছন! কিন্তু এখানে যমুনা কোথায়? 
এ দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পর হইতে দেবদেবীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে-কোন 
মদদীকেই গঙ্গ| কিং! যমুনা বলিয়া কনা করা হইত । 

হল্গুমাল-__মদ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের উপর রামায়ণের প্রতাববশতঃ প্রায় সর্বত্রই 
হহ্থমানের চরিত্র আপিয়। প্রবেশলাভ করিয়াছে ॥ পরাগলী মহাভারতের হঙ্থবাদেও 
হস্ছমান চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায । বল! বাহুলা, এই প্রভাব কত্ধিবাসের 
পরবর্তী। 

ছুছ।_শুদধ পাঠ ‘দৌহ।' ; অপত্রংশ *দোণহ > দোহ, দোহা, ছুইই কে” কী”), ছহান, 

অসমীয়া! 'স্বহানে’। আধুনিক বাংল! ‘ছুই’ । 

কালীধ্দহু_কালীয় হুদ কালী (+ দহর্), বর্ণ বিপর্যয়ে কালীদহ ; জীমনস্তাগবত- 
পুরাশোক্ত বৃন্দাবনের কালীয় নামক ত্রদ। বাংলাদেশে বৈষ্ণবসাহিত্য প্রচারিত হইবার 
পর, মঙ্গলকাব্যের নায়কদিগের সমুভ্রমধ্যস্ব ভাগ্য-বিপর্শয়ের স্বান । 

মপ্ডার (?)--পাঠটি এখানে স্পষ্ট বুঝিতে পারা! যাইতেছে না। 

পাযাণে জাগান ইত্যাদি-পাণর সংগ্রহ করেন (); এখানেও লাষান্ পাঠ 
আছে বলিয়া মনে হয়। 

কোন সর্পের নাম, কিংবা! পাঠছরি থাকাও সম্ভব । 
কটিতি »ঝটিই > ঝাটি, কাট. কাটে--শীঘ | 
ইথা > এখা > এখা, আধুনিক বাংলা ‘হেখ!”; কোন কোন অঞ্চলের 


কথ্য ভাষার ক্ষপ । 
> দেৰ্‌উল> দেউল, দেল ; অর্থ মন্দির । হু” দেলপৃজা--শিবের 
গাজন ৰ! নীলপুঙ্গ।; ‘দেউল দেহারা ভাঙে, কাইড্যা কিইরাা খায় রঙে'--রামাই পণ্ডিত। 





@ 
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পাটন-_ৰাণিজ্যকেল্দ ; সঙ্রতীরস্থ বন্দর | 
দৃষ্টে-_বোধ হয় 'অনৃষ্টে' পাঠ, কিন্ত ইহাতে ছন্ফোদোষ কে | 
চস্তীর সঙ্গে বিবাদের ফলে মনসার একটি চক্ষু ন্ট হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি 

আছে ১ সেইজন্ হুচ্ছার্থে চাদ সদাগর মনসাকে নর্বদা কানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
তু" ‘যে হাতে পুজেছি আমি দেব শুলপাপি। সে হাতে পৃজিব পুনি চেঙ মুড়ি কানী ॥” 
বিজয় গুপ্ত । অনসার এক চক্ষু কাশা কেন, এই বিষে বিস্তৃত অহসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইলে 
দেখিতে পাওয়া! যায় যে, নাগমাতা। কক্তরও এক চক্ষু কাণ! বলিয়া উল্লেখিত হইয়া! খাকে। 
সেই ্ছত্রেই মনসা! সম্পর্কেও এই জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়! থাকিবে । এতত্বাতীত তারাভীয় 
লোক-ক্রতিতে বহু কাণ! সপেরও উল্লেখ রহিয়াছে ; যেমন, সুরিদত্ত জাতকে বণিত 
হইয়াছে যে, দৈবাৎ এক নাগের শৈশবে একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া! যায়, পরিণত বয়সে সে 
মনসার মতই উগ্র স্বভাব বিশিষ্ট হইব! বহ লোকের অনিষ্ট সাধন করে । কাশ্মীরের কুলু 
উপত্যকায় প্রচলিত এক লৌকিক লাগ-কাছিলীতে যে কি ভাবে এক নাগ তাহার একটি 
চক্ষু পড়িয়া ফেলিয়! ‘কাপা নাগ' বলিয়া পরিচয় লাভ করে, তাহার কথ! বণিত হইয়াছে। 
(J. Ph. Vogel, Indian Serpent Lore, London, 1926, P.- 257). মনলার 
কানী নামের সঙ্গেই যে ইহার লামজ্ন্ত দেখিতে পাওয়া যান, তাহ! নহে--ডাহার চরিজের 
সঙ্গেও ইহার সামঞ্জস্য আছে। এই কাণ! নাগ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 
‘Kann Nag of Goal, perhaps in consequence of his bodily defect, 
is believed to be bad tempered. If a cow passes his image, she is 
sure to give no milk that night." ibid.) 

হেভালের বাড়ি-হিস্তালের যি । 

বাতা'লি_নৌকার বার (548০) বা কিনার, দেশী শব্দ । 

হেঙালের বাড়ি__এখানে বাড়ি শব্দের অর্থ ঘা বা আঘাত ; পুব-বাংলার কখা- 
তাগার রূপ । 

দেহার(__দেবগৃহ > *দেবৃহর্ন্দ> দেহর, দেহার! মন্দ্রি। তু" ‘দেউল দেহারা 
ভাঙে'--রামাই । 

শাজ-_গঙ্গা, গাল, গাড__অনাৰ্থ শব্দ, কালক্রমে ভারতীয় আখ ভাষায় গৃহীত * 
নদী । পুৰে র্টব্য। 

ছত্রভোগ-_২৪-পরগণ। জিলায, কলিকাতার দক্ষিণে । তু” “অগ্ুলিঙ্গ দিয়! ডিঙা 
গেল ছত্রতোগ'--মুকুন্দরাম । 

এই মত পৰন্ত জাঙ্কনীর কুলে কুলে । 





অগ্থলিঙ্গ ঘাট বলি বলে সর্বজনে ॥' -_বৃন্ধাবনদাল 
‘নীলাত্ি চলিল! আছ ছত্তোপ পথে ।' --ক্ফ্চদাস 
বদ ইত্যাদি বদরিক! কুণ্ড হইতে নৌকায় জল লইল-_ইহার অথ 
রিতা a পূবে ছত্রতোগের বদরিক! কুণ্ড নামক কোন জলাশয় হইতে 


৬৪২ মনসা-মঙ্গল 
সমুদতযাত্রার অন্ত পানীয় জল সংগ্রহ করিষা লইল | তু" “নাহে তুলে সদাগ্র নিল মিঠা 
পানী ।'-মুকুন্দরাম । . 


হাখিয় গড়-_দুকুন্দরামের 'চত্ডীমঙ্গলে’ ‘হাখিয়াদহ’ বলয় উল্লেখিত আছে (পরে 


দ্রব্য )। 
৮ কত, দেশী শব্দ ; জ্ত>দড় (1) । 
চৌধুখী-চতুম্থৰী ; সম্ভবতঃ যেখানে নদী চারিটি ধারায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রের 
দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 
দরিয়া ফা” দরইয়া, দরিয়া ' সমগ্র ; বড় নদী অর্থেও ব্যবন্ধত হইয়া! থাকে। তু" 
‘দিনে দিনে দ্বিগুণ দরিযা ভাঙে সআড়া।'--ঘনরাম । 
অন্তরীক্ষে দি এই পদ সুইটি এখানে অলংপগ্ন বলিয় বোধ হয়, ইহাদের 
কোন অর্থও বুঝিতে পারা যায না। 
কিরাত--কোন অনার্য জাতি । কেহ কেহ কিরাত শন্দ দ্বার! ভারতীয় মঙোলয়েড, 
(Indo-Mongoloid) জাতিকে বুকাইতে চাহেন। ইহা! প্রধানতঃ হিমালয় প্রদেশের 
অধিবাসী বলিয়| বিবেচিত হয়। কিন্ত এখানে কিরাত সেই অর্ণে ব্যবন্তত হয় নাই, 
বঙ্গোপলাগরের মধ্যস্থ [ আন্দামান (1) ] কোন দ্বীপের অধিবাসীকে এথানে বুকাইতেছে, 
তাহার! শিখোবটু জাতির অস্তগতি। সুতযাত্রাপ্রসঙ্গে এই. প্রকার অনার্থ জাতির ও 
তাহার আর্থাচারবহিস্তি সমাজ-জীবনের_ বণনা করিবার রীতি মধ্যযুগের প্রত্যেক 
লমুভ্রবশনাতেই দেখিতে পাওয়া যার। নিতান্ত গতান্ুগতিকতার উপর নির্তর করিয়! 
ইহা রচিত হইত বলিষা, ইহাদের বান্জবতার দাবী নির্ভরযোগ্য নহে । 
জীবন্ত মান্দুষ ধরি ইতযাদি__নরনাংস-থাদক, Cannibal. 
অশ্বমুখ_ প্রায় অঙ্গের অগ্রর্ূপ মুখবিশিক্ট (pr০ject€ jaw 1) ,মানবজাতি- 
১১১ বিশিষ্ট ৫) মানবজাতি- 
প্রা হন্তার শঙ্ক্ধপ বুখবিশিষ্ট (2) “অধ্যুষিত দেশ । 
৮৮৯5৮ তু" ‘আমার দেশের ফাকড়! রাঢ় 
চোযাড়ে খায়। এদেশের কাকড়া তাই রাড় চোয়াড়ে খায় ॥'__-বুকুন্দরাম। 
হাদিয়াদছ-__মুকুন্দরাষে 'হাখিয়া দহ" । তু" 'হাখিয়! দহতে ডিঙ্গ| দিল চাপাইয়]।" 
মুকুক্ষরামে হাখিয়! দহের এই বর্ণনা! আছে_ 
“হাধিয়া দহের কিছু শুনিবে কাহিলী। 
যাহার নাস্বতে আছে মোজনেক পানী । 
তাহার উপর পথ সরু মাহুগ নুলে। 
দহেতে ঠেকিয়া তৰে নৌকা নাহি চলে [) 
খরশান কাতিধান নৌকায় বান্ধিরা । 
বুদ্ধিবলে খায় সাধু হাখিয়! দহ দিয়া ৪" 
,___জোকাদহ_-জলোঁক> জউক> জোক, জোক! (+ দহ <*দহর<হদ )। এখানে 
লমুত্রের যে অঞ্চলে জোক [ অষ্টবাহ (1) ] খাকে। 
সর্গদ্হ__এখানে সমুদ্রের যে অঞ্চলে সপ থাকে। তু" “সর্প দহ সদাগর করি 
তেয়াগন ।'--ুকু্দ্রাম । 








@ 
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কড়িয়াদহ_-কূপদিক।> কব্ভ্চ্ছ। কৌভিন্দা, কৌড়িয়া, কৌন্ডি, কোক্তি, কড়ি; 
সমুদ্রের যে অঞ্চলে কড়ি পাওয়। যায় । তু" “কড়িয়াদহতে ডিঙ্গ। দিল চাপাইয়া'__ 
মুকুন্দরাম । 
শমদ-_সমুদ্রের যে অঞ্চলে শঙ্খ পাওয়া যায় ॥ তু" “শব্খদহে তবে ভি! দিল 
দরশন’--মুকুন্দরাম । 
বন্ধী-_বন্দী। তু” “পায়ে যোজ! দিয়া তারা! কড়ি বন্দী কৈল ।'--মুকুন্দরাষ। 
মনসাদ্বহ-_যে নহের অধিষ্ঠাত্রী মনসাদেৰী । 
এক ঠেজিয়ার দেশ-_একপদবিশিই লোক কর্তৃক অধ্যুশিত দেশ ; “গোপীচন্জের 
গানে’ও এক ঠেঙ্গিয়ার দেশের উল্লেখ 'আছে। তাহাতে ইহার এই বর্ণনাটুকু পাওয়া 
যায়_ 
“এক ঠেঙ্গিয়ার গ্থাশের কথ! কহন না! যায় । 
এক ঠ্যাংএ রান্ধে বাড়ে আর ঠ্যাংএ খায় ॥ 
তাজি বা তুরুকি ঘোড়া লাগ্য নাহি পায় ॥' 
(কলিকাতা! বিশ্ববগ্ঞালয় প্রকাশিত” »ম খণ্ড, ১৯২২, পৃষ্ঠা ২৯৪) 
ঠেঙ্গ শব্দটি অস্্রীক তামা হইতে আগত বলিয়া মনে করা! হইয়াছে ; কারণ, ইহার 
নবন্থান্থা শাখায় শব্দটি এইভাবে পাওয়া যায় : যখ!_1556/8, skting, < 
০0৪ ইত্যাদি। ইহাদের লঙ্গে এই অর্ণে ই প্রচলিত অন্যতম শব্দ 
করা যাইতে পারে। 
পিংহদহ-__চিংড়িয়! দহ 11, সিংহদহের অর্থ বুঝিতে পারা মায় ন! । 
দুলুত-_ছুলভ (1) ; প্রদান কাণ্ডারীর নাম । 
কাণ্ডার_কর্ণধার>প্রা* কণ ঢার. সর্বানন্দের টাকালবাশ্থ -“কর্শহার', বৌদ্ধগান_ 
কল্হার ঢ৯০৫, উকষফকীর্ন-ককাঢার, কাণ্ডার, কাণ্ডারী, মধ্য-বাংল!-কান্ডার স* 
*কাণ্ডাগার>কাপ্ডাব্দার>কাণ্ডার, আধুনিক বাংল! কাপ্ডারী--কান্ডাখারিঅ-কাণগ্ডা- 
গারিক ; নৌকার প্রধান চালক, যে হাল ধরিয়! থাকে। 
অন্মূপাম_স* অন্থপম, বিয়মীকরশের (৭$55527/31917০8) লিমমে অস্থাস্থর 
দীর্ষাকত ; অ্রজবুলিতে বহুল বাবন্ধাত ; অর্থ-তৎসম শব্দ । 
অন্কুপাম কার্য_ অস্থপম সি । 
হুরিষ_স* হর্ম; প্বরতক্তি বা! নিশ্রকর্সের নিষমে হরণ, তৎপর বিষসীকরণের 
(dissimilation) নিয়মে ‘হরিণ । 
খুনি__স* ধ্বনি, উচ্চারশ-মাধুর্য স্বহির জন অ্জবুলিতে “ধুনি পদাবলী সাহিত্য 





লোকজনদিগকে । 
চৌকগণ-_প্রহরিগণ ; চৌক-_স* চতুক্ষ>চউঙ্চ>চৌক, চতুম্পখের প্রহরী । 
5) 
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মিভা-_মিত > মিস্ব > মিত, মিতা ; উভয়ের এক নাম হইলে পরস্পর মিত্র বা বন্ধ 
বলিয়া! মনে করা হয়। 

বাছিলু-_বাহিলাম, আধুনিক শব্দ ; কবিতায় এই প্রকার শব্দের ব্যবহার ঈশ্বরচন্দ্র 
গপ্তের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয় না। ন্দতএব এই পুথিতে এই প্রকারের শব্দগুলি 
“ডাকিস্ব, ‘দিহু’, “রাহি ইত্যাদি আধুনিক কালে প্রক্ষিপ্ । মধ্য-বাংলায ‘বাছিলু”। 

ধম খাল এখানে ‘র্মগাল' পাঠই সঙ্গত ; কারণ, পূর্ববর্তী পদতাগের অস্তাবশের 
সঙ্গে “ধর্মখান’ অপেক্ষা ( পূৰ্বে ভইব্য ) ‘বি্মখাল’ দ্বারাই মিল রক্ষা হয, “র্মখান’ দ্বারা 
হয় না। আতএৰ পূর্ববন্তী পাঠেও “ধর্মখাল'ই প্রা । 
নীকার প্রধান মাঝি ব! কর্ণধার ; কচ্ছদেশের ডানায় 
র অর্থে মনে হয মালুম কাঠ বা জাহাজের মান্তল । 
খিত' শব্দটি কাটিয়া আনন্দিত’ কর! হইয়াছে। 
চশ্রবিস্ছু নাই অক্ষযও চক্্রবিন্থুর প্রয়োগ প্রায় নাই 











আনন্দিত এখানে পুথিতে 

চাদ-_চালো চাদ । পুথি 
বলিলেই চলে । 

দক্ষিণাকালে দেহ ইত্যাদি_নে হয, পদটির শুদ্ধ পাঠ এই প্রকার 
“দক্ষিণাবর্ত দেহ ইহার বদল ।' দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ । 

(খাম ধুতি _ ক্ষৌম বাস, *ক্ষৌমং পটতবং কৌষেরং তষর ইতি খ্যাতম্‌ ।' 'তপর ) 

বদলিয়া-_বদল করিযা ; এই শকল শক্দের প্রয়োগ বাংলাভাহায় খুব প্রাচীন নহে। 

পাটে বোকা--অর্ণ পরিষ্কার নহে । পাটে, পাটের (1) পট্র>পটট > পাট; 
বর্তমানে পাট বলিতে যাহ! বুঝায়, তাহার চান এদেশে ইংরেজ আগমনের পূর্ববর্তী নছে। 
মেইজন্ত প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে উল্লেখিত পাট স্বতঙ্গ জিনিগ। পট্বস্থ বা পাটনেত 
বলিতে অতি-হুন্ম রেশবী বঙ্গ বুকাইত, পাটের ছালা বুঝাইত না। অতএব এখানে মলে 
হয় যে, চাদ শদাগর তগরের বদলে প্রচুর পাটনেতের বসন দানী করিতেছেন । 

পাড়, কুষুড়--পাড়,, সণ পি (1), পাড়, কুল, মোটা । বীজ রাখিবার উদ্দেশ্বে 
রক্ষিত পূর্ণ পক ও পরিণতানযব কৃত্বাণ্ড বৃহ পাক! কুমড়া । 

সিস। - সিসক > শিশন্ম > সিসা। 

খাপর--খর্পর>খগ্রর>খাপর--পাত্রবিশেষ। ছু" 'হাতে খাপর ভি, যাঙয়ে 
যোগিনী'--কু” কীণ। 

মিসি-হি? নিসসি--হীরাকথ ও অন্যান্য বস্তমিত্রিত রুক্ণবর্ণ দন্তরঞ্জন। 

েল|--এক প্রকার বৃক্ষের ফল ধোপারা কাপড়ে চিহ্ন দিবার জন্য ইহার কণ 
ব্যবহার করিয়া খাকে। 

গ্িল।- একপ্রকার লতার গোল ও নন্ণ সুবৃহৎ বীঙ্গ ; ধোপারা জামার আন্তিন 
কুঞ্চিত করিবার জন্য ইহ! ব্যবহার করিঘ| গাকে। পূর্বে ভরধব্য। 




















কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 


নোয়ায়--নময়তি > নৰ্ষ্থই > নোয়ায়, নাত করে ॥ 

(বেটা _-স* বটু (বালক), হি" বেটা (পুত্র), পশ্চিমবঙ্গের বিশেষতঃ রাচ অঞ্চলের কথ্য 
ভাষায় ‘বেটা’ শব্দের অর্থ পুত্র, স্বীলিঙ্গে বেটী; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় বেটা 
শব্দের অর্থ লোক, বেটা স্ত্রীলোক । 

হেতাল--হিন্তাল>ছিন্তাল>হেঁতাল ; হিন্তাল নিমিত যি, চাদ লদাগর সবদা 
ইহ। বহন করিতেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 

সপ্তভিজ্গ। - পূবে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিজয় পর প্রমুখ পূর্ববঙ্গের কৰিগণ চাদ 
সদাগরের ডিঙ্গার সংখ্যা চৌদ্দ ও বিশ্রদাসপ্রসুখ পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ সাহার ডিঙ্গার সংগ্যা 
সাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গের কৰিদিগের উপর ঘুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল 
কাহিনীর প্রতাবের ফল বলিয়! অস্থমিত হয়। 

চেজমুড়ি-_চেঙ্গ একজ্াতীয় ছোট মাছ, চেগ্গো! মাছ; চেঙ্গ মাছের মত মুড, মু, 
মুড় বা মাথা যাহার চেঙ্গবনড, স্্ীলিঙ্গে চেঙগমুড়ি। কাবায় ‘চেঙ্গযুড়ু' শব্দের অর্থ 
পি মনসার গাছ। বাংলাদেশেও ড্রাবিড ভাষার প্রভাববশতঃ এককালে এই 
প্রচলিত ছিল। চেঙ্গমুডু গাছে যে স্্র-দেবতার পুজা হইয়া থাকে, তাহার নাম “চে্মুন্ডি'। 
চাদ সদাগর সর্বদাই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া মনসাদেবীকে চেঙ্গমুড়ি কানী বলিয়া 
সম্বোধন করিয়াছেন। এই শব্দটি দেখিয়াই কেহ কেহ চাদ লদাগরের কাহিনী তেলেগু 
দেশ (অন্ত) হইতে আসিয়াছে বলিয়া অশ্বমান করিয়াছেন। 

সর্প দেবী মনসা চেঙ্গমুড়ু গাছের অধিষ্াত্রী দেবী কেন? এই বিশয়ে অসুসন্ধান 
করিলে জানিতে পারা খায়, জীবিত লপের পুজার পরবতী অবস্থাই বিশেখ কোন বৃক্ষকে 
সর্পাধিঠিত মনে করিয। সেই বৃক্ষের পূজা! ॥ মনে হয, জীবিত সপের পূজক কোন জাতির 
সংসকতির সঙ্গে কালক্রমে বৃক্ষমন্যে সপ পুজক কোন জাতির সংঙ্কতি একত্র মিশিয়া 
গিয়াছে। সেইজন্য এক সময়ে বৃক্ষধ্যে সর্প পুজার ব্যাপক প্রচলন ভারতের সর্বত্রই 
দেখা গিয়াছিল। জে- ফাগুনের Tree and Serpent Worship নামক বিরাট এন্বে 
এই বিশয়টিই নান! দিক্‌ দিয় আলোচন! করা হইয়াছে। মনে হয়, সেই সময়ই বাংলাদেশে 
উক্ত বৃক্ষপূজক জাতির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাবে এই দেশেও বিশেষ একজাতীয় 
বৃক্ষের মধ্যেই সপপপুজা করিবার রীতি প্রথম প্রবপ্তিত হয়। বাংলাদেশে এই বৃক্ষই মনসা 
সিঙ্গ বৃক্ষ নামে পরিচিত, ইহাকেই সংঙ্কতে শরুহীবক্ষ বল! হইয়াছে ুহীবৃক্ষের কতকণ্উলি 
রোগ-প্রতিনেধক গুণ আছে, তাহা হইতেই আদিম সমাজে ইহার পুজার প্রচলন হয় 
বলিয়! মনে হইতে পারে, পরে কালক্রমে ইহার সঙ্গেই কোন কারণে বৃক্ষ্মব্যে সর্প পুজার 
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করিবারও গুণ আছে বলিয়া “ভাবপ্রকাশে" উল্লেখিত হইয়াছে। 'ভাবপ্রকাশে' আ.হীবৃক্ষ্র 
এইপ্রকার গুপকীর্ভন করা হইহাছে__লহী বা! সীজবৃক্ষ তীক্ষ রেচক, দীপক, কটু ও গুরু । 
ইহ! শূল, আম. অঙ্িলা, আব বান, কফ-ভন্দ, উদর, অনিল, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোখ, 
মেদ, অন্মরী, পাঞ্চ, রণশোখ, অর, সীহ, ৰিব ও দূষীবিষ নাশ করে। আুহী ক্ষীর 
উন্চনীর্ঘ, সিদ্ধ, কটুরশ ও লগু। গুলা, কু, উদর ও অন্কান্ক দীর্ঘরোগে বিরেচনার্থ ইহা 
শ্রে্। আবার কেহ কেহ যনে করেন, শিজগাছ বজবারক অর্থাৎ, বজ্রপাত নিবারণ 
করিতে পারে। নসেইকন্ত বড় বড় সহরের বাড়ীর ছাতে টবের মধ্যে সি গাছ পুতিয়া। 
রাখা হয়। মনে হয, ইহার এই সমস্ত গুশের জন্যই কালক্রমে এই শ্রেণীর বৃক্ষের পুজা 
কোন আদিম সমাজে প্রথম প্রবতিত হইয়াছিল । পরে বৃক্ষমধ্যে সপ পুজার ধারাটিও 
ইহার যো আলিয়া! মিলিয়া মায় । শ্ুহীতক্ষে সপপপুজার ধারাটি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে 
অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে। ভারতের নিভিন্ন অঞ্চলে শীজ ৰ! বনসাগাছের এই প্রকার 
বিতিত্ৰ নাম পাওয়া যায়, ইহাকে উত্তর-প্রদেশে সেহগ, পুহর ও সিজ। বোদ্বাই প্রদেশে 
নিবছুঙ্গ বা খোর, গুজরাটে খোরডাং ডলিয়ো, কটালী, হা তলোতবারী, নানে! প্রদেশী, 
মহ রাষ্ট্রে লিঙ্গ, কাংটে নিবদু্, ফণীচেং নিবদুঙ্। বিকাংভী, কর্ণাটে নিবডিংগ ও তৈলঙগে 
চেংঘুদ্ু বলে। বাংলাদেশেই কেবল ইহার মনপ! গিক্জ নাম। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত 
নামগুলির কোনটিই সংক্কত হইতে জাত নহে, প্রত্যেকটি দেশজ শব্দ | চেঙ্গ মাছের মত 
মুড বা মু যাহার অর্থাৎ সর্প _এই অর্ণেও চেঙবুডু শব্দটি গঠিত হইয়া থাকিতে পারে। 
ভুমিকা! হরইব্য। 

বাণযা-_ল* ৰণিক > ৰণিষ > *বইপ» বেশ, বেশে ; ৯*্বাশিয়, বাশিয়1বাণ্যা। 

খিয়ালে__স* ধ্যান> ধিয়ান, অর্ণ-তৎসম শব্দ ॥ 

হন্তুমান__পশ্চিমবঙ্গের মনসা-নঙ্গলগুলির মধ্যে এক দিকে চণ্ডীমঙ্গল ও অন্য দিকে 
ভক্তিবাসী রামায়ণ এই ছুইখানি পুথির প্রভাব অন্তর করিতে পার! খায়। পূর্ববঙ্গের 
কোন কৰির রচনায় মনসা-মঙ্গল কাহিনীতে হহ্মান চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ 
করিতে পারা যায় না; এমন কি ২৪-পরগশা জিলার বিপ্রদাসের রচনাতেও হহ্বদানের 
(কোন উল্লেখ নাই। কেতকাদাসের রচনায় হুমানের উল্লেখ রামায়ণেরই প্রভাবের.ফল। 

কাদত্বিনী-নেঘতেণী। কাদন্ব (কদছছ কুল 1) + সমৃহার্ণে ইন, স্্রীলিঙ্গে ঈ । 

দি নার ৯» নাও+ না, আধুনিক শব্দ নৌকা) 

র--গাঠ্যা--পূর্ববঙ্গের প্রচলিত কথায় বেটে লোককে গাঠ্য! বলা হয়, এ' 

তাহাই যনে কর! হইতে পারে । ১৯৯ 

গাবর-_স" গর্তন্ধপ »গবভন্ধঅ -»প্াবজ্, গাবক, বর্ণ বিপর্যযে গান্ধুর গাবর $ অথবা 
প্রাষ নর গাব অর > *শাবর» গাবর কিন্ত এই নিয়মে চত্বিন্দুর লোপ কি করিয়া হইল, 
তাহা বুঝিতে পারা যায় ন! বলিয়া প্রথমোক্ ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে 
হয়। শব্দটি নধ্যযুগের বাংলায় শক্তিশালী যুবক অর্থে ব্যবহৃত হইত; তু" গানধুর 
জোগিয়! তুক্মি, জোয়ান জোগিনী আক্ধি '--গোরক্ষ-বিজয়। 











ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত । তু" ‘এ নদ লঙ্গিতে নারে তোমার নফর ।'_ঘনরাম । 
ভর--স' ন (তয়ে) ?-দর> হি" ভর, বা ভর, তয়। 
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টীকা--কোতকাদাস ক্ৰেমানন্দ ৬৪৭ 


খুলি__অরাচীন স* খোলস খোল--খোল (আধার), গুলি; হু" খোল।। কপাল, 
খপর। কেহ কেহ স* ‘খর্পর’ হইতে শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া! মনে করেন, কিন্ত 
তাহ! সমীচীন নহে। 

আআ'নু__আইহ, স্বরসংকোভলের (০9555০8798) নিয়মে বাহ ; কিন্ত এই প্রকার 
প্রয়োগ মধ্যযুগে কিংবা আধুনিক কালে বিরল, জাপিলাম ॥ “নাইন পাঠই এখানে 
সঙ্গত ছিল। 

উলে-_উত্তাল উদ্ধাল সউথাল, উল, উচ্ছুলিত হয় ॥ কিংবা স’ উৎস্বল > 
প্রা” উৎ্থল্লী । 

ঘ!--আঘাত>দঘাঅ>ঘা। 

বাজ্গাল-_মকুন্দরামের চ্তীমঙ্গলে ধনপতি সদাপরের সপ্তডিঙ্গাডুবির কালে 
জা? মাঝিদিগের খেদোক্তি নামক একটি অংশ আছে; যখ! “কান্ছেরে বাঙ্গাল ভাই, 

বাফৈ ৷” ইত্যাদি। তাহারই অস্থকরণে কেতকাদাস ডাহার মনসা-মঙ্গলেও এই 
অংশটুকু যোজন! করিয়াছেন; বলা বাছুলা, পূর্ববঙ্গের কোন মননা-সঙ্গলে শসন্ধপ কোন 
অংশ নাই $ এমন কি, বিপ্রদালেও তাহার কোন উল্লেখ নাই। কেতকাদাসের এই বর্ণনা 
গতাহুগ্রতিক ও মামুলি মাত্র । মুকুন্দরামের বর্ণনা পাঠ করিলে বুক! ঘায়, সমুদ্রগামী 
নৌকাচালনার কার্য পূ্ববঙ্গীয় মাকিদিগরোরই একচেটিয়। বৃত্তি ছিল। ‘কান্দে যত বাঙ্গাল 
হৈছ কাঙ্গাল’--কেতকাদাস । ইহার সঙ্গে মুকুন্দরানের এই অংশ তুলনীয় 

‘এই পে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল । জনমের মত সবে হইলু' কাঙাল ॥' 

বল! বাহুল্য, কেতকাদাসের রচনা মুকুক্ষরামেরই প্রত্যক্ষ অহ্বকরণজাত। বঙ্গ 
(পূৰ্ববঙ্গ) + আল, বঙ্গাল, বাঙ্গাল ; সর্বানন্দের টা কাসবন্ব, চৈতন্ধাতাগৰত প্ৰন্থতি এস্থেও 
পূববঙ্গবাসী অর্থে ‘বাঙ্গাল’ শন্দের-ব্যবহার আছে। আধুনিক বাংলায় বাঙ্গালী শব্দ পূর্ব, 
পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গবানীদিগের উপর প্রযোজ্য, কিন্ত ্রাচীনতর শব্দ ‘বাঙ্গাল’ পূর্ববঙ্গবাসীর 
প্রতি তাচ্ছিল্যার্থে ব্যবহৃত হয়। বোদ্ধগানে পূববঙ্গবাসী অর্থে বঙ্গাল শব্দ পাওয়া যায়; 
যখ! “আদ বঙ্গালে দেশ লুড়িউ' বা অদ্বয় নামক বঙ্গাল দেশ লুট করিলাম । তাহাতেই 
স্রীলিঙ্গের প্রয়োগ বঙ্গালী’, যথা, “আজি ভু বঙ্গালী তইলী' | 

পোস্তের হোল!__পুববঙ্গবাগীর উচ্চারিত কোন শব্দ; “হোল! পূর্ববঙ্গের 
উচ্চারণে ‘শোলা’ বা পাট কাঠি হইতে পারে, কিংব! নোয়াখালীর উচ্চারণে ‘পোলা’ বা 
পুঅও হইতে পারে; কিন্তু পোপ্তের সঙ্গে ইহাদের কাহারও সম্পর্ক কজন! করা যাইতে 
পারা যায় ন!। ‘পোস্ত’ এখানে কি? পোস্ছের দানা? কিন্ত পূর্ববঙ্গবাদী ত পোষ্তপ্ৰিয় 
নয়। কোন লিপিকর প্রসাদ থাকাও অশস্মব নয। মুকুন্রামে এই শব্দটির কোন 
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নেক্কড়া। কানি-_বৌ” গা’ কানেউ ৯ কানেড, ববিপর্যযে নেকড়! এবং অন্ত্যবর্ণের লোপ 
হওয়াতে কানে, কানি। যাহা! দ্বারা ছাকা যায, তাহ! “ছাকনা" কিংবা! ‘ছাকুনি’, 
পূর্ববঙ্গের কথা ভাঙ্গায় অস্তাপি ব্যবন্ধত হয়। 
গাঁঠ।!--এ্ন্থিযুক্ত ; গ্রন্থি >গণ ঠি> পাঠ, গাইট, শাইঠ + ইয়।। 
টেন।__স* তু () টুন =টেন, চেলা পূৰবঙ্গের উচ্চারণে 'তেনা'_ছিন্নবঙ্ । 
উ্ভু_স" উৰ্ধ >উত্ত> উত, উক । 
> তড়>তড়, ভীর । 
গড়ার > গন্চ > | 
ছোল।--মালনা, চওড়া মাটির পাত্র । 
হিট্যাল_ডিল 
চালু_তক্ুল>ভাড়ুল> চাউল, বৰ্ণবিপর্শয়ে চালু, চাল ॥ মধ্যযুগের বাংলায় "চাল 
ব্যাপকক্তাবে ব্যবন্ধত। তু" “্ঘরে নাই চালু কড়ি, চালে নাই ছানি’ ।-- চল্্রাবতী। 
ওজনের পরিণাম, আড়া। তু” ‘পাচ আড় মালি দিল! ধান।'_ 


বকুন্ধরাম। 
তুরিভ__হরিত-»তুরিত। 
জগত্তী__যনসাকে ‘লগতী' বলিয়া প্রায়ই পস্বোধন কর! হইযাছে। মনে হয়, ইহ! 
“গগং-গৌরীর’ সংক্ষিপ্ত জপ । 
রা মুৰা--যুখিক, *মুলক--নুক্ম -যুল1; কু ‘নিশি আস্ধিআর মুার চারা 
ৰো’ গা”। 








গণ--এখানে গণপতি বা গণেশের লংক্ষি্ রূপ । 

খুয়য--॥ স্বা, স্বাপরিত্ব। > খাৰ্ইঅ> খুইযা। আধুনিক বাংলায় খুয়ে। 

শ্ৰে্মাছি -রা়দেশে পূজিত লোঁকিক সর্মদেবতাকে সবশুক্ল বলিয়া কলন! কর! 
হইয়া খাকে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্মঠাকুরের বরে হঙ্ছমান 
স্বেতমক্চ্কার রূপ ধারণ করিয়! বর্মতক্র লাউলেনকে কারাগার হইতে যুক্ত করিতেছেন। 
ধর্মমঙ্গল-সাহিতোযের প্রভাববশতঃ মনলা-মঙ্গলেও এই শ্বেতমক্চিকার কজন! করা হইয়াছে। 
বাস্তৰ জগতে শ্বেত মাছি কিংব! শ্বেত কাক বলিয়া কিছু নাই । 

আখেটি_অব্যচীন স" আশেটিক>আখেচিশ>আখেটি, ছি" আখেটি_ ব্যাধ । 
তু” “ভোঁহ বঙ্গক তব নঞ্ন আহেড্ি ৷'--বিস্জাপত্তি। “শাখা আড়ে আখেটি পাখায় 
দিল আটা ।'--ঘনরাম । 

আঠাকাঠি__পক্ষি-শিকারের উপকরণ: এক হাত পরিণাম লঙগা সরু কাঠিতে 
আঠা মাথাই যে গাছের ডালে পানী আসিয়া বসে, তাহাতে রাখিয়া হয়। 





টীকা--কেতকাদাস ক্ষেমালন্দ, ৩৪৯ 


জাল দড়ি-_পক্ষি-শিকারের জাল ও নড়ি। 
বেছি! বেছ ঢিব্ছ|> বেড়ি, বেদ্ডি__হু" “হাতে সড়ি পায় বেড়ি তোপদড়ি 
গলে’-_ঘনরাম । যাহা দিয়! বেষ্টন করা যায় ॥ 
আগ্তলার-_অগ্রসর = অ গাসর >-আপসর, কআগুপর, আসার । 
পক্ষমার|--ব্যাধ ; ছোটনাগপুর অঞ্চলে এক যাযাবর জান্তি আছে, তাহাদিগকে 
পাখমারা বা! গুলগুলিয়া বলা হয় ; পক্ষি-শিক্ষযারই তাহাদের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল 
বলিয়াই যে তাহাদের এই নাম হইয়াছিল, তাহ! বুন্দিতে পার! খায়; বর্তমানে তিক্চাই 
তাহাদের জীবিকার একমাত্র উপায় । হু" *পালারে পালারে কোকিল গাছে আইল 
পাখ মারা 1" -তাছুগান। 
ত্যাড়।_তাডা। 
ভ্যাড়ার ভ্যাড়।-_রাচ অঞ্চলের একটি গালি; ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে "ভর 
ভেড়ে' বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে। দেশী শব্দ । 
মিত--মিত্র>মিস্ত> নিত, মিতা--বন্ধু । তু* “হত মিত রমন লমাজে'__বিশ্মপত্ি। 
জ্রিনয়ান_ ত্রিনয়ন, শিব : বিষমীকরণ (55853191398) নীতিতে ‘নয়ন'-এর 
স্থলে ‘নয়ান’। তু" “অস্ত নঞান এড়ি বিশ নঞানে চাষ ।'--হরি দত্ত । 
তেন + ছি> তেঁহি >এঁই, পূৰবঙ্গের উচ্চারণে তেই ; সেইজন্য । 
বিপতে্যের--বিপত্তি, বিপস্তির-_র্ধতৎসাম শব্দ | 
জাজ্গাল-_গঙ্গাল>জাঙ্গাল, উচ্চ বধ ; তু" “শুনার জাঙ্গালে পথ বান্স।'__রাষাই 
পণ্ডিত। দেশী শন্দ। 
বারি--ঘট। বারি বা! জলের আধার বলিয়। ইহার এই নাম, না ইহ! অন্ত কোন 
দেশী শব্দ বুঝিতে পার! যায় না। 
পিড়ি-_পীঠ, পীঠিক।> পীড়ি »পীক্ি, পিনে (spontaneous nasalization). 
মনসার বাড়ী_-'বারি’ পাঠ হইবে ; “বারি? খট, মনলার বট । 
বার|-__ঘট, বারি। 
ঝার।_ ধারা, এখানে মালা । 
কিয়াপাত-_কেয়! ফুলের পাতা; ক্ষ্মানন্দের পরিকল্পনায় কেযাপাতে মনসার 
জন্ম হইয়াছিল। তু” “কেয়া! পাতে জন্ম লইল কেতক! স্বন্্রী’ ; সেইজন কেমাপাতা 
উপকরণরূপে ব্যবস্থত হইতেছে বলিয়! উল্লেশ করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের 
কৰিদিগের কেহ কেয়াপাতের উল্লেখ করেন নাই । তহৎ্পরিবর্তে পন্মপত্রের উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং সেইজক্কই মনসার নাম পন্থা! হইয়াছে বলিযাও উল্লেখ করিযাছেন। 
শুর! বুড়ি__র! ডুবি, নৌকাডুবি । 
নিড়াইবে ধান নিড়ানে! শব্দের অর্থ খড় হইতে ধান ছাড়ান । বাংলা *নিঙড়ানো’ 
শব্দ হইতেই ইহার উদ্তর হইয়াছে, বন্ধ হইতে জল মুক্ত করা অর্ণে “নিঙডানো' শব্দ 
ব্যাবহৃত হয়। 

















॥ 
অমল|__ক্েমানন্দের মনশা-মঙ্গলে বৈহুলার জননীর নাম অমলা, বিজয় গুপ্তের 
মনসা-মঙ্গলে জুমআ, জীবন মৈতের মনসা-মঙ্গলে মেনকা, স্টারের মনসা-মঙ্গলে কমলা । 
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বিহারে সবর মেনকা! নাম পাওয়া! যায়। মনসা-বঙ্গলের প্রধান চরিজগুলির মধ্যে 
একমাত্র এই নামটিতেই এই অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
চিরণ চরণ দন্ত উচ্চ কপালিনী-_ ইহ! সুলক্ষণা কল্ধার নিদর্শন নহে। তু 
‘উচ্চ কপালী চিরণ দ্াতী।'_প্রবচন॥ বলা বাহুলা, ইহাতে বেহুলার '্যসন্প বৈধব্যের 
ইঙ্গিত করা হইযাছে। কারণ, এই সকল লক্ষণযুক্ত কন্তার বৈব্য দোষ ঘটি থাকে 
বলিয়! মনে কর! হয়। “মঙ্থসংহিতা'তেও দোষযুক্ত কন্যাকে বিবাহ কর! নিষিগ্ধ বলিয়া 
উল্লেখ কর! আছে । তাহাতে আছে, 
অব্য্গাঙ্গীং সৌম্যনায়ীং হংসবারণগানিনীন্‌। 
তশ্লোমকেশদশনাং মৃদ্বঙীমুদ্ধছেৎ স্রিয়ম্‌ ॥ ৩. ১০ 
নাচে গায়__বেহলার নৃত্যে হরক্কিকে কেহ ভ্রাবিড-প্রভাবের ফল বলিয়! কজন! 
করিয়াছেন । ভূমিকা! প্র্টবা। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, মধ্যযুগের 
বাংলাসাহিত্যে আরও চরিত্রের মধ্যে এই গণ লক্ষিত হয়; এমন কি, বিনয়ে 
বেহলা-চরিত্রের প্রতাবও অন্য কোন অপ্রর্ূপ স্ত্রাচরিত্রে বিশ্ষুত্িলাত করিতেও পারে। 
বাঙ্গালী নারীদিগের মধ্যে লোক-নৃতোর ((০1K-৭৭1॥০৫) একেবারে অভাব পরিলক্ষিত 
হয় না, বেহুলার ন্ৃত্যান্রক্কি প্রাচীন বাংলার জাঠ্ীয় সংঙ্কতির অ্রকূল বলিয়| স্বীকার 
করা যায়। ্ঃ 
ভুয়! তব>ডুব্মৈখিলী তুৰ, হুঙ্ছা, কুয়া; তোমার । ক্রজবুলিতে বহল 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । তু" 'তুযা পদপল্পর করি 'অবলঙ্ষন।'-_বিগ্ঞাপতি। 
ত্রজবুলির প্রতাববশতঃই এখানেও এই শব্দটির প্রয়োগ করা হইযাছে। 
খণ্ড কপালী__যাহার কপাল বা অদৃষ্ট খণ্ডিত বা! তা হইয়াছে। 
কায়ন্থ_এই ভশিতা্টি হইতে মনে হয, ক্ষেমানন্দ জাতিতে কায়ন্থ ছিলেন। 
প্রাচীন বাংলায় কায়ন্ব শব্দের অন্যাতম অর্থ, লেখক । তু" “এই ছইর পাপ নিরস্তর দূতে 
কছে। লিখিতে কায়স্থ সব উত্বাপিত হয়ে ।'ক্ষাবনদাস | 
বিভ।-বিবাহ (৮/৮২1১৫)-»বিভ্ভা (মধ্যবতী স্বরধননি লু হওয়ায়): বিভা > 
বিহা, বিয়া, বে। 
লায়েক--আারবী” ‘লায়ক্‌', উপযুক্ত 
'আউদর চুলি- অনাবৃত কেশে, আলুখালু কেশে, অবেণীসংবন্ধ কেশে $ এখানে 
অনাবৃত কেশ বা 'অনবগুষ্টিতা বলিয়া মনে হয়। অনাদ্ৃত - অনাউদর (?)>আটউদর চুল 
যাহার, স্ত্রীলিঙ্গে চলী, চুলি । 
ৰড়ি-- বড়ই, বৰ্ণবিপ্যয়ে বড়ি । মধ্য-বাংলায় শব্দটির ব্যাপক প্রযোগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। হু” “মনসার ছুঃখ দেখি পুঃ হয় বন্তি ।'__বিজয় গুপ্ত । 
আন--অন্য> অন্ন > আন, অন্ধ ; আধুনিক বাংলায় তন্তুৰ শব্দটি লুপ্ত হইয়া তৎসম, 
শব্দটিই ব্যবত হইতেছে। মধ্য-বাংলায তন্তুৰ শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ ছিল । কু” আমার 
বু! আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিন! দিয়! ।'--বিজজ চন্ডীলাস । Pe 
দা বীনা কীনা কারক প্রত্যয় ‘রী' (= টি), কিয়ারী । 
কটন + তু” 'ব্ডার বহুস্মারী আস্কে বড়ার কিন্জারী'__কু” কী । ie 
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লীক্ষা__কোতকাদ্াল ক্ৰেমোনন্দ ৩৫৯ 


(বেহা ই-_বৈবাহিক--বেবাহি- হাই, বেযাই। পত্ৰ বা কল্সার বিবাহ দ্বারা 
যাহার সঙ্গে আত্মীয়তা! স্থাপিত হইয়াছে । 

বেন্তার-_-ব্যবহার, সর্ণ-ততলন শব্দ ব্যাতার, বেতার । 

সন্তান! সম্ভাষণ । 

তুলসী বঞ্চল বিবাহের প্রার্ভিক কোন স্থানীয় বা লৌকিক আচা 

ই ইখা > প্রাচীন ৰা? *এখি, এইখানে । 

আলা__আইল। 

ঠেজা- বেস শন্দ_লাি। কিংবা তিব্দতো-চৈনিক শব্দ হইতে পারে । 

কিওর-_সণ কিছ্র »কিছর। 

সপ্তভাল পর্বত--সাতালি পবত্ত। এই সাতালি পর্বত কোথায়? গাওতাল 
জাতির দেশের সঙ্গে কি ইহার সম্পর্ক আছে 

পিপীল।__পিপীলিক! > শিপীলিম্ঘা -.পিপীল্যা, শিল্পি, পিপীড়া, লিপ ড়া । 

কামিল্যা_” কর্ম>কন্ম কাম, +*লা' প্রত্যয় ; পূর্ববঙ্গে প্রচলিত; যে কাম 
(কর্ণ বা কার্শ ) করে; পূর্ববঙ্গে কামলা, মন্ত্র । 

— )/ তক্ষ ৯চচ্ছ > চাছ, চাছে। 
পীড়ি এখানে ‘ভিত্তি । 
কুলজি-_ডব্যাদি রাখিবার উদ্দেশ্বে দেয়ালের গায়ে কাটা খোপ ; দেশী শব্দ মনে 
|] 


হ্য় 

কুলুপ-_আরনী” ‘কৃষ্ণ ল’'--তালা। তু ‘এত বলি মহামাথা গুচাল কুলুপ 
খনরাম। 

জড় -_কেহ কেহ মনে করেন, ইহ! তিবাত-চৈনিক (9178০-116198) শব্দ ॥ কেছ 
মনে করেন, ইহা ব্রন্ধদেশ হইতে বাংলায় আসিয়াছে। 

ধিয়।ন__ ধ্যান, অর্শ-তৎসম শব্দ । 

আগুলিল_অগ্রল > অগ গল > আগল ( + ইল> ইল), আগলিল, জ্যা্জলিল ॥ 

কান-_-কর্ম>কশ্ব> কাম, আধুনিক বাংলায় “কাঙ্গ' অর্থে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক 
ভাষায় প্রচলিত ; মধ্যযুগে পশ্চিমবঙ্গেও ব্যবজত হইত । 

ব্বপনেতে দিলা যারে গীভ-_নঙ্গলকাব্য রচনার চিরাচরিত প্রথাহযামী 
কেতকাদাস তাহার কাব্যরচনার মুলে দেবতার স্বপ্রাদেশ কল্পনা করিয়াছিলেন । 

বার্তন-_সণ বার্ডাযন-_নিমস্ত্রণ। তু” “লিখন করিম! পাতি, আনি সব বন্ধুজ্ঞাতি, 
দেশে দেশে পাঠায় বার্ন ।'--মুকুন্দরাম | 

মহত্ত।__মাহাম্লা। 





খুসদত্ত _বাহুলী-ঙ্গল কাব্যের নায়ক বর্ধমানের প্রপিদ্জ বণিক্‌ ; ইহার লঙ্গন্ধে 
স্তাহার চণ্তীষঙ্গলে 


উল্লেখ 

বরধমানে ধুসদক্ত যার বংশে লোমদন্ধ 
যহাকুল বেণ্যার প্রধান । 

বাহুলীর দ্বাদশ বৎসর বন্দী 








৩ মনলা-যঙ্গল 


ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃতততর আলোচনার জন্য সাঁপ-প ৎ০, 
টাচার্স-লিখিত ‘চণ্ডীমঙ্গলের আরও তুইজন কবি’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

আাউ--সাখু> লাভু> সাউ, সা। 

দিক! ডাকে -যাত্রাকালে গোধিকাদর্শন অমঙ্গলম্থচক ; চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের 
নামক ব্যাধ কালকেতু একদিন মুগযা! ঘাত্রাকালীন স্বর্ণ গোবিক! দেখিতে পাইয়! যৃগযায় 
ব্যর্থ কাম হইয়া ফিরিযাছিল বলিয়া! বুকুন্দরাম উল্লেখ করিযাছেন। ক্ষেমানন্দের মনসা- 
মঙ্গলের উপর ইহ! মুকুন্দরামের ৯ শ্তীষঙ্গলের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন ॥ অরণ্য- 
গোধিকাকে সাধারণতঃ ডাকিতে শোন! যায না; কবি সম্ভবতঃ এখানে গোধিকাজাতীয় 
ক্ষুপ্রতর জাৰ টিকুটিকি মনে করিয়া খাকিবেন, যাতাকালে টিকৃটিকির ডাকও অনঙ্গলষ্ছচক | 

হাই হামল।তি - স” হস্তানলক () অথবা হাখিক1(। হাই (জু ভণ) + হামলাতি 
আমলক আদি (7), নলীকরণের উপকরণ বিশেষ ॥ যুকুন্ষরাম, জীবন মৈত্র প্রন্থতির 
রচনারও ইহার উল্লেখ পাএযা। যায, বখা__“আনিল পাকড়ি ডাল হাই আমলাতি।'_ 
মকুন্দর/ম । কেহ মনে করেন, আমলাতি বা হামলাতি শব্দের অর্থ "আমলকি মেখি আদি। 
এই সব ভ্রব্য পেষণ করিয়া বলীকরণের জন্ক তুক করা! হয়, তাহাতে বধু ব্যক্কি হন্তামলকবৎ 
আয়ত্ত হয বা নিজ্রাতুর তুল্য হাই তোলে।'--চাকু বন্দ্যোপাধ্যায়, তণ্ডীষঙ্গলবোধিনী ২, পণ 
৩৭-৩০৮ । কিন্ত এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে । হাই হামলাতি বা আমলাতি ( আমলকি 
নহে ) কোনও বনঙ্গ উদ্ভিদ। কারণ, মুকুক্ষরামে ইহার শু ডাল ( ‘পাকড়ি ডাল’ ) আন! 
হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ কর! হইখাছে। মাঝরাতে এলোচুলে তাহ! সংগ্রহ করিতে হয় 
বলিয়াও যুকুন্দরাম উল্লেখ করিয়াছেন। তু? ‘আনিল পাকড়ি ডাল হাই আমলতি। 
কুন্তল আকুল করি আনে অরাতি ।'--যুকুক্রাম। বন্ধিমচন্দের কপালকুগুলা ইহাই 
সংখহ করিবার জন্জ নিশীখরাত্রে এলোচুলে একাকিনী গৃহ হইতে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 

কালিয়! বিছাতি-_₹৭% বিডুটি, বশীকরণের উপল । 

নিছিয়1-স” নিৰ্মঞ্চন>>*নিন্মঞ ছন > নিছন, নিয় ॥ 

দেবীর হরিস্ভাল-_দূর্গাপরত্তমার মুখের হরিতাল ; বলীকরণের উগধন্ধপে বাবলত 
হয়। তু” “গার সুখের আসিহ হরিতাল ।'-_-যুকুন্দ্রাম। 

সময় বেড়াজাল-__গ্রহণশের সময় ধীবরগৃহ হইতে মংস্কা ধরিবার স্ধৃ্ধ জালের 
ছ্বিন্ দড়ি সংগ্রহ করিয তাহা বশীকরণের কাজে বাবহার করা হইত । ত* উলমাল করে 
আনিবে বেড়াজাল |" মুকুন্দরাম। এগ্ানকার পাঠে ‘সময়’ শব্দটির পূর্ববর্তী “গ্রহণ' 





পৃষ্ঠায় জীআশুতোব 





“On their (marriage party) arrival at the outskirts of the 
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ীকা__কেসকাদাস ক্ষেমানন্ ৩৩ 


approach them in a body as if to nttack or repulse the bridegroom 
and his party. Men and women on both sides sing indecent and 
abusive songs accompanied by dances; and youngmen on both 
sides, who carry sticks and clubs, whirl them in a mock-attack on 
the other side. Formerly this was something more than a mock= 
fight ; and some thirty years ago one could see now and then a 
few members of either party actually receiving wounds in seeking 
to ward off blows from the opposite side” (S. C. Roy, Oraon 
Religion and Customs, Ranchi, 1928, p. 156). 

মিভাইল ছেউটিদেউাটি বা মশাল নিভাইল। আঅশ্জ্ঞপ প্রথা ওরাও জাতির 
বিবাহেও প্রচলিত আছে; যেমন, “ue man on each side carries a peculiar 
lighted torch made of a sickle wrapped round at its blade with 
cloth and placed on a plate containing oil (ibid., p. 157). 

কক্ষ__হাড়গিলে পাৰী (e০৩০), স্পথাদক | 

কুরল-_সপণাদক পক্ষী বিশেষ ; স* কুররী (1)। 

ময়ূর, সপখাদক । 
ননেউ্টল--স’ নকুল > নউল> নেউল, বেজি, সর্পখাদক । 
[উস পুরট-_ স্বর্ণ । তু” "বত ছু পূর্ণ পুরটের বাটি ।'--খনরাষ । 

বট_-সণ বশ্ম'ন> বট্‌ট> বাট-পথ । তু ‘বাটদান হাট দান লইলো রাগরে' 
ক” কীণ। 

পিয়র চাদ।__একশ্রেজীর ঘপের নাম, যাহার মাথা চন্দ্র শ্বীক।। সা শিখর> 
শিহর ৯শিয়র সিয়র। 

ছ।তারিয়।__একশ্রেমীর সাপের নাম; ছয্রশনবূপ শিরবিশি্ট । 

চর্ম কসাঁ-একশ্রেলীর সাপের নাম । 

পুস্পপান দিয়!--কার্যের তার দিয়া । কারণের ভার দিবার নিদর্শনস্থজ্ূপ এককালে 
পুষ্প ও তান্ছুল হাতে দিবার রীতি ছিল। 

আবতি-_সণ আতি, স্বরতক্তির নিয়মে "আরতি, অথবা আরম + ক্রি, অর্থ 
পরিব্তিত হইয়া প্রাচীন বাংলায় “আদেশ' অর্থে ব্যবজত হইত। তু" ‘দেবীর আরতি 
পায়, মর্ডো মালাধর যঘায়।'__যুকুন্চরাম। আসক অর্থে মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে বযবদ্ধত 
হইয়াছে) তু* 'কাঙ্থর পিরীতি, আরতি হেরিয়া, হেনই মনেতে করে।'--স্বিজ চণ্ডীদাস। 

আড়ে__আড়াল, আড় । 

উক্ি--দেশী শব্দ কিংবা সণ উৎ-ঈশ্দণ (7)। তু” ‘আড়ালে থাকিয়া কপি মারে 
উক্ষিফুকি ৷" মুকুন্দরাম । 

হড়লীপেটিকা (৮৭৪৮৫) । তু" ‘মনে বড কুতৃহলী, কান্ধেতে কড়ির খলি, হাদী 

'মুকুন্চরাম। কেহ কেছ শব্দটির এই আকার ব্যুৎপন্ধি নির্দেশ 
্ ছাপ ডি>হন্কপি--কিন্ধ ইহা সমীচীন নহে। সপ- 

করিতে সন শাপ মি ডলী বল! হব তাহা নহে, হংশনিিত ক পটকা মাই 
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প’র-_প্রহর> পহর > প’র-_পরহর । 
»ীড়ামী__পালি “স্ডাস', স’ *সংদংশিকা > *সত্ংশিস্ব (1) যন্তবিশেষ। 

ভোখছানি__ক্ষধা-দৌবল্য, পূর্ববঙ্গের প্রচলিত কথার 'ছুগাছানি' । 

মকল্য। তওুল-_বিবাহের মাঙ্গলিক হানে ব্যবহৃত তুল ॥ ষ* মঙ্গলিক> 
মঙ্গলিঅ>মঙ্গলয, মঙ্গল । 

আঁচ’ সত্য সচ্চ »সাচ, সাচা । পুর্বে জষ্টবা। 

ভিয়ড়ি__স+ ত্রিপুটিক!>তিউড়িয় > তিউড়ি, তিযড়ি--উহ্বন । 

ওলাইল-__নামাইল, ওলা--নাম!। পুৰে ডষ্টব্য । 

তিতিল--স’ তিপ, (ক্ষরণ 1) ভিত + (ইল ইল) ভিছিল_ভিজিল। পূর্বে 
জ্টবা। 

জাতি--ধাতি, স* যন্--ধাত, ধাতি, ধাইতি, হুপুরি কাটিবার যন্ত্র । 

আলা ইল -_ আকুলানিত > আউলাইন্স > আউলাই ( + ইল )--আউলাইল, 
'আলাইল। 

হাপুত- হাম পুত, হায় পুত্র করিছা। যে পুত্র-শন্তান লা করিয়াছে সে হাপুতি | 
পুত্র>পুস্ > পুত ; হায় + পুত--হাপুত, হাপুতি * তু" ‘হাপুতির পুত্র মোর খ্যান্ধারের 
নড়ি।'_-ঘনরাম । 

তিল।ঞুলি তিল-তপণ, শ্রাদ্ধ । 

উভ্তরায়_উচ্চরাৰ ; কিংবা উর্ধব রাব। 

খণ্ড কপালিনী--খণ্ডিত বা ভগ্ন ললাট বা অদৃষ্ট যাহার এমন নারী । 

মান্দাস_-তেলা, মাঞ্চুন। মি, 

পরিবন্ধ_উপায়, কৌশল, চেষ্টা ; স" প্রবন্ধ, স্বরতক্তির নিয়মে *পরিবন্ধ" 

গ|ছুড়্য।__ গঙ্গা > গাঙ্গ > গাঙ্গ + টি (> ডী, ক্ুদ্রার্থক প্রত্যয়; গঙ্গার কোন শাখ! ) 
গাড়ী, গাস্থড়ী, গাঙুড়া!। 

বাহুড়িয়।-ফিরিয়া। তু" “জট হৈয়া বাহড়িল দরিদ্র আঙ্গণ-_কাদীরাম। 

বছিন-_তন্ী, ভগিনী -বহিনী -বহিন, বইন, বোন । 

সন্দে_সন্দেহ। 

শ্বত কাক--সবশুক্ল লৌকিক হুৰ্শদেবতা দর্মঠাকুরের প্রভাব বশতঃ ছস্্বেশিনী 
মনলাকেও এখানে শ্বেতন্ধপিণী বলিয়া! কল্পনা কর! হইয়াছে । 

মনসা কেন যে স্বেতবর্ণ কপ ধারণ করিয়া থাকেন, সেন পূর্ববর্তী আলোচনা 
“স্বেত মাছি’ ভৰষ্টৰ্য। এখানে কাককে দৌত্যো নিযুক্ত করিবার কারণ সমন্ধে আলোচিত 
হইতেছে। হিন্দু লোকশ্রতি অশ্রনারে কাক মমের দূত, নৃাসংবাদবাহিরূপেই ইহাকে 
মনে করা হইত, তাহ! হইতেই ইহাকে সাধারণ সংবাদ বাহী (1৫5৪০৪৫7) বলিয়। ধরা 
হয়। দাক্ষিণাত্যে এই সম্পর্কে যে বিশ্বাস প্রচলিত, তাহ! অনেকাংশে বাংলারই অনুরূপ $ 
যেমন, ‘Should a crow come near the house, and caw in its usual 
Tapid raucous tones, it means that ty is impending. But 
should the bird indulge in iis peculiar prolonged guttural note, 
happiness will ensue. Ifa crow keeps on cawing incessantly ina 


>. 








ীকা__য্ীৰর দন্ত এহ 


louse, it is believed to foretell the coming of a guest. ‘The belief 
is so strong that some women prepare more food than is required 
for the household’ (E. Thurston, op. cit-, P- 276). বৈষৰ পদাবলীতেও 
অহু্ূপ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া ধার be 
প্রভাত সময়ে কাক কলকলি 
আহার বাটিয়া খায় 
প্রিয় আস্বার নাম শুধাইতে 
উদ্ভিয়! বসিল তায় ॥ 
কাক (প্রাদেশিক উচ্চারণে “কাগ’') শব্দটি অ্টাক তান! হইতে আগত বলিয়া 
অহ্মিত হইয়াছে। এই অর্থে অক্রাক তামার বিভিন্ন শাখায় 'গগক', “উকাগ’, গা, 
“গিগ’, ‘গাক' ইত্যাদি শব্দ ব্যবন্ধত হইয়া থাকে। (P. C. Bagchi, op. cit., p- 
৩1)- কিন্ত শব্দটি ধবন্ার়ক বলিয়াও মনে হইতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 
পক্ষীজগতে শ্বেত কাক বলি! কিছু নাই তবে প্রকুত্তির খেয়াল বশতঃ কোন কোন লময় 
কাকের রং দাদ! হইতে পারে। 





বষ্ঠাবর দত্ত 


বেউলারে- বেহুলা »বেউল1॥ এখানে “রো'র কোন উদ্ছেস্থ নাই; সঙ্গীতের তাল 
রক্ষা করিবার জান্তা ব্যবন্ধত হইয়াছে; কিংবা “গো” ( বেহুলা গে!) এই প্রকার আক্ষেপ 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্বোও ব্যবজ্ঞত হইয়| থাকিতে পারে । 

গশুকী-_বেহুলা ও লবীন্বরকে যে নদীতে মান্দাসে করিয়া তাসাইব! দেওয়া হয়, 
তাহার নাম সাধারণতঃ গাঞ্ুড়ী বলিয়াই উল্লেখ পাওয়া যায়। জীবন মৈত্র তাহার নাম 
গুঞ্জরী বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে ‘গণ্ডকী’ নাম পাওয়া যাইতেছে se 
অধ্যপ্রদেশের একটি নদী, ইহার তীরে শালগ্রাম শিলা পাওয়া! যায় ; বোধ হয়, 
সঙ্গে নামের সামজন্তবশতঃ গাঙ্গুড়ী গণ্ডকী হইয়াছে। সষ্ঠীবরের বাসস্থান হট জিলায় 
গণ্ডকী নামে কোন নদী নাই । ক্ষখেদে ‘গওকী’ শব্দটি পাওয়া বায। 

নগরিয়।--নগরিক>নগরিজ> নগরিয়--নগরবাসী । 

লোকে-_কর্ঠকারকে 'এ' বিভক্তি । 

আজিকুয়ার-_্ীহট্টের প্রাদেশিক শব্দ, অর্থ “আজিকার"__অগ্থকার | ময়মনসিংহ 
জিলার প্রাদেশিক উচ্চারণে "আইজকিয়।? । 

ns “রে? এখানে আক্ষেপস্থদক উক্তি বা! খেদোক্তি। 

খরিত্ে-_খলিতে : ্রীহটের প্রাদেশিক ভাষায় “র" কখনও কখনও ‘ল’ উচ্চারিত 
হয়। 


ভাল।-_স১* ভদ্রক-তদ্রক, তদ্লক, ভল > ভালা, ভাল । 
পাখালে-_স” প্রক্ষালয়তি> পক্খালয়ই> পাস্দালে, যৌত করে। 





৩৪৬ যনসা-মঙ্গল 


র্লাঘব-_কোয়াল নামে পরিচিত একজাতীর মপখানক মৎস্য । 

ত্রিপুণী_ ত্ৰিবেণী । 

তরাস-ত্রাগ >তরাস । বিপ্রকর্ষ বা স্বরতক্তির দৃষ্টান্ত ৷ 

প্রীকবিলাস - বাস্তযন্বিশেষ, এখানে কৈলাসপুরী । 

ভেক্ুয়।-- তেল. পুববঙ্গের কথ্য ভাষায় “ছুরা' ( পুর্ব-ময়মনসিংহ ), “ডেরুয়া', 
'ছুরা? (হট )। 

ছিমাইল-_হিম লীতল-_ঠাশা, হট ও পৃব-বয়মনসিংহের প্রাদেশিক শব্দ । 

ক্ষ(র-_ঘাহ। দ্বার! কাপড় কাচা হয়। 

ধূপ--ধোপ।; পুববন্গের প্রাদেশিক সংস্কৃত উচ্চারণে “ধুপা"। 

খোলের-_কলাগাছের বাকল দ্বার! নিষিত ; খোল কলাগাছের বাকল । পূর্ব 
বঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ । 

ডঙ্গুয়_-ডদ্ক, বেদে। তু" ‘স্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে'--চৈতন্তভাগরত | 
ভদ্ক> ডঙ্গ + উয়া, ভঙ্গ! | 

কছিছইন-__শ্রহট্টের প্রাদেশিক 
'কহিয়াছেন?। 

তেব__তবুও ; মযমনপিংহ ও তাহার সংলগ্ন অন্কান্ত স্থানের উচ্চারণে ‘তেও’ । 
তেও (তক) = 

অলি--মাতৃদলা>মাউল্সসা>মাউস্সা, মাউস, নাউসী, মাসী, পূর্ববঙ্গের 
উচ্চারশে মশী । 

স্ুুজিতে_-শোধনতি> শোকস্মই > শোকে, প্রকে, হুজে--শোধ করে, শোধ করিতে। 

খৈল-_দ্বাপযতি > ঘাবঅই > থামই ( + ইল > ইল ), খাইল, খইল, খৈল, খুইল-_ 
রাখিল। 

কুপিয়।--প্রোধিত করিয়] ; কোপা, প্রোধিত করা, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক । 

ছারখার-_ক্ষার--ছার ; খার বস ধৌত করিবার উপকরণ ; ছার তাম ছি ভিশন 

আগর- অন্তরু, প্রা অগক্ষ সুগন্ধি ভবা । তু" “আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর 
লেপিতআ'-₹" কী’ । 
দার 'হনে' আহট্ের প্রাদেশিক ভাষার তদ্ধিত প্রত্যয়. 
হইতো । 
খুপের চিকণ-_চিকণ বা মন্ছণ করিয়া ধোয়া। 
উহ কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি দশ! যাহাদের আছে তাহারা 
1 

ভেলয়ার কস--বোপারা কাপড়ে চিঙ্ক দিবার জন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। এক 
প্রকার গাছের ফল ; সাবারপতঃ তেলার কষ বল! হইয়া! খাকে। 


পুটুলি_পুটলী, হি” NY Ef alee OT 


্‌ য় প্রাদেশিক শব্দ “বিয়া বলা” অর্থ স্ত্রীর পক্ষে 
্ারী বিবাহ করে, জী বিবাহ বসে। বসি (বণ) বিযা--বিবাহ করি। Sd 





১ পূৰ্ব-ময়মনসিংহে “কইদুইন'। অর্থ 
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টীকা--বষ্ঠীবর দন্ত হন 


ইষ্ট কুটুম-_ই কু, শুতাহধ্যাযী আত্মীয় ; অৰাচীন সণ কুটুকুটুম । 
সাজাইলু_। সজজ + ইল+ উ  (উউড.উস্‌-৩-- অব > অন্> আম ) 
উত্তম পুরুপ একবচনের ক্বপ, “শাঙ্গাইলু' প্রাচীনতম কূপ : আধুনিক জপ “সাঙ্গাইলাম'। 
।ইয়।--জীবয়তি>জীৰ্যই>জীযায় { + যা উযা-ত)। 
দেও-_স" দ! ধাতু, নধ্য-বাংলা দেহ > দেও, দাও । 
পুরীভ-_পুরীতে ; পৃ্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে সপ্তমী বিভাক্ত প্রত্যয় “ত' । 
ভইন-_ভন্্ী, ভগিনী>ভইনী>ভইন, পূৰবঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ । 
ঝিউ-_ঝি। (+'উ ) স্বর-সমস্বয় বা ৮০০] [2::00/5র নীতি অপ্রযারী ‘ই'র 
“উ' বরের আগম । 
তাইন-__তিনি ; শ্রীহট্-ময়মনসিংহ-ত্িপুরার প্রাদেশিক উচ্চারণে “তাইন? | 
মন্গুসা__শ্রীহট-মদমনসিংহ-ত্রিপুরার প্রাদেশিক উচ্চারণে ষনসার স্থলে “মহুসা'। 
বিন্মমীকর্ণের দৃষ্টান্ত । 
নাটুয়।__নর্তক নটটন্ম-»নাটু, নাঢুয়া । 
পোষাইল-_পৃববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে কচচিৎ 'হ' স্থানে *স’ উচ্চারিত হয । 
পাটারী__সিক্ছক। 
নেপুক্স_হ্পুর ; উচ্চারণের একদেয়েমি দোষ (sound monotony) দুর 
করিবার আন্ত বিষমীকরণের (47557815179) নিয়মে শব্দের আদিস্মিত ‘উ' উচ্চারণ 
“এ হইয়াছে। মধ্য-বাংলাম এনেউর"। 
পৈরিলক-_পরিলেক, প্রাদেশিক উচ্চারণ ॥ 
সাকম__ক্ষুর বলিয়া মনে হয়। 
কেশের ল।গুতি-_কেশতুলয স্ক্ম । 
ভাহান-_ঠাহার, প্রাচীনতর ক্ষপ ; পৃববঙ্গের কথ্যভাষাষ “তান' । 
আওয়। ( সর! )__আম1- আন্1সআওযা - কাচা (পর1), থে সরা আগুনে 
35 হয় নাই (1914), শ্রীহট্রের প্রাদেশিক শব্দ । মুকুন্ষরামে “আমা সরা" | 
ঝাড়ি_-সন্ত বিধবা! * পশ্চিমবঙ্গের কথায় কড়ে রাড়ি, বাল-বিধব! : অর্বাচীন 
স" নী, বিধবা-_হি* রেডি _বেশ্া। 
তাইর-_সর্বনাষ, তাহার: শ্রীহট্ট ও পূৰ-মযমনসিংহের প্রাদেশিক ব্যবহারে 
সর্বনাম ‘তাই’ স্্রীবাচক । 
আখথাস্তর--অবস্থাস্তর > অবথাস্তর > আখাস্তর-_-তাগ্যবিপর্যয ; তু" ‘আত্মা ছখমনী 
লজ ভৈল আখাস্বর’_ক” কী” । পূর্বে দ্রব্য । 
কাশের শবদে--কাংস্তের শব্দে । 
ক্ষেমা_ ক্ষমা; অর্-তৎ্সম শব্দ । 
লাট-_-নর্ত>নটট>নাট ২ নচড>নাচ। 
; আহটের প্রাদেশিক শব্দ 


পাইকের_' দাতি, না শা্াই পাই, পাইক। 
৮৮১৯৯ ০৭ সআঞ্জলর, আগুলার । 


৬৮ বনসা-দঙ্গল 


(ভে তবে ; জরীহট-মরমনসিংহের প্রাদেশিক শব্দ । 

পুনি-_পুন: স্বরসমন্ধয়ের (॥০%e] 14578985) নিয়মে “উ'কারের পরবর্তী 
স্বর ‘ই’কারে পরিবর্তিত হইয়াছে। টে 

৭১ * পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে *লেঙ্কুর' 'রলয়োরতেদঃ* এ! 

Ta DE ২৩১ ‘লা’ 'র'-তে পরিণত হইয়াছে । শব্দটি তিন্মতে!-চৈনিক ভাষা 
হইতে আগত । 

কাকলাস-_ককলাস, কাকলাস। 

(লেঞ্জ-__লেজ ; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে ‘জার সঙ্গে স্বতঃ (spontaneous) 
অহ্নাগিক মুক্ত হইয়াছে ; তু” মাছের লেজ ( পূর্ববঙ্গ ), নৎস্তাপুচ্ছ। 

অষ্টমাসী-_আটযাসের ছুঃখের বিবরণ; বিরহিজী নারীর বারমাশী বা বারমাসের 
ছঃখবর্ণন! বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি বিশের অঙ্গ। 'বারমালী’ হইতেই অষ্টমাশীর 
পরিকল্পনা হইযাছে। উত্তর ও মধ্যতারতের সৰত্র লোক-সাহিত্যে বারমাসী ও ছ্যমাসীর 
বৰ্ণন! পাওয়া যায়। ইউরোপীয় লোক-সাছিতোও ইহার অস্তিত্ব অহ্থতব কর! যায 
ইংরেজিতে ইহাকে 5৪50] 5018 বলে। ভারতের অন্ধান্ক অঞ্চলের বারমাসী বর্ণনার 
জন্তা Archer, ‘Seasonal Songs of Patna District’, MIA, XXII (1942), 
PP. 233-37; Elwin and Hivale, Folk-Songs of the Maikal Hills 
(Bombay, 1944), pp. 81-86 win, Folk-songs of Chhattisgarh 
(Bombay, 1946), pp. 125-30; Usborne, Panjabi Lyrics and Proverbs 
(Lahore, 1905), P. 13, ইত্যাদি টা | 

পি-_পান করি, পিবামি *পিবন্নি > পিৰৰি > *পিঅৱ, পিই. পি। 

আগুনী-- অগ্নি *অগিনী > আগিনী, আগুনী, আগুন । 

বতি_ ব্রতী (1), এখানে নেতাকে বুকাইতেছে। 

বাদল, পৃববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে “বাদল । 

ভুক-__দলৌক > জউক > জোক, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে জুক। 

পুক- পোক।, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'পুক' । 

সমা ইয়ে_(0) এখানে লবীন্দরের শব বুঝাইতেছে। 

>জাত্‌>জাউ, যাউ €++ক” প্রত্যয় স্বার্থে); যাউক, প্রীহট্টের 

প্রাদেশিক উচ্চারণে শব্দের অন্ত্যন্বর ধ্বনিত (৫০০57/154) হইবার জন্য ‘যাউকা' ; এখানে 
সঙ্পমার্থক ও অশুজ্ঞাহথচক (20117579555 ), অর্থ আপনি যান ; তু" পূর্ব-ময়মনসিংহের 
প্রাদেশিক উচ্চারণে সগ্রমার্থে “যাউশাইন' । 

পালাউক!-_ফেলিয়া দিক, স’ প্রেরফতিপেলক্ই-»পেলাউ, পালাউ+ ক; 
ভ্রীহট্টের প্রাদেশিক ‘প্রত্যয়’ (ক + অ|)। সনম ও 'অঙজ্ঞান্থচক । 

গাজ--গঙ্গ৷->গংগ!> গাঙ্গ ( বৰ্শবিপৰ্যয়ে ), নদী; শব্দটি অনার্য ভাষা হইতে 





















টীকা স্ধিজ্গ বংশীদাস ০৫৯ 


মনলা-মঙ্গল কাব্যের স্বত্ত চান সাগরকে নাগের বাছ্থযা বা সাপের শত্রু বলি উল্লেখ 
কর! হইয়াছে। 

সবানে--সৰারে, প্রাদেশিক উচ্চারণে লবানে, সদ্তার্থে নর আগৰ । 

বেয়াইন--বৈবাহিক!--বৈবাছ্ছিক + আনী, (স্ীলিঙ্গবাচক প্ৰত্য )>ৰেযাই + নী 
বেয়াইন। 

উঝায়ে-_ওঝ। ; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে “উকা" ॥ 

বাগায়ন__বাগান ॥ আরবী ‘বাগ’ ও সংস্কত “উদ্যান” ইহাদের উভয়ের মিএপ-জাত 
বাগান, নতুৰ! কেবলমাত্ৰ আরবী ‘বাগ’ শব্দ হইতে “বাগান” শব্দের উৎপত্তি সম্ভব নঙে। 

নাগরী-_-নগরের অদিবাসিনী এই অর্থে নাগরী, পুংলিঙ্গবাচক 'নাগর' শব্দ ‘নগর’ 
হইতে জাত হইলেও তাহা স্বতগ্ অৰ্থে বাবন্াত হয় 

কল্ক।-_খান্কি, বেশ্যা । 

ৰাও-বাত>ৰাজ্ছ> বাও, বাতাস । 

কুবুলা-_ল" কুবলয়, পদ্ম । 

ধুম ধূম স্পুব ধোয়া ; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাবায় অশস্বারের উচ্চারণ হয় না 
বলিয়া পরবর্তী বর্ণে ষ’ অপরিবর্তিত থাকে-_ধুম + “আ!' স্বার্থে। 

ব্ত ব্ৰত । বর্ণ বিপরথয়ের দৃষ্টান্ত । 

মাই-_মাক্কুক মাইন > মাই, মা। 

ঝাড়িয়ারে লাগে_ (বিল) ঝাড়িতে আর্থ করে: হের প্রাদেশিক ভাদা। 

লাম লাম-_নাম নাম; শহট্রের প্রাদেশিক তালায় ‘ন’ স্থলে “ল? উচ্চারণ । 

সপ্ত পাতাল-_সপ্ধ সমুদ্রের বঙ্গ সামঞ্জ্ত কনা করিয়া সপ্ত পাতাল । 

শারড়ী__গরুড সাপের শত্রু; সেইজন্য বিববৈষ্থা বা ওকাকেও গুড়ের শক্িধর 
বলিয়! কল্পন! কর! হয় ; তাহ! হইতে "গারড়ী” *“গাকুড়ী" ইত্যাদি ॥ পূর্বে ভরষ্টব্য। 

শিষ- শিশ্য--শিশশ শিশ, তৎসম শব্দের প্রভাব বশতঃ ‘শিষ । 

বতিয়।--বাচিয়া। বৰ্ত > বচচ> বাচ + ইয়া । 

সচক্ষিত--গচকিত। চক্ষুর সঙ্গে কোন অলীক সম্পর্ক কল্পনা করিবার ফল । 





দ্জি বংশীদাস 


খথমে তি-_ধর্ষে, বর্মেতে ; সপ্তমী বিতক্তিতে ‘এতে’র পরিবর্তে ‘এতা কিংবা ‘তার 
প্রয়োগ প্রাচীনত্বের লক্ষণ। তু” টালত মোর ঘর নাহি পড়িবে বৌ” গা"। 
একেস্বর-_এক + ঈশ্বর ; ঈশ্বর যেমন এক! বা নিঃসঙ্গ সেই প্রকার, অথবা ‘এক! 
কথাটিকে জোর দিবার জন্ও স্বার্থবাচক প্রত্যযক্পে ‘ঈশ্বর’ শব্দ ব্যবন্তত হইব! খাকিতে 
পারে। পুবে ড্টব্য। 
ছাও-__শাব১শাব্‌-্ছাও-শারক | 
br ক 











গুটি আধুনিক বাংলায় ‘টি’। গোটা টি টি। 

পাটি__শ্রোতের স্কুল । নিয়নূমি অর্থেও শব্দটি ব্যবন্ধত হয়। 

কোটর-_প+ কোষ্ঠ, (তু* প্রকোষ্)>কোটঠ> কোট, কোট, স্বার্থে ‘রর’ প্রত্যয়, 
কোটর। হি* কোঠ বলী, এখানে বৃক্ষগ্ৰর | আধুনিক বাংলার শিষ্টপ্রয়োগ কোঠা । 

|) স্থা, স্থাপযিক্কা-» ঘাবইন্দ- খুইয়া, ধুয্যা। 
ম--তবামি> হোমি> হোইম হইম--স্মামি হইব । 

ধনঞ্জয়_বপিক্মাজেরই নাম ধন ও তৎসম্পকিত হইয়া! থাকে। তু" ধনপতি, 

শ্ৰীপতি, ্রীমন্্ ; এখানেও ধনঞ্জয় ও কোটীশ্বর । 
কু তবন্তি > ছোদি > হোষ্ট (+ বক্কর < তব্য)-ছোইব, হইব ৮ 

আধুনিক বাংলায় হবে । প্ৰথন পুকুলে ভবিগ্বৎকালের “বে'র স্থলে ‘ব’ প্রত্যয় অপেক্ষাত 
প্রাচীনত্বের লক্ষণ । পূর্ববঙ্গের কথ্য তালায় এই বৈশিষ্ট্য অপ্থাপি রক্ষা পাইয়াছে। 

চস্পক, চম্পকনগর, চল্পানগর-_প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল 
চম্পা। এই চস্পানগর কোথায় ছিল, তাহ! নিশ্চিত করিয়া জানিতে পার! যায় না। 
উদ্জর-বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুর সহরের সংলগ্ন চম্পানগর ও নাধ্নগর নামক ছইটি স্থান 
আছে স্থান দুইটি অত্যন্ত প্রাচীন, ইহা জৈন তীর্থ স্থান এবং এগানে কয়েকটি প্রাচীন 
আন মন্দির আছে। উত্তর-বিভারের লোকদিগের বিশ্বাস, এই চল্পানগরেই চাদ সদাগরের 
বাড়ী ছিল। শ্রাবণ-সংক্ান্তির দিন এখানে এখনও বেছুলার মেল! নামে এক বিরাট 
মেলার অধিবেশন হয়, সেদিন ভাগলপুর সহর ও তাহার চতুল্পার্শস্ব স্বান হইতে দলে 
দলে লোক মেলায় গিয়া যোগদান করে। এই উপলক্ষে চম্পানগরে বিপুল আড়ম্বর- 
সহকারে মনগার পৃজ! হইয়া থাকে ; এখানে ননসার মন্দির আছে, মন্দিরে লৌহনিমিত 
সর্প প্রস্থৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী ও বিহারী সমভাবে এই পূজায় যোগদান 
করিয়! থাকে। 

এখানে একটি কথা উল্লেখষোগা ॥ ভাগলপুর সহরে বহুকাল হইতেই বহু বাঙ্গালীর 
বাস। তাহাদের মধ্যে উত্তর-রাট়ীয কায়স্বের সংখ্যাই অধিক, ইহাদের মধ্যে কাহারও 
মাত্ৃভ্ভাখ! এখন হিন্দী, কাহারও বা বাংল! । হার! বাংলা দেশ হইতেই গিয়া! যে সেখানে 
বলতি স্বপন করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন বক্ষে নাই । আতএব ইঈহারাই এককালে 
বাংল! দেশ হইতে মনসাপূজা ও তাহার সঙ্গে লবদীক্র-বেহুলার কাহিনী সেখানে লইয়া 
গিয়! প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়! অহমান করা ঘাটতে পারে। কারণ, আরও দেখিতে 
পাওয়া যায়, বিহারী বিসহরীর গীত ব! মনমা-মক্ষলের অনেক পদ এখনও বাংল! এবং এই 
সকল অঞ্চলে সাওতাল ওঝাগণও যে সকল সাপের মত্ত ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাও 
খল্সোপান্ত বাংলা (P. 0. Bodding, “The Santals and Disease’, Memoirs 
ASB, X, No. 1, DP- 113-22). অতএব বাংলা দেশ হইতেই তাহ! সেই অঞ্চলে 
গিয়াছে বলিয়া মনে করা খাইতে পারে। কিন্ত াপুজ 
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বৎসর একদিন (শ্রাবণ মাল কিংবা আবণ-সংক্রান্কির কিন নহে) বেলার মেল! নামে 
এক বিরাট মেলার অশ্ুষ্ঠান হইযা খাকে। এই প্রকার বাংল! দেশ, বিহার ও আসলামের 
বহুস্থানই মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলিযা দাবী করা হই থাকে। 
মন্ত্র_শক্তিমন্তর, শাক্তের নীজমন্থ । 
জপনার অঙ্গ হইতে ইত্যাদি-শক্তিপৃজ্ছার অঙ্গনলি দিবার কথ! কত্মিবাগী 
রামায়ণেও আছে। রামচন্দ্র নিজের চক্ষু উৎপাটন করিয়! চ্ডীর পুজা! করিতে 
চাহিয়া ছিলেন বলিয়! তাহাতে উল্লেখিত আছে । তাহাতেই দেশী প্রসন্না হইয়। রামচন্দকে 
ব্রদান করিমাছিলেন। 
আড়াই অক্ষর মাক্স__শক্ির বীজমগ্র “দীং' ; ইবঙ্চবের নীজমঞ্জ সাক্ষর ও 
দশাক্ষর হইয়া! থাকে । 
এ এছি_ এই ; স এস: (?) এহ -এ (+হ-স-সপ-ক্ত 1) এহ, এছি। ৰৌ 
গা” এহ, এত, ক" কী” এহি, এসি ইত্যাদি । ODBLII, pp. 829-30 ভষ্টব্য । 
ভট্ট--আীহট্ট জিল! ও পূৰ্ব-মযমনসিংহ অঞ্চলে যাহারা! বিবাহের খটকালি করিয়া 
এবং পার্বনাদিতে স্বরচিত সঙ্গীতাদি গাহিয়! পার্বণ আদায় করিয়া খাকে। 
পাটলী দেশ-_বিহারের অন্ত প্রাচীন পাটলীপুত্র । 
পপ্লিনীচারিজাতীয়া কল্পার মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও সবহুলক্গণুক্া । 
গোৌখাদি--গৌরী আছি দোডশ মাতৃক1। পূর্বে জবা । 
পাটয়ার-_প্টবার পট্টবার--পাটয়ার-_দক্ষ ॥ 
কাউ _ রাজপুত্র »রাঅউ্ত »রাউন্ত__এখানে শৈক্স ; তু" ‘ঠেলা! লাখি মারিতে 
রাউত পড়ে পাকে ।'-_লীতারাম। 
বিহারী বণিক্‌__টাদ শদাগরের কোন কোন কুটুপ্বকে বিহারী বা! বিহার প্রদেশের 
অধিবাশী বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহার কারণ, বঙ্গদেশের বাহিরে বিহার অঞ্চলে 
ঠাদলদাগর-বেহুপার কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল বলিয! স্টাহাপিগকে বিহারী বলিয়া! উল্লেখ 
করা হইয়াছে। নি 
সা!--সাধু>সাহ>সাহা, সা, সাহা বা! বশিক্জাতীয় লোক। নু 
দস! »মাউস্সামাউমাঁ, আধুনিক বাংলায় মেসো? মাতার ভর্মীপতি 
অর্থে শব্দটি ব্যবত হয, কিন্ত শব্দটির ব্যুৎপন্ডিগত অর্থ মাতার ভগ্নী । স্বালিঙ্গে প্রাচীন 
বাংলায় “মাউনী', আধুনিক বাংলায় ‘মালী’ রি 
অন্যুতজি-_অহ্সরণ করিয়া, ॥ ব্রজ্জ, বিচরণ কর । 
যোড় কুষ্টি-বর ও কন্তার কোট দ্বারা যোটক বিচার ও ত্ছারা বিবাহের 
লগ্ননিরূপণ করা। 
আুথচল্রিক।- পূৰ্বনঙ্গে বিবাহের শুতদৃষ্টি অর্থে মণচক্রিক! কথাটি আাপি 
RAS হানি পূর্বে জবা । 
জোকার-__জয়কার, 1 
বধ বলীকরণের ভরব্যাদি ; স্বামী স্রীর বশীরূত থাকিবার জন্ম বিবাহের জী 
আচারের মধ্যে বরের প্রতি বশীকরণের বঁবধ প্রয়োগ করা হইয়| থাকে। যুকুক্ষরামের 
‘চণ্ডীমঙ্গলে’ ইহার বিস্তৃত বর্শন] আছে। 
46—0.P. 135 . - 
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সিলই-_বারুদনিসিত তুবড়ীজাতীষ বাজী ॥ 

বাজী-_হাওই ও অন্কান্ত বারদের হেলা ॥ 

ছায়ামণ্ডপ- পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত কথায় “ছাদুনাতল1-_বিবাহ-আসর। 

উত্তরান্ত্ে_ উন্তরদিকে মুখ্খ করিয়া ॥ 

কৃতি__এখানে যে ক্রিয করে সে__এই অর্থে ব্যবহৃত । 

মধুপর্ক-_দেবপুজায় প্রদত্ত স্বত, দধি, মধু অভাবে গুড়, নারিকেল জল এই সকল 
জবামিত্রিত উপকরণ । মধু-॥/ পচ, সম্প,ক্ত হওয়া! + অ--মধুপর্ক । 

বাটা--তাত্বলাহার। ছি” বর্তন। 

পানের থলিয়।__পানের ঘালর মত বৃহৎ তাঙ্বলাধার। 

ছাওলীয়।-ছহবাগল (1, কিন্ত এখানে ছাগল উৎসর্গ করিবার কোন তাৎপর্য 
বুঝিতে পারা যায় না। 

পঞ্চটি নফ্ণর--পাচটি স্ৃত্য : সমাজ্জে ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়! মনে হয়; 
সম্পদ্শালী ব্যক্তিগণ বিবাহের যৌতুকস্কূপ আীততদাসদিগকেও দান করিতেন। বিজয় 
গুপ্তের যনসা-মঙ্গলেও ইহার আতাস পাওয়া যায় । নফর আরনী শব্দ--সৃত্য। 

আগলী-_-অগ্রল > অগ গল > আগল, স্বীলিঙ্গে আগলী। 

উপাদিক--) ননে হয়, পূর্ববর্তী শব্দ “বস্ত'র সঙ্গে এই শব্দটি একত্র সংযুক্ত । 
তাহ! হইলে বস্তু উপাদিক শব্দের অর্থে বস্তু ইত্যাদি এই প্রকার হইতে পারে ।, 

হস্ত পাতি লৈলা চন্মণি_চাদ সদাগর হাত পাতিয়া কন্তার হস্ত গ্রহণ 
করিলেন । কেহ বলেন, “The joining of hands, or the bridegroom's 
taking the bride by the hand, has of old been one of the most 
important marriage ceremonies among all Indo-European peoples.’ 

বর্তমানে ভারতের সর্বত্র প্রায় প্রতোক উচ্চতর জান্তির মধ্যেই ইহ! গৃহীত হইয়াছে। 
হিন্দুধিবাছের এক নাষ পাণিগ্রহণ, ইহ! হইতেই বর কর্তৃক বধূর পালি বা হস্ত নিজের 
হাতে গ্রহণ করিবার আচারটির গুরুদ্ধ-সম্বদ্ধে উপলব্ধি কর! যাইতে পারে। সাধারণতঃ 
যে-সূকল সমাজে জীর স্কান পুরুষের নীচে সর্থাগ্ স্ত্রী পুরুষের সর্বপ্রকারে অধীন যেই 
সমাজেই এই শ্রেণীর প্রথার সর্বপ্রথম উত্তৰ হইয়াছিল ; কারপ, পুরুষ এখানে গ্রাহক এবং 
সী গৃহীতা। কিন্ত কালক্রমে এই রীতিটির মৌলিক তাৎপর্শ রক্ষা পায় নাই; কারণ, 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কোন কোন মাস্ৃতাপ্লিক (8781785101501) সমাজের মধ্যেও 
ইহা প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রকার পাণিপ্রহশের প্রথা যে-সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত 
আছে, তাহাদের মধ্যে নিগ্ললিখিত জাতিশদৃহ উল্লেখযোগা-_আক্রিকার বাবন্দেই 
(Wab০ndei) আবিপিনিযার হাবসী ( ইহারা কেবল কনিঠাহ্ুলী ছুইটি বক্রতাবে 
মিলাইয়া থাকে ) নিউ গিনির হুফর, মালাক্কার বেনোষা, দক্ষিণ-ভারতের গণ্ড, কোচিনের 
কোদপটন্‌, অন্ধ, রোম ও জার্ধাপদেশের অধিবাসী । নিশ্ললিখিত জাতিসমূহের মধ্যে 
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প্রকারের হইত, ধাতুনিমিত ও স্ছ কিংবা অন্ত কোন আঁশ (£৮৪৫ ) নির্দিত। ধনিগৃহে 
কোন কোন সময় এই সকল ডাম্ব.লাবার প্রকৃতই বিচিত্র কারুকার্গখচিত ও স্বর্ণনিনিত 
হইত। এখন পর্যন্ত তাক্লবিলানী কোন কোন দেশে তাঙ্গলাধার শ্রশলিসিতই হইয়া 
থাকে। যেমন “Turning to Malaya we find the batel-boxes exhibit 
beautiful specimens of the gold and silversmiths’ art. Every 
Malaya house has a betel-box or betel-tray fitted with the requi- 
sites of chewing” (Penzer, viii, 252). ‘In Malayan fairy stories 
the beauty and value of the betel sets is naturally exaggerated, 
aud we read of boxes of solid gold studded with jewels’ 
(ibid, 253). সাধারণ লোক পিতল কিংবা! কাষ্ঠনিমিত বাট! সর্ব ব্যবহার করিয়া 
খাকে। 

পালের খলিয়।_ তা কিংবা কোন প্রকার আশনিসিত তাঙ্দ.লাধার (০1৩]- 
এছ), দৌধীন ও মুলাবান্‌ বিলাগপ্রব/॥ ভারতীয় শিল্প-বিশেষঞ্জ কুমার্ামীর 
Medieval Sinhalese Art নামক গ্রন্থে ইহাদের কয়েকটির চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে ॥ 
তিনি ভাহার গ্রন্থে ইহাদের বিস্তৃত বর্শনাও প্রকাশ করিয়াছেন। ডাহার এই বর্ণনা 
হইতে জানিতে পার! যায় যে, এই শকল “খলিয়!' মৃল্যবান্‌ বস্তরের দ্বার! নিমিত হইত 
এবং তাহাদের উপরিভাগে হুন্ম কষচীকার্শ করা হইত ৷ “I'he handle is made of 
embroidered cloth, or of a band of plaited cord, and is finished off 
at the end with a beautiful aud ingeniously worked and very 
hard ball and tassel.” 

ইহাদের তিতরে একাধিক 'পকেট' থাকিত। সন্তরান্ত ব্যক্তিগণ কোন স্থানে যাইবার 
কালে স্তাহাদের দ্বতাগণ তাহ! স্ঠাহাদের পশ্চাতে বহন করিয়! লইয়া! যাইত, সাধারণ 
ব্যক্তিগণ তাহ! নিজেরাও বহন করিতেন । পূর্ব-তারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, শ্বামরাজ্জা মালয় 
উপদ্বীপ, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল প্রস্ৃতি অঞ্চলের সদ্রান্ত ব্যক্ধিগপের মধ্যে 
ইহাদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। লেলিবিস দ্বীপেও অশ্বর্প কারুকার্যখচিত পানের 
খলিয়া ( bete!-b০২ )"-এর ব্যবহার ছিল এবং এখনও আছে বলিয়া জানিতে 
পারা যায়। 





৩৬৩ 











কুশপ্ডিক।_“পর্বেশাং শুতকার্ধাণামাদিদুতা কুশত্ডিক!"' (মহানির্বাণতন্ব ৯/১৪- 
বঙ্গবাসী )। আহ্ঠানিকভাবে যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে ভোজ্যোপকরণ (oblations) 
নিবেদন করার নাম কুশশ্ডিকা, ইহা না হইলে হিন্দুর বিবাহাচার সম্পূর্ণ বলিয়া গৃহীত 
হয় ন|। ইহা সমপ্রদানের পরেই অগ্নষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিবাহের রাতেই কুশত্তিকা 
অঙু্ঠের, কিন্ত শেষরাত্রিতে বিবাহের লগ্ন থাকিলে কোন কারণে যদি তাহ! রাজি 
মধ্যে নিশ্পশ্ন করা সম্ভব ন! হয়, তবে তাহ! পর দিবন প্রভাতে অবশ্ুই কর্তব্য। এই 
কুশতিকা! উপলক্ষেই বিবিধ হোম, করা হইয়া খাকে। তবে ইহা বিবাহের পর 
প্রথম দশ দিনের মধ্যে যে-কোন দিন অগ্নিত হইতে পারে বলিয়া! শাজীয় বিষান 


আছে হাব তি -কুশত্ডিক উপলক্ষে অত ছোমবিশেষ ; এই হোম একাধিকবার 











৩৯৪ বনসাঙ্গল পি 
করিতে হয় এবং পরবর্তী হোমশনূহকে “ব্যন্ত-সমস্ত মহাব্যান্ডকি হোম* বলে | মহানিবাণ- 
বগে ব্যান্ততে হোম সম্পর্কে এই প্রকার নির্দেশ পাওয়া যায় £__ 

মাযাদিবফিজাহাস্থৈতুদ্ু ব:ন্বরেতি ত্রিভি;। 

আভ্ততি-ত্রিতয়ং দদ্ভাৎ ত্রিতয়েন তথৈৰ চ॥ (৯৬৩, ও) 

অর্থাৎ আনিতে যায! (ভীং) এবং অস্তে বন্চিজায়! ( স্বাহ! ) যুক্ত “তুঃ” “ভূবঃ" 

পন্বঃ” এই তিন মগ { ছং “তুঃ স্বাহা” ইত্যাদি ) দ্বার! তিনবার আহুতি দিবে ও ত্রিতয় 
গৃহ! ) মন্ত দ্বারা আহুতি দিবে। ব্যান্ততি শব্দের অর্থ গায়ত্রী বা ভূঃ 
ই মন্ত দ্বারা হোম কর! হইয়া খাকে বলিয়া ইহাকে ব্যাজতি হোম 





বলে। 
প্রায়শ্চিন্ত হে।ম__বিবাকোপলক্ষে অনুষ্ঠিত কুশত্ডিকার অন্কতম হোমবিশেখ । 
অহানিকাপতন্ বলিয়াছেন, 
প্রাযশ্িস্থাজ্কো। হোম: কলো নাস্তি বরাননে । 


স্বিষিকবতা! ব্যান্ততিত্িঃ প্রাযশ্চিত্তং বিশীয়তে ॥ (৯18৭, ও) 

অর্থাৎ হে বরাননে, কলিকালে প্রায়ন্চিত্ত-হোম নাই, স্বিরিক্ৎ ও ব্যান্ধতে হোম দ্বার! 
প্রায়শ্চিত্ত হইয়! থাকে। 

পিতৃহ্বোম__পিত্বলোকের উচ্ছেশ্যে হোম অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃতাহতি। স্থিজ বংশীদাস 
পূর্ব-ময়মনসিংছ অঞ্চলের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শেণিতূক্ত হইলেও, এই সমাজে বর্তমানে যে 
বিবাহনিধি প্রচলিত আছে, তাহার কুশত্ডিকায় যে চারিটি হোম করিতে হয়, তাহাতে 
পিপ্ৃহোনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। [N. Chakravarti, ‘An Ethnic 
Analysis of the Culture-Traits in the Marriage Customs as found 
among the Radbiya Brahmins of Mymensingh’ JDL, XXVI 
(1935) জন্য] 

লাক্ম-হোম_ কুশণ্ডিক। উপলক্ষে কৃত হোমবিশেষ। এই হোম উপলক্ষে স্বত- 
মিত্রিত লাজ বা খৈ মন্রপৃতত করিয| একটি কুল! হইতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। 
হিন্দু স্বতিপাস্তের বিবাহবিধিতে গৃহীত হইবার ফলে ইহ! ভারতের প্রায় সর্বত্র উচ্চতর 
হিন্ুর্িগের বিবাহের আচারের মধ্যে স্থানলাত করিযাছে। বরবধুর মাখার উপর কোন 
খাস্তশন্ত কিংবা ফল নিক্ষেপ করিবার প্রাচীনতর একটি রীতিই হিন্দু-স্ৃতিশাস্র-রচনার 
যুগে যে এইভাবে হিন্দুবেশে গৃহীত, হইয়াছিল, তাহ! নিঃসন্দেহে অস্থমান করা খাইতে 
শারে। বরবধূর মাথার উপর লাজ ব! খৈ ছড়াইয়! দিবার রীতিটি এখনও বহু হিন্দু 
পরিবারে প্রচলিত আছে। এই রীতিটি তারতবর্গ হইতে পূর্বে ইন্দোচীন ও পশ্চিমে 
অতলান্িক তীর পর্যন্ত কোন না কোনভাবে প্রচলিত আছে। ইহার উদ্ধেস 
কোনই বেগ পাইতে হয় না। কারণ, সহজেই বুকিতে পারা যায়, ধান্য কিংবা ভজ্জাত 
কোন বস্তু ইহার সংখ্যাবাহুল্যের জন্য উর্বরতা (175555085)-র প্রতীক্‌ বলিয়া গৃহীত্ত 





ধাক্কা আদিম কলিজীবী সমাজের এখর্ধেরও সেইজন্থ দম্পতির 
সঙ্গে উন ও পরুন বান বই লেব আয ক বে লে 
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টীকা-দ্বিক্গ বংশীদাস ৬৮৫ 


দ্বীপের গুয়েঞ্চি নামক উপজাতি ক্রবধূর মুখে শস্য লিক্ষেপ করিয়া থাকে? চীনে ও 
তিব্বতে, সাইবেরিয়ার বুরিয়ার জাতির মধ্যে বাসর-শম্যার চারিদিকে পাচপিণ্ড তাত 
রাখা হয়, শ্রামদেশে বরবধূর উপর ভাত ছড়াইযা নেওয়া! হয, নার্তাবানের 
কেরেন জাতির মধ্যে দস্পতির মাধায ভাত দিবা! আশীবাদ কর! ই। দক্ষিণ-ভারতের 
হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বরবধূর সুখে চাউল ছড়াইর! দেষ ॥ পূর্বখাটের গণ্ডজাতি বর- 
বধূর সুখে হরিদ্রারঞ্জিত চাউল নিক্ষেপ করিয়া খাকে | উত্বর-আরকটের ইনাদি জাতির 
মধ্যে বরবধু পরস্পরের দিকে তিনবার তিন্নি চাউল নিক্ষেপ করিয়া থাকে, কুর্গের 
অধিবাসীদিগের মধ্যে বরবধূর মন্তকে কয়েকটি চাউল দিয়! আশীর্বাদ করিবার রীতি 
প্রচলিত আছে, ছোটনাগপুরের মুগা্গাতির বরবধূ পরস্পরের দিকে তিনমুষ্টি চাউল নিক্ষেপ 
করিয়া থাকে, ছোটনাগপুরের ওরা, দারিস্তানের অধিবাসী পারসী, বোগ্ছাইর বেরা, 
পাঞ্জাবের উচ্চশ্রেলীর হিন্দুদিগের মধ্যেও অক্প রীতি প্রচলিত আছে। সিরিয়া ও 
প্যালেষ্টাইনে বিবাহোপলক্ষে সমবেত নিমন্তিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শস্য নিক্ষেপ করা হইয়া 
থাকে । মধ্য-আফ্রিকার বাবন্দেই (৷Wab০১৭০i) জাতির মধ্যেও দম্পতির মাথার উপর 
চাউল ও বাজরা (10126) নিক্ষিপ্ হই! থাকে । মরক্কোতে দাগ্মশপ্ত হ্থার1 বধূ বরণ করা 
হইয়া থাকে | দক্ষিণ-আলবেনিযায় বরের মাতা বধূর মন্তকেৰ উপর শক্ত নিক্ষেপ করিয়া 
বধুকে গৃহে বরণ করিয়া থাকে ॥ প্রাচীন গ্রীসদেশে খেজুর, ডুমুর, বাদাম, মুড! ইত্যাদি 
বধুর উপর নিক্ষেপ করা হইত, আধুনিক কালেও তথায় মুদ্রা, চাউল ও কার্পাস বীজ 
বর-শোভাযাত্রার উপর বর্প করা ছয। ইতালীতে দম্পতি কিংবা! বরঘাত্রীর উপর শঙ্ক 
নিক্ষিপ্ত হয়, প্রাচীন প্রসিযায় (১:॥55i৭) বধূকে স্বামিগৃহে আসিবার পর প্রত্যেকটি গৃহের 
দ্বারে লইয়! উপস্থিত করিয়! তাহার মন্তকে ঘৰ, গম ও শস্তৰীজ দ্বারা অ্যার্থনা করা হয়, 
ক্লগাবদেশের (S1av০ni০ ০০U॥৷৫৮e5) বিভিন্ন জাতির ম্যে বরবধূকে শস্য, মুদ্রা ইত্যাদি 
মাখার উপর দিয়! অত্যর্থন করিবার রীতি প্রচলিত আছে, ফিনদেশেও এই রীতিটির 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাত করা যায়, ফরাসীদেশে বধূর মাথার উপর গম বর্ষণ করা হয়, 
সাইলেসিয়া ও বোহেমিযাতেও প্রায় অশ্বক্ষপ রীতি প্রচলিত আছে, ইংলণ্ডেও প্রাচীনকালে 
এবং কোন কোন স্থানে এখন পর্যন্তও ছাউল ছাড়! অন্ধান্য শস্ত দ্বার! বরবধূকে অভ্যর্থনা 
করা হয়, বর্তমানে আধুনিক মিষ্টদ্রব্য (০9262) তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। 
য়িহুদি জাতির মধ্যে পৃথিবীর সবজ বধূকে গম ও অন্যান্য অন্থর্ূপ শস্কাদি দ্বারা অত্যর্থনা 
করিবার রীতি প্রচলিত আছে (See N. Chakravarti, op. cit.). 
শিল। আরোহণ বিবাহের কুশত্তিকার অন্তর্গত লাজ-হোমের অস্তবর্তী একটি 
বহুল প্রচলিত আচার ৷ ইহাতে “বর বধূর সঙ্গে উঠিয়া পত্নীর পৃষ্ঠদেশ দিয়া বধুর দক্ষিণে 
গিয়া পর্থীকে বামে লইযা উভয়ে অগ্নির উত্তর-পশ্চিম ভাগে স্থাপিত পেষণীযুক্ত শিলার 
নিকটে আগমন করিয়। জামাতা উত্তরদিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া আপন দক্ষিণ 
হন্ত দ্বার! বধূর অঞ্জলিরূপে স্থিত হস্তন্য় বিয়া রাখেন। “বধূর মাতা, তাই কিংবা অস্ত 
ব্রাহ্মণ বাম হাতে শমীপত্রযুক্ত গৈ কুলার উপর রাখিয়া ডান পাদ দিয়! বধূর দক্ষিণ পাদের 
অগ্রভাগ শিলার উপর রাখিবেন ( পুরোহিত-দর্পণ ৪৩১) ।' ইহাকে 'অশ্মাক্রামণ’ বলে। 
এই সম্পর্কে যে মনি উচ্চারিত হই থাকে, তাহ! হইতেই ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতকট! 
আডাম পাওয়! যাইবে। এই উপলক্ষে জামাতা এই নঙ্কটি উচ্চারণ করিয! খাকেন, 








৩০৬ মনসা-মঙ্গল 


“প্রজাপতি কবিরহন্টু পছন্দে শর দেবতা অস্মাক্রামণে বিনিযোগঃ। ৩ ইমমশ্মাশম! 
রোহাল্দেব ডং স্বিরা তব। দ্বিমস্তমপ বাধস্ছ মাচ স্বং স্বিশতামধ:।' ক্ষগ,বেদে এই 
রীতিটির উল্লেখ পাওয়া যায় না, সর্বপ্রথম অখববেদেই ইহার উল্লেখ পাওয়া! মায়। অঅ 
বেদ হইতে গৃহীত হইয়া ইহ! প্রায় পরন্তী সকল গৃহ্থত্রেই বিবাহের বিশিষ্ট আচাররূণে 
বিধিবদ্ধ হয়। বর্তমানে ইহা বাংলা দেশের হিন্দু ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের সকল শ্রেণীর 
বর্ণছিন্দু এবং কোন কোন ব্ৰাহ্মণেতর জাতি, ছোউনাগপুরের কোন কোন আজিম জাতি 
ও মধ্যপ্রদেশের আহিরদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ সমান করিয়াছেন, 
আদি অঙ্গাল ( Prot০-Austral০id ) জাতির মন্যেই সর্বপ্রথম এই ক্লীতিটি উদ্ভুত 
হইয়াছিল (Chakravarti, 0p. cit.), তবে এ-কথ সত্য যে, ইহ! প্রাচীনতম ভারতীয় 
আৰ্ধজাতি ([॥০-7১৭॥)-র বৈশিষ্ট্য ছিল না, তাহা হইলে ফগ_বেদে ইহার উল্লেখ 
অবশ্যই থাকিত। বহু লৌকিক উপাদান ‘অখ্ববেদের অন্তক ক্র হইয়াছিল, ইহা 
তাহাদের অন্যতম বলিয়াই মনে হয়। প্র্তরসস্পক্ষিত (2168511158০) বহু আচারের 
জন্মদাতা আনি-সঅস্্াল জাতি, অতএব এই রীতিটিও তাহাদের মধ্যে উদ্ধৃত হওয়া 
কিছুই আশ্চৰ্য নহে। 

এই সম্পর্কে একটি বিষ্য লক্ষ্য কর! যাইতে পারে যে, এই রীতি দাক্ষিণাতোর, 
বণছিন্দ, এমন কি, তথাকার কোন কোন নিয়জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে। যেমন, 
তামিলদেলীয় ইড়াইয়ান নাষক নিয়জাতির বিবাহে বর তাহার দক্ষিণ পদ ও কন্ধা 
তাহার বাম পদ একটি শিলার উপর স্থাপন করে । এই আচারটি সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিতে পারি, “I'he grindstone represents 
Aballya, who was the wife of a saint, Gauthama. She was cursed 
by her husband for her misconduct with Indra, and turned into 
« stone. By placing their feet on the grindstone, the young 
couple express a wish to keep in check unchaste desires’ (E. 
‘Thurston, op. cit. p. 78). 
গড় + খাই ( // খন্‌ + ক্ৰ - বাত >খাঅ> ধায়, খাই )-. 











দুলজ-_-ছুলজ্ঘা > দুল্ঘঙ > হুলঙগ । 

5 ০১ পাগাড়--গঞ্ভ । 

ডেঁতুল_-স' (?2)> প্রাচীন বাংল! ‘তেন্্রলী’ ॥ তু 'রুখের তেন্লী 
কারে খাছ লৌনগান | আধুনিক বাংলায় “তেতুল । রন 

উয্মারী-স” উপকারিক -উব্জ্যারিত্অ-০উয়ারি__বাভী ; তু” একা মারি কৈল 
নিয়! বাহির উয়ারি' গোরক্গ-বিজয। ‘আড়ে আনে চাহে নাথে উতআরি যেহারি? (--ী| 
রিনি সান সার এগ উরি ইহাতে পান শব্দটি রক্ষা পাইয়া 
খাকিবে। 

_সিজজে মান্দারে-_সিজ ও মান্দার নামক বৃক্ষ দ্বারা । = 

শরল _-একজাণ্ডীয় দীখ বক্ষ, সাধারণতঃ আসাষের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর জঙ্গিয়া 
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পাটয়ারী--ব্যননারী । 

বিহারীয়__বিহারদেশীম । স্বিজ্গ বংশীদাসের ননশা-নঙ্গলে চাদ সদাগরের কুটুম্ব 
দিগের বাসস্থানের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যে বিহারের উল্লেখ আছে তাহাই নহে, উদ্ভিশ্যারও 
একবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়; যথ!-_উডতিন্যা নগরে সাহ! কুলীন প্রধান ॥” 

কটক-_সৈন্য। শব্দটির ব্যুৎপত্তি অনিশ্চিত । দেশী শব্দ হইবে। 

এথা বৈ” ইন! > এশ এথ, এখা, হেখ1, এখানে । 

সমাতের-__সবারে ; সব>সম। বর্ঠী বিভক্তির প্রত্যয় 'রে'। 

গোঠ_গো-স্ব (৯৮), গো > গোট্ঠ > গোঠগোঙগারণ ক্ূমি । 

কাজি-_আরনী “কাজি, মুসলমান বিচারক ; ইংরেজ রাজছ্বের পূর্বে যন এ 
দেশে মুসলমান রাজত্ব ছিল, তখন কাজিদিগের উপরই সাধারণতঃ কোনও সহরের 
দেওয়ানী ও ফোঙ্গদারী বিচারের কার থাকিত। কাহার! মুসলমানধর্ণের সামাজিক 
রীতিনীতি সদ্বন্ধেও বিধান দিতেন। 

জোল!--ফারপী ‘লোলাহ!', জুলাহ মুসলমান গান্ী । 

ক।জিয়াল।__কাজি + আল! ( ‘আল!’ দেশী প্রতায ), কাজির ব্যবসায় | 

কুতপুজ!-ফারসী “বৃতা, পুতুল, মৃত ; সংকষত “কুত' শব্দের সঙ্গে অলীক শানঞ্জ্ত 
হেতু ‘কৃত’, তাহা হইতে ছথাতপুজ। পূতুল-পুজা, ভূত ব1 6১০৪ পুন নছে। 

পঞ্চ অবস্থ।__পঞ্ক্লেশ ; বেদাস্তদর্শনে শরীরীর পঞ্চক্লেপ বা ছর্গতির কথ! বণিত 
হইয়াছে; যখ! অবিক্া, অস্মিত!, রাগ, দ্বেস ও অভিনিবেশ ; ইহাদের অর্থ যথাক্রমে মায়া, 
অহক্ষার, বালন!, হিংসা ও মৃত্যু । এখানে পঞ্চ অবস্থা’ শব্দের অর্থ চরম ছগাতি। 
কৰিকঙ্ণে ‘পঞ্চ ছুরগাতি' ( পশ্ুগণের ক্রন্দন’ ভষ্টব্য)। 

কলিম।__আ” “কলা? বাক্য, ইস্লামধৰ্ম-গ্রহশসন্রন্ধীয় পথ । তু” ‘মোল পড়ানে 
নিকা, দান পায় সিৰা! পিক1, দোহ! করে কালষা পড়িয়া ।'--মুকুন্দরাম । 

মিঞ!--ফা” হিশ্মা, মুসলমান গুরু ; তু” ভিনি মিঞা তলৰী কোরাণ ফেলাইয়া। 
দড় বড় রড় দিল! ওঝারে লইয়া ॥'- তারতচহ্র । 

তান! বান!--তান! ছলনা! ১ হি” তান! ;.তু’ ‘সেন বলে ত্যজ তান! তগ্র দেশি 
ক্ষীণ ।'-_ঘনরাম। তান! ও বান! সমার্থক শব্দ | 

(ভিটা_তিক্ি-ভিন্রিভিটি-_ভিত । 

পাশ--স’ প্রগ্রহপগএ্রহপাগ, পাগড়ী । 'ভী? দেশী প্রত্যয় । 











মুন! ও ইহার বিস্তৃততর বর্ণনার জক্ক আশুতোন 
Indian Anthropologicat Institute Vol. TI (1948)4 প্রকাশিত ‘Serpent. 


০৫ রি 
0৮ যন 











তু যনসা-মঙ্গল 


Designs in Bengali Folk-Art’ নামক প্রবন্ধ (পৃঃ ২১-২৩) চিত্র-সংখ্যা & ও ৬ 
২ মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি শাখ!; ইহা! ঈশ্বরের অস্ত 
অস্বীকার করিত বলিয়া সাধারশভাবেই অবিশ্বাসীকে মধ্যসুগের বাংলায় পাষণ্ড ও পাষণ্ডী 
বলিহা! উল্লেখ করা! হইত। আধুনিক বাংলায় ইহার অর্থ সম্প্রসারিত হয় জদয়হীন 
ও পাপী মারকেই পাষণ্ড বলিয়া! নির্দেশ কর! হইয়া থাকে । 

" হইবে» গোত্র এখানে অর্থ বংশ । 










আদালতে অভিযোগ ; ফরিয়ানী-_্মস্ভিযোগকারী । 
ফারসীতে “খানা” শব্দের অর্থ ‘স্বান’ ও হয়, যেমন 


ফা” ‘বিলযাৎ'-- রাজার দেশ, নিজের শাসনাধীন স্থান । ৬ 
দেখিলুঁ_ল" ॥ দৃক্ষ + ইল (-ইল)+ উঁ(> অৰ <অম্‌ < হকম্<অহকম)--উত্ধম 
পুরুষ প্রথনা,_-দেখিলাম। 

গাস। 


করতল, এখানে শক্তি । 
॥লত.+ ইল্স (ইল) + উ (পূৰ্বে ভইব্য)--লৈলু । 
আশ! আআ’ ‘“আসা'-_লাটি, দণ্ড; স্ংক্তত আশা’র সঙ্গে অলীক সামঞ্জন্তছেতু 
তালব্য *শ' লিখিত হইয়া থাকে। 
খলিপ।-_আ’* ‘খলীফা ওস্তাদ, শিলী : সআআধুনিক বাংলায় দঙ্গি অর্থে ব্যবন্তত হয়। 
তাজি_ফা* তাঙ্গী--আরবীয গোড়া, উৎকষ্ট অশ্ব । তু ‘আইসে চড়িয়া তালি, 


নান »জানা_ পুত্ৰ, সেখের সঙগান্থ মুসলমানের পুত্র । 
ওৰ!’ ; তৰিধ্যতে অক্কায ন! করিবার শপথ । 

সামাল --সনাযাতি> সমাআআই:>সমায. সামায় (+ ইল ইল) সমাইল, সামাল-_ 

প্রবেশ করিল। 





টি সা যজি হি 


্ষে হিজ্ 
'ণ কৰিবা থাকে 


© 


টীকা--স্বিজ্ঞ বংশীদাস ৮ 


তাহাদের অস্তঃপুর-রক্ষার কার্ধে নিযুক্ত করিতেন । মধাবুগের বাংলার ইত্তিহাসে তাহারা 
হাৰ্সী খোজা নামে পরিচিত। তাহার! উত্তম যোদ্ধা ছিল এবং প্রয়োজন হইলে 
সৈস্তদলেও যোগদান করিত । এখানে তাহাদেরই কথা! উল্লেখ করা হইয়াছে। দান্চিণাত্যের 
বিশেষতঃ হাযগ্রাবাদের কোন কোন সন্তরাস্ত মুসলমান পরিবারের অন্তঃপুর-রক্ষার কার্খে 
কিছুকাল পূর্বেও এইপ্রকার নিরন্রীকত খোজা নিয়োগ করা হইত (Thurston, ii, 
288-92). 

ব্যবহারিক প্রয়োজনের জক্যা পুরুষকে ইচ্ছাপূর্বক নির্ডীকরশের রীতি সর্বপ্রথম 
যেসোপোটেমিয়া দেশে উদ্ভুত হইয়াছিল বলিয়া অনেকেই মনে করিয1 থাকেন। এই রীতি 
এসিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইখিওপিয়া, মিশর, পারস্য, ভারত, চীন, গ্রীস ও রোমে প্রচলিত 
ছিল। বাংল! ও মাদ্রাজ উতয় প্রদেশেই একমাত্র মুসলমান সমাজের বাহিরে অন্ধত্র 
কোথাও ইচ্ছাপূবক নিরপ্তীকরণের রীতি প্রচলিত ছিল বলিষ! জানিতে পারা যায না। 

ফরজল্দ_ফা” 'ফরজ্ন্দ'-__পুত্রকন্ধা। 

কালঞ্জর_জর জর। 

আতস-_ফা” আতশ+ আতিশ__সাঞনের কাজ । 

বিবি__ফা” 'বীনী+__মহিলা, সশ্মানিতা হ্রী। 

বেটি-_স’ বটু__বালক, হি” বেটা-_পুত্র ; স্বীলিঙ্গে বেটি। 

দামাদ--স’ জামাত > ছি” দামাদ--জামাতা । 

লিকলে-_নিক্ষলতি > নিকৃকলই > নিকালে, নিকলে--বাছির হয় । 

জ।ন__ফা” ‘জান’--প্রাণ। 

খসম-_-'খল্ষ্‌’-_্বামী ও তু" “আর দেখ নারীর খসম মরি খায। নিকা নাহি দিয়া 

রাড করি রাখে তাম ॥' 

তথ! হুনে_তথা হইতে ; তত্ৰ>তথ>*তাথ, তথ, তথা--পাদান কারকে 
‘হইতে'র স্থলে ‘হনে' বিভক্চি মধ্যযুগের বাংলায় আরও কযেক স্থলে প্রযোগ পাওয়া 
যায়। তু" ‘পূ্বপুরুল হনে অন্থা দেব নাছি জানে ।--বংশীদাস । 

ইহ! কাহার--কথ্য ভাষার প্রাদেশিক রূপ ‘ই কার’ । 

শ্াড়-_গর্ত--গড.ড > গড়-_-এখানে অর্থ পরিখা! । 

গুঞ্জর়ী_টাদ সদাগরের রাজধানী যে নদীর তীরে অবস্থিত, তাহার নাম এখানে 
গুঞ্জরী ; বলা বাহুল্য, ইহ! অস্কান্ক কোন কোন কবির উল্লেখিত গাঙ্থৃভীরই অপজ্রংশ। 

উদ্নক-__সণ [উ]দক, শব্দটি অষ্টিক ভাব! হইতে সংস্কতে গৃর্ীত হইয়াছে বলিয়া 
অঙ্থমিত হইয়াছে । কারণ, অস্টিক ভাষার কতকগুলি শাখায় শব্দটির এই সকল রূপ 
পাওয়া যায়। যথা! “দক', ‘ডাক’ ‘ডিক’ “ডোক', ইহাদের প্রত্যেকটি অর্থ ই জল (2.0. 
Bagchi, op. cit., viii-ix). 

‘বিহারে প্রচলিত মনসার কাহিনী হইতে জানিতে পার! যায়, মহাদেব 
আান করিবার জন্ম নিঙ্গের জটা মার্জনা করিয যখন সোনাদহের জলে ডুব দিলেন, তখন 
তাহার জটা হইতে পীচটি প্রকুল কুটিল, এই পাঁচটি পশ্নই পঞ্চভগিনী যনসা। স্তাহার! 
ঘটমধ্যে অধিষ্ঠিত| থাকেন । ৰীরক্ূম জিলার বিভিন্ন অঞ্চলেও মনসার পঞ্চঘট অধিকাংশ 
স্থলে একলঙ্গে পূজিত হইয! থাকে ; তবে ইহার ব্যতিক্রম এক, তিন ও সপ্ত ঘটও দেখিতে 
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পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় শবতই পাচ সংখ্যাটির মধ্যে একটি উ্রজ্জালিক শক্তির 
(magical power) আন্ত জঙত হইয়া থাকে ॥ হাতের পাচটি অঞ্জলি হইতে পাচ 
সংখ্যার প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ বহু প্রাটীনকালের সমাজেই উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
ভীনদেশে এই সংস্কার অত্যস্থ প্রবল (W. E. Geil, The Sacred 5 of China, 
London, 1926), ভারতবর্েও ইহ! একেবারে উপেক্ষণীয নহে। দৃষ্টা্তন্বরূপ উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে; যেমন পঞ্চামৃত ( দ্বদ্ধ। দধি, ঘ্বত, মধু, শর্করা ), পঞ্চপল্পর ( আসর, 
পিপল, $৪৭৷০ [7] জঙগ, চুমুর ). পঞ্চরত্ব, পঞ্চক্ূণ, এতক্যতীত পক্চবৃক্ষ, পঞ্চবাণ, পঞ্চগবা, 
পঞ্চ মহাযজ্ঞ, পঞ্চপু্প, পঞ্চবণ ( বাংলা পঞ্চরঙ্গ ) ইত্যাদি । এইভাবেই গঞ্চঘটের পরি- 
কনা উদ্ধৃত হইয়াছে। 

জল হইতে মনসার গট উদ্ধার করিয়া পুজার জন্ক তাহ! প্রতিষ্ঠিত করিবার রীতি 
বীরভূম জিলায় অন্মাপি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। 

আমরার-_পূর্ব-নয়মনশিংহের প্রাদেশিক ভাষায় উত্তম পুরুষ য্ঠী বিভক্তির বহু- 
বচনের জ্বপ-_-আমাদিগের | 

ভিক্ষারে--ভিক্ষার জন্য এই অর্থে ভিক্ষা, অধিকরণে “রে” বিক্রির দৃষ্টান্ত মধা- 
যুগের বাংলায় বিরল নহে । তু” ঘরকে কিংব! ঘররে গমন । 

মাও-_নাব নার »নাও--নৌকা। 

এন।-_ধহারা__স্রমার্ধে ‘ন’<<( বহুবচনের প্রত্যয় ‘আন! কিংব! “নাম্‌*)। 

জাই--আখিক> আই'আ < আই--মাতা। 

পঞ্চবর্ণ উড়ি__পাচ রঙের গুড়া (১০5৩7). আলিপনাকে বিচিত্র র্তে চিত্রিত 
করিবার জন্স বিবিধ রঙিন ভাড়া ব্যব্াত হইত $ যেমন ইটের শু'ড়া (লাল ); হলুদের 
গুড়া ( হল্দে ), বেলপাতার গুড়া ( সবুজ ), চাউলের গড়া (সাদ! ), কালিজিরা কিংবা 
গঙ্গারের ভাড়া (কালে1)। ৯১৩ 

আলিপন-_ন্দালিম্পন > আলিপন, আল্পনা । 
পা > কৱউতর > কৈতর-_পাধরা ॥ হট্-মযমনসিংহের প্রাদেশিক 

॥ qr 

কড়া 


|--স’ কীট সকীড় » কে, কেড়া--এখানে সম্ভবতঃ শাৰক অর্থে বাবধাত 
হইবাছে। 


চান্দুয়।_চল্্াতাপ: 








ভি 


টীকা--জীবন মৈত্ৰ শু 


বআআথে ৰেখে--আত্তে ব্যস্তে > আথে বেথে, ব্যস্ততার সহিত ( পূর্বে জষটব্য )। 

যেছি__যেই, জোর দিবার অন্য (ৎঃচ॥৭5i5) ‘ই’ স্থলে ‘হ' উচ্চারণ 
(aspiration). 

_ ইতর, ইন্দুর ; পরবর্তী “উ” ধ্বনির প্রভাববশতঃ পূর্ববর্তী “ই” *উ'তে 

পারিণত হইয়াছে। পূর্ব-মযমনশিংহ অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণের ক্ষপ । 

গাত্তে--গর্ভ>গত্ধ > গাত, গাতে ; গার্ড গজ» গড় । 

আুচরয়ে _নুচড়া্ ; অর্বাচীন ল" মু চুটী ()-পাকায়। 

জাড়ী_স” দাঢ়িকা>দাড়িআ>দাড়ি--সংক্ষতে ‘দাড়িকা' শব্দের অর্থ চিবুক ; 
ছিন্বীতে ‘দাঢ়ি' বলিতে এখনও চিবুক বোকায। বাংলার- শ্রক্র। তু" 'তাগবের 
সৌষ্টবের দাড়িগোফ ছিতিল ।-_ভারতচন্্র। 

লইতুঁ__।/লভ-»লহ »লক্ম ৯ + ইত + উঁ ( < হৰ -হৱা < হকম্অহকম্‌ )। 

জীয়ায়য।--॥/জীৰ + পিচ, স্বা--জীবন দান করিযা। 

বাজুলিয়। জান--বাসধ্বসি (7) বাচ্ছুনিযা শব্দের অর্থ বাগ্জকর, জান শব্দের অর্থ 
এখানে কি হইবে তাহ! স্পষ্ট বোকা যাইতেছে না । 

বিষরী--বিদহরি, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে বিশ্রী ॥ 

বিষরী মুড়ান--মনে হয় বিশহরির অপ্রীন্তিকর কোন বাস্ম ( পরে জক্টব্য )। 

উৈন--ভগিনী স্বহিনী-সবছিন, ইন, তৈন$ পুৰ্ব-মযমনপিংহের প্রাদেশিক 
উচ্চারণে তন", ভঙ্্ী। 

আন- অন্য >'অশ্ৰ> আন ; এখানে অস্তথ!| অর্থে বাবজাত । 

টজী__জলের উপরে লিখিত বিলাসগৃহ, দেশী কিংবা তিকতো-চৈনিক শব্দ হইবে । 
'জলটঙ্গী বা ‘জলটুলী’ বলিযাও কথিত হয়। 

ৰ! + বর্ড > বচ্চ > বীচ, বাচা । 





জীবন মৈত্ৰ 


[গতি যুক্তি > যুকতি, * স্বরতক্কির দৃষ্টান্ত । 
১71১৮১৭ ১১ এই নাষ পাওয়া যায় ন1। 

চম্পকেত-_চল্পকে, চম্পকেতে ; অধিকরণ কারকে ‘ত' প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীনত্বের নিদর্শন। আধুনিক রূপ ‘তে’, ‘এ’ । তু" ‘টালত মোর খর নানি পড়বেশী।' 
নি পুত্তক _কর্ষকারকে ‘ক’ বিভক্তি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনত্বের নিদর্শন ; আধুনিক জপ 
একে", ‘রে’, তু" গতশরণ নাৰি কিছ অঠক মারি ।৮_বৌদ্ধগান। 

শিদ্ধ__স” পিনন্ধ, অপিন্ধ, পরিধান করা অর্থে; তু* “নাহি” পিন্ধে উত্তম বসনে ।" 
_ক্কাকী”। 

আও-_মাতৃমাঈ »মাই, মাও, সা। 











৩৭২ মনসা-মঙ্গল 


বাণিয়ানী-_বণিক>বণিজ্>বাণিজ, বাণিষ্ছ| ( +লী স্বীলিঙ্গে ), বাণিষ্মানী, 
বাশিযানী, অহ্নাসিক ধ্বনি সংক্রমণের জর ‘বাণিঞানী”। 

হৈঞ--তবতি> হোদি > হোই ( + ইয়া ), অস্বনাসিক অনাবশ্যক । 

নেজ'!--টাদ সদাগরের স্কৃতা, পূর্ববঙ্গেও প্রায় মনদা-মঙ্গলেই এই নাম পাওয়া যায়। 
বিজ বংশীদাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, চাদ সদাগর বিবাহের সময় যৌতুকম্বরূপ পঞ্চভুত্যের 
যধো তাহাকে লাভ করিযাছিলেন। 

ওকাক-_উপাধ্যায় উন্জাক্গ কা > ওক! + ক দ্বিতীয়া বিতক্তি ; ওঝা সন্ত্রাস 
আন্ধণের পদবী, এখনও মৈখিল ব্রাহ্মণগণ এই পদবী গ্রহণ করিয়া খাকেন ; প্রাচীনকালে 
বাঙ্গালী ব্রা্মণগণও ইহ! ব্যবহার করিতেন, যেষন রুত্তিবাস ওক! । বর্তমানে শব্দটি 
ব্রাহ্মণের পদৰীতে গাইর সঙ্গে যুক্ত হইয়! অস্তিত্ব রক্ষা! করিয়া আছে ; যেষন, বাড়রির 
ওঝা, বাডুজ জা, বাড়য্যা, (বন্দ্যোপাধ্যায়), মুগুটির ওক! নুগুজ.জা, মুখুজ.জে, মুখুযোে 
(ৰুখোপাধ্যায়) ইত্যাদি । স্বতসবতাবে ওকা শব্দটি বৰ্তমানে সর্প ও অপদেবতার চিকিৎসক 
অর্থে বার্জাত হয়। এখানে সপ-ভিকিৎসক অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে। 

যাইঞ!|--গিয়া, অস্নাসিক অনাবশ্যকষ সম্ভবতঃ জান্ত পাঠ । 

কোঙর--কুমার>কুধার>কোঙর ॥ 

সিদ্ধিগুরু_যে ওক সপমঙ্কে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সাপের ওষাগপ যাহার 
নিকট হইতে মন্শক্ষ! করে, তাহার নাম '্রণ করিম! কার্শে অগ্রসর হয়। 

পাও-_পাদ>পাঅ> পাও, পা। 

হাড়ি ঝি---সপাবিষে লন্কসিদ্ধি কোন হাড়ীজাতীয় ব্যক্তির ঝি বা কল্প । সপৰিদ 
চিকিৎসকগণ ইহারও দোহাই দিয়া থাকে। 


সাল্প-_ সাপ 1) পূৰ্ব ও উত্তরবঙ্গে শালুক ফুলকে সাপ! কুল বলে + সাপলা 
গুল মনসার অলঙ্কার বলিয়া কজন! কর! হয় এবং যনসাপৃজার সময় সাপলা কুলের 


_ সপ্ত হল্ুমান-_সপ্রসমুতের প্রাক বশতঃ (1) 
ভকুয়।__সপনৈদ্থ। হক উজ পর) 
চস্পলী_চস্পকনগর, চাদ সদাগরের রাজধানী । 


ভি 


টীকাঁ-জীৰন নৈত ৬৯৩ 


লাগ-_লাগ, ল’ লয় লগে লাগ সাক্ষাৎ । 


পাও উত্তম পুরুষের ক্ষপ_ দামি পাই ; পা + (এ < বউ -হক্ছউঁহকরা < হকম্‌ 
আহকম্‌)। 

চায়! চাহিয়া, ॥/চক্ষ,_চাইয়া, চায়া, চেয়ে । 

চেঙ্গ বেজ্জ -স্পের খাস, মনসাও সপদেৰী বলিয়া তাহাকে এই সকলের ভক্ষণ- 
কারিনী বলিয়! উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

হেনতার-ছিন্াল, হিনতাড়, হেমতান্ড স্বর্ণের সঙ্গে অলীক সামঞ্ন্ত হেতু ছিন> 
হেম ; ‘রলযোরডেদঃ' এই নিয়মে ‘হেমতার’ কিংব! ‘ল'র প্রাচীনতর উচ্চারণ 'ড’র প্রান 
অশ্ুক্ধপ ; সেইজন্যও ছেম তাড়. লিপিকর প্রমাদ “হেমতার" কিংবা! ‘তা’ (বাজুবন্ধ )র 
সঙ্গে অলীক সামঞ্জস্তহেতুও হেমতাড ; "ডর উচ্চারণ উত্তরবঙ্গে অত্যন্ত শিথিল বলিয়া! 
'হেমতার' হইতে পারে। 

এছি-_আাদি-মধ্য ৰ! এহি > এহি > এহি > এই ; আধুনিক ‘ই’ স্থলে “হর উচ্চারণ 
প্রাচীন বাংলার বৈশিষ্ট্য , যেমন জীক্ণকীর্ডনে ‘খাহা’ আধুনিক "থা", কিন্ত জীবন মৈজের 
পুথি এত প্রাচীন নহে, স্তাহার সমলামযিক কালে হার উচ্চারণ লুপ হইয়াছে। এখানে 
“হা'র জোর (ৎ৷p৭5i5) দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবজ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । 

আগী_স মাতৃগ্রাম>মাউগাব্‌ >মাউগা, মাউগী, মাগী, বর্তমানে অর্গটি 
পর্িবততিত হইয়া! পশ্চিমবঙ্গে জরীলোক ( কতকটা তাচ্ছিল্যার্থে ) ও পূর্ববঙ্গে “রক্ষ্তি।' বা 
‘গণিক!' অর্ণে বাবজত হয়। 

খাম্ন। ভাভারী__ধাস্ন! অর্থ চেম্না সাপ; ঢেম্ন| লাশ যাহার স্বামী । 
মনসাকে এই বলিয়া! চাদ সদাগর প্রায় সকল মনসা-মঙ্গল কাব্যেই গালি দিয়াছেন। 
বল! বাহুল্য, সপের দেবতা বলিয়াই মনসার লঙ্গে ঢেম্না সাপের এই সম্পর্ক নিন্দাচ্ছলে 
কল্পনা কর! হইয়াছে। 

পুছেন-_।/পৃচ্ছ, পৃচ্ছত্ি ( স্রমার্থে বহুবচন )> পুচ্ছন্দি > পুছেন, জিজ্ঞাস! করেন। 
আধুনিক বাংলায় পুছ কর! ( জিজ্ঞাস! কর! ) ফুসলমানী শব্দ বলিয়া মনে কর! হয়, কিন্ত 
ইছা তন্তুব শব্দ । 

ধোনার মাও--ধনার মাতা; নেতাকে এখানে ধনার জননী বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে; এই ধন! কে? এক ধন! শঙ্কর গারড়ীর শিশ্য ছিল বলিয়া বিজয় গুপ্তের মনসা- 
মঙ্গলে উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ সেই ধনাই এখানে জীবন মৈত্রের কজনায় নেতার পুত্র বলিয়া 
কলিত হইয়াছে। 

গাও-_গাত গাত্ত গা, গাও, গা । 

অনন্তের রাই অনন্তের আই (<-আইআ- আখিক), উত্তর বঙ্গ বিশেষতঃ রংপুর 
অঞ্চলের উচ্চারণে শব্দের আদিস্থিত “অ' যর্কাদ! “র হয় : তাহার প্রভাব জীবন মৈত্রের 
বর্তমান পুথির কোন কোন স্বানে লক্ষিত হয় ; এখানেও তাহ! হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। 
অনস্থ মহাতারতের নাগকাহিলী বণিত অষ্টনাগের অন্যতম ; যথা! “অনন্ত বাস্মকিঃ 
পক্সো মহাপস্থো’খ তক্ষক: । কুলীরঃ কর্কট: শঙ্খ! হত নাগা; প্রকীণতিতাঃ' এখানে 
মনসাদেবীকে অনস্তের আই বা অনস্তনাগের জননী বলির উল্লেখ কর! হইয়াছে। 











৩৭৪ মনলা-মঙ্গল 


অ্বুবাচী-_আনাঢ় মাসের সাধারণতঃ সপ্তম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া দশম 
দিব পর্যন্ত যে তিন দিন পৃথিবী রজস্বল! বলিয়া কমন! করা হইয়া থাকে। এই সময় 
সর্প ভয় দুরীকরার্ণ ছুধ দিয়া আম খাইবার রীতি প্রচলিত আছে। 

অন্মু্জা__সরোবরের মধ্যে পস্থপত্রের উপর জন্ম হইয়াছে বলিয়! মনযাকে এখানে 
অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে 

জলটঙ্গি_-জলের উপর নি্িত এ 
উচ্চন্থান : টঙ্গি উচ্চস্থানে নিনিত কুঠুরী বা কক্ষ । 
রঙজি__রডিন্‌ গৃহ । 

দেয়ান-ফা" দীৱান্_রাজ্লতা, তু" ‘এতেক কটকে রাজ! কর্যাছে দিয়ান”__ 
কৰিচন্ । 

বিশাই--বিশ্ব (কৰ্ষ৷)> বিশ শ > বিশ + আই, দেশী প্ৰত্যয়, বিশাই। 

ছুতার-স্ব্রধর (7) >্হত্তহর সমতার, ছুতার--কাঠের মি্্ী । 

যাউক-_খাতু>খাছ>খাউ> ঘাউ +ক স্বার্থে; যাউক, যা'ক। 

অন-পবন--মন ও পবনের মত ক্রুতগাষী ও হালকা-কজিত কা্ঠ ; মধ্য-বাংলায় 
ইহার উল্লেখ আছে। 

আষ্টুদিন_পুব ও উত্তরবঙ্গে শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ ধ্বনিত (8০০০/0150) হয় বলিয়া 
স’ অষ্ট হইতে সাধারণ নিয়মে আট (অষ্ট> অটটট > আট) না হইয়া “আস” উচ্চারিত হয়। 
পশ্চিমবঙ্গের শিষ্ট উচ্চারণে “আট দিন’ । 

হিজল ইত্যাদি--বিডিত্র জাতীয় বৃক্ষের নাম। তবে হিজল গাছ পাবত্য বৃক্ষ 
নহে, পূ্ব- ও উত্তর-বপের জলাস্ুমিতে ইত! জন্মে। 

স্মন্দরী_কাঠের নাম, সৌদর কাঠ, স্বন্দরবনে পাওয়া যায; ইহ। হইতেই 
হন্বরবনের এই নাম হইয়াছে। 

বরই-_বদরী -বন্মরী বরই, বণবিপর্যয় ; পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে কুল (ফল) অর্থে 
বাবন্ধত ছয়। 

অসক্ষি__আন্তপাঠ ; শুদ্ধপাঠ অশক্য, কথ্য তাধায় ‘অশকি'। 

অজগর অজগর, অঙ্গ ॥/গৃ--অঙ্গ বা ছাগকে গিলিতে পারে, বিধ্মীকরণের 
(dissimilation) নিয়মে অজাগর, পুব- ও উত্তর-বঙ্গের কথ্য ভাষায় অঞ্গাগর । 

শকার-শ্রান্ত পাঠ, ছুতার ()। 

বেগরে-বেগার, ফা” বেগার, পারিশ্রমিক বিনা য্ুর ॥ তু” ‘ব্রাহ্মণ কায়স্থ 
বৈদ্ধে খাটায় বেগার ৷” উল 

ডহুর!--দেশী শব্দ, ছোট নৌকা। তু" রাধা খুইল ডহরাএ'__বড়, চন্ডীদাস । 
‘Smaller varieties (of boat) ৬) dohat or in Sahabad cera 
‘doet (which has a flattish bottom for shallow water, and has its 
bow and stern portions cut out of solid wood.}—G. A Grierson, 
Bihar Peasant Life, Calcutta, 1885, pp. 42-43. 

ধার, স" বন্মন ()। পূৰে ‘বাতালি’ স্টব্য। = 
(<আগগ্র<অগ্র) বাড়াইযা, আগুলরি বা অগ্রসর হইয়া । 





কক্ষ | 





_পূববঙ্গের প্রচলিত অর্থে 

















টীকা-ক্জীবন নৈত ৩৭৫ 


ভয়।লা।_পাঠছ্ি আছে বলিয়া! মনে হয় । 

দাড়!--দণ্ড>দাড়> দাড়া, উদ্চর- ও পূর্ব-লঙ্গে চন্রবিন্ছুর উচ্চারণ নাই বলিয়া 
দাড়া" । 

কু--ডুব + রু (দেশী প্রত্যয়), ডুবকরু, ডুবা, 

ছানা তুলিয়া! খাকে। ৮১১৪ 

চর্টিয়।_চ্চ করিয়া, সন্ধান লইয়া । 

কন্তুন--কতক 1)। 

জাঠ|-_-জ্যেষ্ঠতাত > জেটঠআঅ > জ্যেঠা, জেঠ । 

বেললি-জীনন মৈত্রের মনশ-মঙ্গলে কাহিনীর নায়িকার নাম বেললি, কিন্ত 
অন্যান্থা মনশা-মঙ্গলে সাধারণতঃ বেহুলা; কেবলমাত্র নারায়ণদেবে বিপুল! ও বিহারী 
মনসা-মঙ্গলে বিহুল1॥ বেললি নাম আর কোথাও পাওয়! যায় না। নামটি যে কোন 
'অনার্ধ ভাগ হইতে আসিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

ডুম্নী-_ডোমের পত্নী, বৌদ্ধগানে 'ডোস্বী'। ডোম পশ্চিমবঙ্গের এক নিষ্মজাত্তি, 
সাধারণতঃ ছু শ্রেণীতে বিভক্ত : আকুড়িয়] ডোম ও বাজানিয়! চ্ডোষ ॥ আঁকুড়িযা ডোমের। 
বাশের কাজ ও বাজানিয়! ডোমের! বাস্তকরের কার্ণ করিয়া থাকে। 

বিচনী-_ল* বাজনী, বংশনিমিত হাতপাণা ; পুরববঙ্গের উচ্চারণে বিডুনী, বিচাইন, 
অর্দ-তৎসম শব্দ । 

মোৌয়।--স* মধুকা> মহঙা > মৌয়া, উ্রগন্ধ ফুল । 

খোপা|_খোপ!; স’ ক্ষুপ (1); ওড়িয়া! “খোস্পা' ; মনে হয়, দেশী শব্দ । সংকত 
প্রতিশব্দ ‘কবরী’ ; ইহাও কোন অনার্য. সম্ভবতঃ ভ্রাবিড় শব্দ হইতে গৃহীত । 

ঝাপা|--কাপা, স* কম্প, হ্রীজগাতির কর্ণালঙ্কারবিশেষ । 

ডোমডালি--ডোমনিমিত ডালি বা বংশলেটিকা । 

অলীচ--এখানে ‘নীচ’ অর্থে ব্যবন্ধত ; গস" উপসর্গ অর্থহীন বাক্যালগ্ষার রূপে 
কিংবা জোর দিবার জন্থা বাবজ'ত | 

(সেহি-_-সে-ই, জোর দিবার জন্য “হ'র প্রমোগ । 

নিলহলে-__উদ্ধরবঙ্গের একটি প্রাদেশিক বাক্শৈলী : নিত বা লষ্টত এই অর্পে 





বালিক-_বালিকাকে ; বালী (+ ক) স্বিতীযা বিভক্তির প্রাচীনতর প্রত্যয়ের রূপ । 

ঝাড়ী-_রাভ়ী। অবাচীন সং রাণ্ডী, হি” রেি-_বিধবাঃ হিন্দীতে রেশ্তি ও 

আধুনিক বাংলায় ‘ব্লাড’ শব্দ বেশ্যা! অৰ্থেও ব্যবজত হয় ॥ মধা-বাংলায় ‘রাড’ শব্দ 
বিধবা অর্থেই ব্যবন্ধত হইত। তু" “ছয় রাড ল'য়ে তার ঘর '্ৰতন্তর’_মুকুন্দরাম। 
আধুনিক পূর্ববঙ্গের চলিত ভাবার বিধবাকে তাচ্ছিলযার্থে ‘রাড়ী' (বাড়ী) বলিয়াই উল্লেখ 
করা হয়। 

মকর-_হাঙ্গর । 


ভি 


৩৭৮ মনসা-মঙগল 
কতি _কথখি; প্রাচীন বাংলা ‘কৰ্ধি'_-ক" কী’, মৈথিলী ‘কথি’>কতি>-আধুনিক 
বাংলা ‘কই’-_কোথার । 
একাদ ভ্োজন--পাঠতুহি আছে বলিয়া মনে হয়। কিংবা একাধ বা একবেলা 


আহার । 
মেড়_হি" মি ; মৰ্্রি, গৃহ ; তু* *কামাধ্যার মেড গিয়া পাইল ঈশানে ।"__. 
সীতারাম । বর্তমানে মনসা-পৃজ্গার করস (পুরে ভরষ্টব্য) অর্থে উত্তরবঙ্গে ও মনসা-পুজ্ঞার 
এক উপকরণ হিসাবে মেদিনীপুরে পরিচিত। 

রাইডে--রাত্রি=রাত্তি>রাতি, রাতিতে, রাইতে_রাত্িতে। 

ঘুচা$ঁ_। ুচ.+ ওছ হচ্ছদ্‌-হুকষ্‌- অহকম)--আমি ঘুচাই । 

বাটা _ বৃহৎ বাটি : তালার 

খালাতি__সপ্রমী বিভক্ষির প্রতায ‘ত’ বা ‘তোর পরিবর্তে ‘তি’ (<ত্ধি<ক্তি 
কিংবা তিস্‌), বিরল প্রয়োগ+_কোন কোন অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়; 
খালাতে, খালায়। 

পঞ্চবটা__-অঙগণ, বিষ, বট, বাৰী (আমলকী) ও অশোক বৃক্ষের বন । 

নড়ি__মিসলটাই স্লড়ি, নক্তি; তু* 'অন্ধকের নড়ি তুষি কূপশের কড়ি।'_. 
খনকাম। 

ছগাথ-_স” দদ্ধ»দগধ-_স্বরতক্তি। 

গোফ-খোফ-_স* ওশ্ফ > গোফ, গোপ । 





কোখাতি- “তা ‘তোর পরিবর্তে ‘তি' প্রত্যয় কোথায় । 

তারিফ-_আ” 'তারীফ’, পরিচয়, বাংলায় প্রশংসা । 

লড় লড়ৃঃ দৌড় । 

স্ুত-পৃষ্ঠে_শম্ভবতঃ সিন্ধুণতে শুদ্ধপাঠ $ সপ্তসিন্ধু, অতএব এখানে সিদ্ধ শব্দে সাত 
সংখ্যা বুঝিতে হইবে । 


আডু__ছয় কহু, এখানে তাহ! হইতে ছয় সংখ্য! বুঝিতে হইবে। 

বিরোচন সতের পুত--বিরোচন সর্ঘ, সুর্ণের হত বা পুত্র শনি, শনির পুত্র কে? 
বিরোচনের আর এক অর্থ চন্দ্র, চক্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র কে? 

কোকনদ বন্ধুর, এক চলল, আতএব এখানে এক সংখ্য! বুঝিতে হইৰে। 

এই শেষ চারিটি পদে কৰি জীবন মৈত ওাহার কাব্যরচনার কাল শকান্দ দ্বার! 
সথাতপৃষ্ঠের পাঠ যদি সি্ুপৃষ্ঠে ধর! যায় তাহ! হইলে, তাহাতে ৭, 
ক্তুতে ৯+ পরবর্তী সংখ্যাটিতে ছয় () ও কোকনদ-বন্ধু বা চক্রে ১ সংখ্যা ধরিলে ৯৯৬৭ 
শকাব্দ, ১৭৪৪ শ্বষ্টান্দে অব! তাহা কর্তৃক অন্কত উল্লেখিত ১১৯১ বঙ্গাব্দ পাওয়া যায । 
লবন মৈত্ৰ কৰ্তক তাহার কাবারচনার কাল ছিসাবে প্রদন্ত এই পাঠা অধিকতর স্পট, 

‘মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু লষপিয়া! 

















বিষ্ণু পাল 


কেনে--কেন, রাড শ্রঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণে “কেনে” 5 ধ্বনিত (৪০55৫) 
আন্মক্ষর স্বার! পরবর্তী স্বর প্রভাবিত হওয়ার ফলে “অ+ ‘এ'তে পরিণত হইযাছছে। 

নটিনী__*নতিনী নের্ভকী)--নািনী--নটিনী_ নর্তকী বা! নটী । 

কাতি_ল* কণিকা (কর্তন করিবার অস্ত)>কত্বিষ্দা>কাতি, হি” কাতী, ওড়িয়া 
ওয়! কাতি; সুপারি কাটিবার যন্ত্র বা জ'াতি। কাতি শব্দের সাধারণ অর্থ কাটারি বা 
খড়গ ; তু" ‘শত শত সেনাপতি, ছাতে করি ঢাল কাতি ।'-_মুকুন্দরাম ; ‘কাতি খর্পর 
হাতে লোহিত-লোচনা ।৷'--ও। 

খেআতি-__খ্যাতি স্বরভক্তি; রাখিব খেয়াতি। এখানে “তোর নাক কাটিয়া 
বাণক্কুলের খ্যাতি রক্ষণ করিব" এই অর্থে ব্যবন্ধত হইয়াছে । 

ভান্দর-_আত্ব-পুর > ভাইপূর > ভাসুর, দেবতার্থক সর শব্দের সঙ্গে অলীক সামঞ্জন্ত 
হেতু ‘শূর’-এর স্থলে “সুর'। 

জীও-_ীব-জীর সজীও-_জীবন ॥ 

হল্য।_হইলা__পুঁধিতে গে-স ৪৯৮৩) এই ক্রিয়াপদগুলির বানান প্রায় আছোপাস্ত 
এই রকমই আছে, এই সঙঞ্চলনেও পুঁথির বানান রক্ষা করা হইয়াছে। রাঢ় অঞ্চলের 
প্রাদেশিক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ক্মতাবে আলোচন! করিলে দেখা যাইবে থে, উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়! এই বানান সমর্পনযোগা । 

জলছড়।__জলের ছড়া অর্থাৎ ছিউ!। 

মড়।_মৃত>মড>মড়া। 

নাচুনি_ নর্ডকিনী>*চ্চইলী > নাচনী, নাচুনী, এখানে বেহুলাকেই নাচুনী বলিয়া 
উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

এখানে নেতাকে বুকাইতেছে। স+ ধার মমোর্ক্নে)> হি” খোর 

(প্রক্ষালন), বা” ধোবা--বস্ত্র-প্রক্ষালনকারী, স্রীলিঙ্গে ধোবানী, ধোবিনী, ধোপিনী। 

তিরপিনী--স* ত্রিবেণী, অর্ধ-তৎসম শব্দ ; মধ্যযুগের বাংলায় কিংবা লোক- 
সাহিত্যের সবন্র ‘ত্রিপিনী' বলিয়াও উল্লেখিত । তু” “গুরু হে, একটি কথা শুনেছিলাম 
ত্রিপিনীর মাঠে ।”__নাগ-সঙ্গীত। ত্রি + আপনী (ত্রিপথগ!) হইতেও শব্দটি উদ্ুত বলিয়া 
কেহ কেহ মনে করেন। হুগলী জিলায় মগরা ষ্টেসনের নিকটবর্তী প্রাচীন তীর্থস্থান, স্ক্রু 
ত্রিৰেণী অর্থাৎ শঙ্গা-যমুনা-সরন্্তী এখান হইতে জিধারায় মুক্ত হইয়া সয়স্রা ভি 
অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া খ্যাত ছিল । তীর্থস্থান বলিষা স্বগপুরকে এখানে ত্রিবেনীর সঙ্গে 
অভিন্ন কনা কর! হইতেছে । ঞ 

সভা! সৰ্ব >সৰ্ব>সভ, যধাবুগের বাংলায় সাধারণ নিষমাহ্যামী স্বর 
দীর্ঘ ন! হওয়ায় এখানে পরবর্তী আজ্জপ্রাণ ব্যঞ্জন মহাপ্রাণে পরিণত সি 
(বেকার) সভার সকলের । 
48—0.P. 135 











৩৮ ৰলসা-নঙ্গল 


নায়ক_খাহার গৃহে নঙ্গলগানের অনুষ্টান হয় তাহাকে নায়ক বলা হয়। প্রধান; 
পূৰ্বে সম্ভবতঃ গ্রামের প্রধান বা মাতকার শ্রেণীর লোকের গৃহেই মঙ্গলগানের 
হইত, তাহা হইতেই এই শব্দটি ব্আাসিয়| থাকিবে। পূর্বে দ্রষ্টব্য । 

বরদ্ায়-_বরদাত্রী, বরদা, ছন্দাহুরোধে বরদায় | টা 

বলোযে-_বলিয়া, রাঢ়ের প্রাদেশিক উচ্চারণ । 

সওরিল--"যরিল > সমরিল > সঙরিল, স্মরণ করিল। 

'আল।-_াসিল, আইল, আধুনিক বাংলায় এ'লো। 

ভাাড়াল্য--যে পুথি হইতে এই অংশ সঙ্ধলন করা হইয়াছে (গ-স ৪৯৯০) তাহার 
সর্বত্র ‘দাড়াইল' স্থলে “ছাড়ালা' পাঠ আছে। মূর্বর বর্ণ উচ্চারণ-প্রবণতা রাঢ়ের একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য, লেইজন্তা এখানেও ‘দ' স্থলে ‘ড' উচ্চারিত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে যে, শীর্ণকীর্্নও রাচ়ে লিখিত পুথি, কিন্ধ তাহাতে ‘দাড়াইল’ কিংবা 
“দ্াড়ান' স্থলে কোথাও *দা-র পরিবর্তে *্ড' লেখা হয় নাই। হু" ‘লুনীর পুতলী যেঙ্ক 
বড়ারিল, রোদে দাঞামিলে' মিলা$1"_বড়, চণ্ডীদাস। 

বআলল-_্দনল ; বিষবীকরণের (385515:1191098) নিয়মে ‘অ’ স্থানে ‘আ'র 
আগম হইফাছে। তু" “আখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিস্ব আনলে পুড়িয়া গেল - 

কআরতি_স" ‘আতি’ স্বরন্তক্িতে ‘আরতি'--আদেশ : প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
বাংলায় শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দটি কাতরত! শব্দে 
ব্যবন্ধত, আদেশ অৰ্থেও শব্দটির প্রাচীন প্রয়োগ পাওয়া যায়; যথ!--‘স্রনিঞা! রাধার 
সআরতী, কাহাকেহো না কৈল সংহতি ।'__বড়, চণ্ডীদাস । 

বীরঙাপ --বীরদপ, দর্প>দপ প>দাপ। 

কটক-_নৈন্ব, এখানে লব্্ীন্দরের মৃত জ্যো আতাদিগকে বুঝাইতেছে। 

বরিখয়ে__বর্দণ করে, বর্গযতি>বরখই >বরখযে, বরিখয়ে, অ্রজবুলিতে শব্দটির 
ব্যাপক প্রয়োগ আছে। তু" “শান মাহ খন, বিন্দু ন বরিখব জরতরু খাঝকি ছান্দে ।'_ 
পদাবলী । 

আলগ রখে ইত্যাদি_শন্দ কযটিতে পাঠছটি আছে বলিয়া মনে হয়। 

জিতেন্গিয়-পু'থিতে পাঠ “লিক, মতীক্ূপ ধারণ করিয়া, এই অর্থ 
বলিয়া মনে হয় 

খিডকি-_অর্বাচীন স খড়কী, হি” খেরকি, পক্চাদ্থার ; পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় 
রকি অর্থ জানালা!। মধ্য বাংলায় বাড়ীর পেছনের সার দেই দের বত ছু 
“ধায় বেণে খিডকীর পথে ।'--মুকুন্দ্রাষ। 

বাপা --বাপ (<৮ ৰপ 1 )+আ জ্েহাৰ্থক uc 
নিরসন নযা আবার বাগ ছা রানার 

আমার--পুথিতে ( গ-স ৪৯৯০) এই শব্দটির পাঠোদ্ধার 
করিয়া ‘আমার’ শি গ্রহণ করা হইঘাহে। Shells nL csi 

আনিঞ--আ-নী+ দবা ( >ইযা ), অহ্বনাসিক ধ্বনি রি 

1 অসমাপিকা ক্রিয়ার 
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টীকা--বিক্ণু পাল ৩৭ 


অঞ্চলের একটি প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া পূর্ববর্তী বর্ণ অঙ্গনাসিক না! হইলেও স্থাবর 
অশ্থনাসিক যুক্ত হয়। 

নিস্ধ_সিত্য>নিস্ব>নিত, নিশ্তি, নিতু--সাধারণৃতঃ এই শব্দগুলি পগ্ছেই যব 
হয়। 

ভধখিয়!_)/ভক্ষ,, ভক্ষয়িহ্বা > তক্খইঅ> তখিয়া; তু" ‘পুত্ৰশোকে মৈল রাণী 
ভখিয! গরল’-_ঘনরাম । 

তঙ্গু_তবু। 

নাটুয়।__নর্তক-নউদ্ম >নাটুযানট, নৰ্তক । 

ঝাট-_অবাচীন সংস্কৃত 'ঝটিতি' হইতে । 

লড়--॥/লড় ( কম্পনে, উৎক্ষেপনে )--দৌড ; এই অর্থে ‘রড়া শব্দও মধ্যযুগের 
বাংলায় প্রচলিত ছিল। কু" ‘এত বলি লড় দেই ধরে সর্বগণে ।'--ববন্দাবনদাস । ঢাকা 
অঞ্চলের কথ্য ভাষায় এই 'অর্ধে ‘লড়' শব্দটি এখনও ব্যবন্ধত হয়। 

আন্ম- আইস, এসো। 

ইজারা য়-_ইন্ররান্গ-ইনরান্ম-ইন্্রায়$ দেবরাজ ইন্দ্র । 

দেখিঞ!--রাচের উচ্চারণে অসমাপিকা ক্রিয়ার অস্ত্যস্বর অগ্রনাসিক মুক্ত হয় 
ৰলিয়! 'ঞা যুক হইয়াছে | উীরক্চকীর্তনে 'ঞার পরও চন্দ্বিন্থ যুক্ত হইয়াছে। দু" 
এতোঙ্ষারে দেখিঞা। মোরে পাঞ্চশরে মারে ।'__ বড়, চণ্ডীদাস । 

€ডকট1_ পুখির পাঠ ‘“ডেক্যা’__দেখ্য! ( দেখিয়!) বা! দেখে অর্থ । বিষ্ণু পালের 
পুথিতে শব্দের আদিস্বিত ‘দ’ অনেক স্থলেই “ড' হইয়াছে দু" “ডা ান্াল্য' (পূৰে ভইব্য )। 

কাছ- ্রত্যকালীন বেশ, স’ কক্ষ>কচ্ছ> কাছ, কাচ $ তু” ‘বলিলেন পন্থ কাচ 
সঙ্গ জ কর গিয়! '--বৃন্দাবনদাস । নটনটীর বেশ ধারণ করিয়া! নৃষ্তা করাকেও কাচ করা 
বলা হয়; ভু" ‘ঢাকার কালী-কাচ’ ; ( কালীন্ৃত্য ) তু” “গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর 
কাচ)” ৃন্দাবনদাস । 

কৌ তওর- কুমার »কুব্ণার »কুষর, কুঁঙর, পরবর্তী বর্ণ হইতে 'আছ্াবর্ণে অশ্ুনাপিক 
ধ্বনি সংক্রমিত (5০555111650) হইয়াছে ; কুন্ভর ব! কুমার অর্থে এখানে অসিরুদধকে 
বুঝাইতেছে 


এ ঞ 
ব্বাকে ইত্যাদি_পুখির পাঠ এই প্রকার, ইহার কোন সঙ্গত অর্থ কর! যায় না। 
নেট) ।--নটী, হুচ্ছার্খে নেট্যা। 
ভণ্ড--দণ্ড ; পুথিতে শব্দের আনিস্থিত ‘দ’ প্রায় সর্বত্রই ‘ড' লিখিত হইয়াছে। 
আপুর পাঞ্ডুর_-সর্পের নাম । 
বিগুত্যা_সর্পের নাম, কোন কোন ষনসা-যঙ্গলে 'বিঘতিয়া বোড়া' বলিয়া ঘাহার 

উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ ইহ! তাহাই । 
মাধাই__পুখিতে পাঠ ‘মাদাই’; পরে একবার “নাধাই' শব্দের উল্লেখ আছে 
বলয়! এখানেও মাধাই পাঠই গৃহীত হইয়াছে। মনসার নাগরখের চালক । 
ভাড়ায়__পুখিতে চন্দৰবিন্ছু নাই ; অর্থ দাড়ায় । 
ক্লি_অনিরুদ্ধ । 











চে মনলা-মঙ্গল 


ছাদনী-_পুল্পের ছাদনী এখানে মিলন বা বিবাহ অর্থে ব্যবন্ধত, ফিন্ক কি তাবে যে 
শব্দ ছুইটির এই অর্থ হয, তাহা! বুঝিতে পারা যাইতেছে না। 
বাসাখর_বাসঘর, বাসর ; এখানে ‘বাসর ঘর" পাঠ গ্রহণ করা যায় নাও কারণ, 
‘বাসর’ ও “খর প্রাচীন বাংলায় একার্থবাচক শব্দ | 
গেহুত্যা ইত্যাদি--মনসাকে দিয়া বেহুলা, এখানে তিন সত্য _ করাইয়া 
লইতেছেন। 'অন্া কোন মনসাঁ-মঙ্গলে এই প্রকার উল্লেখ নাই । এখানে শাস্ত্রীয় পাপ- 
বোধ ও লৌকিক পাপৰোধ একসঙ্গেই স্থান লাত করিয়াছে। এখানে উব! মনসাকে দিয়া 
শপথ করাইয়া লইতেছেন যে, ‘তুমি যদি আমাকে উদ্ধার ন! কর, তবে গোহত্য! ব্রহ্মহত্য। 
এবং জাপান করিবার যে পাপ, তাহা তোমাকে আশ্রয় করিবে, কিংব! শৃদ্র ন! হইয়া 
নীল বঙ্জ ধারণের এবং কুইলা বা বাছুর গোযালে বানি! রাখবার পাপ তোমাকে আশ্রয় 
করিবে।' শুজ্র না হইয়া নীলবস্থ ধারণের পাপ সম্বন্ধে জান! যায, স্বতিশাস্তরে দ্বিজ বা 
রঙ্গ, ক্ষতি ও বৈশ্বোর নীলবঙ্জ পরিধান নিষিদ্ধ ছিল। ‘অঙ্গির: স্বতি' (ক্লোক ৩০-৩৫)-তে 
আআছে--“সন্ধ্য| জানং জপো হোম; স্বাধ্যায়: পিক্তৃতর্পণম্‌ । বৃথা তন্ত মহাযজ্ঞ! নীলীরক্র্য 
ধারণাৎ & ৩৩॥ নীলীঃ দা! বস্ত্ৰং বিপ্ৰ বেছেছু ধারয়েৎ। অহোরাত্রোবিতে| হুব 
পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ৷৷ ৩৪ ॥ ‘আপন্তন্ব স্থুতি’ * অধ্যায়ের ৩০৪ স্নোকও অন্থরূপ। “গরূড় 
পুরাপ,' পূর্বখণড, ২২৯ অধ্যায়ের ৫৭ শ্লোকে আছে”__নীলীবঙ্গং ন স্পুশে্চ নীপী চ নিরয়ং 
ভ্রজলেখ।’ নীলী শব্দের অর্থ নীলবঙ্ ধারণকারী । “তবিগ্যাৎ পুরাণে' আছে, 
“শৃণুষেতি মহাবাহে! নীলীরক্্ত ধারণাৎ । 
বাসলে। গণশাদুল গদতো মম করুংগ্রশ: ॥ 
পালনান্বিক্রয়াচ্চৈব উদ্ব ত্ৈুপঙ্জীবনাৎ । 
তিতাস তবেৰ্বিপৰস্থিততিঃ কচ্ছৈৰিশুধ্যতি ॥ 
নীলীরক্তেন বঙ্গেণ যৎ কর্ম কুরুতে দ্বিজ: । 
স্রানং দানং তপো! হোম: স্বা্যাযঃ পিস্ৃতপণম্‌ । 
বুথ! তন্ত নহাযঞ্জো! নীলীব্ত্ত ধারশাৎ ॥ 
নীলীরকং যদ! বস্তরং কশ্চিছবিপরস্ত ধারযেৎ, 
সুস্থ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ 
“িহ্সংহিতা'য় শুধু নীলীবিক্রয়ের নিষেধ আছে ( ১০.৮৯) । 
boar jy _নীলবন্থ ন লৌকিক 


এদেশে 
_ বাংলা 










টীকগা__বি সাল > 


ভাখে__তা'তে, তাহাতে, তাখে। 

অগ্মিট__অক্পিউ। এই অর্থে রাঢ়ের কথ্য তাষার প্রযোগ । 

আআ অগ্র--অগ গ > আগ, আগু_আঅগ্ে । 

কথুই__কোথাণ্ উচ্চারণ বিরতিতে “কণুই” । 

পান, অন্ধ 'ন। জ্ঞাপনে--পান দিয়! অতিথিকে সন্বধন! জ্ঞাপন করিবার রীতি 
বাংলা ও বাংলার বাহিরে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। ভেনিসেশীয় পর্যটক 
Manucci >৯৬৮ শ্বষ্টান্দে সৌরাষ্টরের হরাট নগরে আসিয়াছিলেন ; তিনি লিখিয়াছেন__ 

“Jt isan exceedingly common practice in India to offer betel 
leaf by way of politeness, chiefly among the great men, who, when 
anyone pays them a visit, offer betel at the time of leaving as a 
mark of good will, and of the estimation in which they hold the 
person who is visiting them. It would be a great piece of rudeness 
to refuse it” (Penzer, viii, p. 269). 

এই রীতি পৃব-ভারাততীয় দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষতঃ মালয় উপধ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ, নিয়োদ্ধৃত অংশ হইতেই 
বুঝিতে পার! যাইবে, এই প্রথা! মালয় উপস্থীপে কতখানি বন্ধমূল হইয়াছিল-. 

«he great importance of betel as a pledge of courtesy, 
hospitality and good fellowship entered so much into the. social 
life of the Malays, that definite fines were enumerated in the 
Malaya Code for any such breach of etiquette” (ibid, 290) 

“R. O. Winstedt says that the betel quid was the Malay 
Valentine, ‘and the highest favour that could be bestowed on a 
subject from a prince's hand, or rather mouth’ (ibid, 291). 

মধ্যযুগের বাংলাদেশে পান সম্পর্কিত আর একটি প্রথ! প্রচলিত ছিল বলিয়া 
জানিতে পারা যায়; তাহ! এই--কোন সন্তান ব্যক্তি কাহাকেও যদি কোন কার্ধের জন্ক 
আদেশ দিতেন, তবে তাহাকে আহ্বান করিয়া তাহার সন্মুখে কিছু পান রাখিয়া দিতেন; 
আহত ব্যক্তি সেই পান গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারা যাইত যে, সে আদেশ পালনে সম্মত 
হইয়াছে, অন্তখায় লে পান গ্রহণ করিত না, অবশ্য ইহাতে 'আদেশকারীর চরম 
অপমান হইত। এই রীতিটি আর কোনও অঞ্চলে প্রচলিত আছে কিনা, তাহা 
'অশ্ুসন্ধানের বিষয় | 

চৌদ্দখানি ভিজ্গা_ পশ্চিমবঙ্গের মনসা-মঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে একমাত্র বিদু 
পালই এখানে চাদ সদাগরের ডিঙ্গার সংখ্যা চৌদ্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: এই 
অঞ্চলের অস্যান্ কৰি স্তাহার ডিঙ্গার সংখ্যা চণ্ডীম্গলের অগ্রকরণে সাত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহার কারণ, বিষ্ণু পালের উপর মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন 
প্রভাব করা যায় ন!। 

কালিনীর দহ কালীদহ, যেখানে চাদ সদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গ! ডুবিয়াছিল। 

যায়া--যাইয়া, ॥/যা + ইয়া স্বর-সক্ষোচের নিয়মে (vowel contraction)র 
জন্ম “ই'র উচ্চারণ হয় নাই । - ৮৪ 











Ee বনলা-বঙ্গল 


হঞ|_ বিষ্ণু পালের এই পুথির (গ-স ৪৯৯৩) সবত্র অসমাপিকা ক্রিয়াপদের 
অ্স্ত্য্বরে অঙ্থনাপিকযুক্ত আছে বলা বাহুলা, রাঢ়ের উচ্চারণে অশমাপিক1 ও কোন 
কোন সময় সমাপিকা ক্রিয়াপদেরও অনস্ত্যস্বরে অস্বনাসিক ব্যবন্ধত হয়। অন্ত্যস্বর হইতে 
এই অঙ্থনাসিক ধ্বনি কখনও কখনও পুববর্তী বৰ্ণেও যুক্ত হইয়া আসে । ক্ষ্ণকীর্ডন 
পুথিতেও লব অশ্বনাসিকের হন্ধপ ব্যবহার পাওয়া যায়, যথা--“ধরিহ মোর যুগণ্ঠী 
রাধার হআ! সংহতী চলি জাইহ মধুরার হাটে ।'_ বড়, চণ্ডীদাস । বল! বাহুল্য, ইহাতেও 
রাচ অঞ্চলেরই কথ্যভাবার বৈশিষ্ট্য রক্ষণ পাইযাছে। 

লঞা|-‘হঞা’র টীকা ড্টব্য। 

লেঙগুড়-_লাঙ্গুল--লাদগুড় »লেঙ্গচ, লেজ, প্ববঙ্গের চলিত কথাযও “লেঙ্গুড়' শব্দ 
ব্যবন্ধত হয়। 

খুরাঞয়।--॥ ঘুর + পিচ, ইযা--খুরাইয়া, “এ” শব্দের টীকা ডট 

স্ুছেলয।--শল্য । শ্রজালিক ক্রিয়া বা magic. 

আড়িতে_ আড়ি দ্বারা, যাহা দ্বারা এক আড়ি ব! তিন কাঠা! পরিমাণ ধান মাপ। 
যায়, তাহাকে আড়ি বলে। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ অঞ্চলেও শব্দটির প্রচলন আছে। তু" 
“যে লোম গুক্রে পরে শাড়ী, ধন হয় তার আড়ি আড়ি'_ প্রবচন । 

বারি, মনসার-_ঘট, মনসার বারি শব্দের অর্থ মনসাগুজার ঘট । জল বা! বারির 
আধার বলিয়! সম্ভবত: ইহার নাম বারি । 

জাহ হদ> *দহ র > দহ, বর্ণ-বিপশয় । 

গগোঙ্গাএ_কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি, ল’ এন>এ >এ। 

ছাথ হস্ত >হব>হাখ ; হাত, হাথ শব্দ প্রাচীনতর প্রয়োগের নিদর্শন, তু" 
“হাখেরে কাঙধণ মা লেউ দাপন | বি্াপতি মার হাখত দেহ কিছু কুল পানে 
বড় চণ্তীদাস। 

কুঙর__কুষার ৯কুর'র > কুঙর-_পুত্র । 

বাসোঘর--বাসৱ খর, সম্ভবতঃ Mis ol বাসর 'বাসো' হইয়াছে। 








(P. C. Bagchi, op. cit., p. viii). নু 
রা হে কা দিল উৰ ইতি সণ একটি আত পীন ইন্দো-জার্মাশিক 





॥ 





টীকা--বিক্ণু পাল ৩৮৩ 


নানারূপ লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহাই নসতীদাহ-প্রপাক্পে পরিণতি লাত 


বষ্টপূর্ব ইউরোপে হিরুলী (5781) নামক এক জাতি বাস করিত । তাহারা 
টিউটনিক (119236) জাতিরই একটি শাখ! । তাহাদের মধ্যে বহু প্রাচীন লামাজিক 
প্রথার অস্তিত্ব ছিল; কারণ, ইউরোপীয় অন্তান্স উপজাতি হইতে তাহারা অনেকাংশেই 
রক্ষণশীল ছিল। তাহাদের মধ্যে স্বামীর চিতায় পদ্ধীর “আত্মহত্যা করিয়া মৃত্যুবরণ 
করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্র্া় তীয় হইতে শঠ শতাব্দীর মধ্যে এই জাতি 
ইউরোপের সুইডেন: হইতে কষঃসাগর পর্মযস্ত বিব্বৃত হইয়া পড়ে; তাহাদের সঙ্গে 
ইউরোপের এক বিক্ৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া এই প্রথা প্রসার লাভ করে। স্কাণ্ডানেডিয়ায় 
এই রীতি সুপ্রচলিত ছিল বলিয়। জানিতে পারা ঘায়। ব্যালষ্টন্‌ নামক একজন পিত 
বলিয়াছেন, “I'he fact that in Slavonic lands, a thousand years ago, 
widows used to destroy themselves in order to accompany their 
dead husbands to the world of spirits, seems to rest on incontes- 
table evidence’. এই রীতি প্রাচীন গ্রীকৃদেশেও প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে 
পার। যায়-গ্রীকদেশের প্রাচীন কাহিনীতে এই বিনয়ক কয়েকটি বিবরণ উল্লেখিত আছে। 

প্রাচীন মিশরেও এই ব্লীতি প্রচলিত ছিল । ‘Several bodies of women 
found in the tomb of Amenhetep Il at Thebes, which proves that 
in the eighteenth dynasty favourite wives were either poisoned, 
strangled or allowed to commit suicide, so that their spirits 
might go to their husband in the other world and continne 
their wifely service to him. 

কোন কোন পরবর্তী রাজ! এই প্রথার পুনরক্থ্যদান করাইবার প্রয়াস পাইলেও 
মিশরের ইহ! একটি অতি সুপ্রাচীন রীতি ছিল, পরবর্তী কালে ইহার পুনরক্্যখান আর 
সম্ভব হয় নাই । কারণ, পরবর্তী যুগে দেখিতে পাওয়া! যায় যে, জীবিত দাসনামীর পরিবর্তে 
তাহাদের মৃত্তিক!, কাষ্ঠ কিংব! প্রস্তরনিমিত প্রতীক্‌ শঙ্তরান্ত ব্যক্রিদিগের কবরের মধ্যে 
স্থাপন কর! হইত। প্রাচীনতর যুগে এই সকল ক্ষেত্রে তাহাদিগকে হত্যা করিয়! তাহাদের 
প্র্থুর মৃতদেহের পার্শ্বে আনিষ! স্থাপন কর! হইত বিশ্বাত যুগের এই প্রথার অনুসরণ 
করিয়া! ১৮৫০ খবষ্টান্দে আস্রিকাতে একটি সহমরণের ষ্টান হইয়াছিল, তাহাতে দক্ষিণ- 
নাইগেরিয়ায় ওয়োর রাজার মৃত্যু হইলে তাহার চারিজন কৃত্য ও ৪২ জন স্্রীকে হাতা 
কৰিয়! তাহাদের মৃতদেহ মৃত রাজার কবরের মধ্যে স্থাপন কর! হইয়াছিল। ভীনদেশ ও 
ব্বলিত্বীপে এই রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়া! জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ তারতব্দ 
হইতেই বলিম্বীপে এই প্রথা নীত হইয়া থাকিবে । 

স্ষগেদের 'অস্তোষ্টি স্থক্ত (2:0৩121 11525) হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রকৃত 
সহমরণ বলিতে যাহ! বুঝায়, ভারতে নবাগত র্মদিগের মধ্যে তাহার প্রচলন শুণ্ড হইয়া 
গিয়াছিল তাহার পরিবর্তে তাহার একটু সামান্ত নিদর্শন মাত্র অবশিষ্ট ছিল- হৃত 
ব্যক্তির স্রী তাহার সঙ্গে চিতায় -শযন করিত, কিন্তু চিতায় অগ্নিসংযোগ করিবার পূবেই 
দেবরের হাত ধরিয়া! সেখান হইতে উঠিয়া আসিত। ন্মতঃপর দেবরের ফ্গেই তাহার 








৬৮৪ মনসা-ঙ্গল 


পুনরায় বিবাহ হইত। ইহা! হইতে মনে হয়, আর্যগণ যে দেশ হইতে কিংনা যে লব 
দেশের উপর দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সেখানে সহমরণ-প্রথ! প্রচলিত ছিল এবং 
স্তাহারাও একদিন এই প্রথা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর নিজেদের, সমাজে 
শবঙ্গাতীয় স্রীলোকের ক্রমবর্ধমান ভাবের জন্রাই হউক, কিংবা! অন্ধ কোন কারণেই হউক, 
নেই প্রথা পরিত্যক্ত হইয়া তাহার পরিবর্তে উল্লিখিত প্রথাটি মাত্র তাহার নিদর্শনস্বর্ূপ 
বর্তমান ছিল । কালক্রমে ভারতবর্ষে আসিফ তাহাও পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া 
মনে হয়। কিন্ত ভারতবর্ষে এই প্রথার পুনরুদ্খান হইয়াছিল । এই দেশে ইহার 
পুনরুখানের মূলে পরবর্তী কালে বাহির হইতে আগত কোন জাতির প্রত্যক্ষ এপ্ডান 
বর্তমান ছিল বলিয়া যনে হয় ॥ কেহ কেহ মনে করেন, এই বহিরাগত জাতি হুর্শোপালক 
শারগিক বা ্কাইখীয় জাতি ভিহ ক্র কেহই নহে ॥ যাহাই হউক, এই বিষয়ে নিশ্চিত 
করিয়া! কিছুই বলিবার উপায় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের কোন কোন অঞ্চলে 
উচ্চতর হিন্দুসমাজের যধ্যে এই প্রথ| অত্যন্ত উপ্রলূপ ধারণ করিয়। জআত্মপ্রকাশ করিল । 

বাংলাদেশের উচ্চতর সমাজের মধ্যে যে এই প্রথা! প্রাচীন এবং মধ্যযুগের মাত 
বাধ্যতামূলক ও ব্যাপক ছিল না, মনসা-মঙ্গলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া ঘায়। চাদ 
সদাগরের ছয় বিধবা পুত্রবধূ হার গৃছেই বাস করিতেছিল এবং এ'কখাও সত্য যে, 
এইজন্ক সমাজে ডাহার স্থান এতটুকুও ক্ষরণ হয় নাই । তাহ! হইলে অনসাদেবী হার 
হাত হইতে পুজা! পাইবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। 

মধ্যযুগে বাংলায় সহমরণ-প্রথাটি কোথাও বাধ্যতামূলক ছিল বলিয়া মনে হয় না, 
বরং সী ইচ্ছাবীন ছিল বলিযাই মনে হয়। লরীক্রের মৃত্যু হইলে চাদ সদাগর বেহুলার 
কাছে জানিতে চাজিলেন, 

বধূর ঠাই জিজ্ঞাস কর কি আছে সাহস । 
লখাইর সনে পুড়িয়! মরুক খুচুক অপযশ ॥_বিঙ্গ়গ 

ধাহার গৃহে ছয় বিধবা বাস করিতেছে, ভাহার এই প্রশ্ন কেবলমাত্র সাময়িক 
চিত্তৰিক্ষোতঙ্গনিত, কোন স্থান্টী সামাজিক প্রথার প্রতি জ্বাচুগতাক্জান্ত নহে । কুডমধো 
সহমরণের চিতা প্রস্তুত করা সম্পর্কে ভূমিকায় বিষ্ণুপালের আলোচন! ভ্রইব্য। 


নারায়ণ দেব 


|, ভগ্নী > বহিনী বইনী, বুইন 5 পরবর্তী k 
5 
উচ্চারণে বিশুবা ; স্বর-সমন্গয়ের 
স্বর-সঙ্গতির 


বিগুব।_ বিধৰ! ; পূৰ্ব-ময়মনপিংহের প্রাদেশিক 
সু, যী ন রী নয “আর অল উই 
(vowel নিয়মে ই’র পর “উ' কিংবা 'উ'র পর ‘হই’ সবর উচ্চারিত হয়।- 
রি টি 
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টীকা-_নারারণ দেব ০৮ 


'সোনাঞি--সনকা, সন! + আই--সনাই, অহ্ননাসিক সংক্ৰমণে (85৭1 
ইক, সোনাঞি, পূর্ববর্তী অঙ্রনাসিকের ধ্বনি পরবর্তী বর্ণে সংক্রমিত 
1 


চান্দরে-টাদ (সদাগর)কে ; কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিতক্তির “রে প্রত্যয় আপেক্ষিক 
পরিচায়ক । 


চান্দরে বুলিছে বাপ--চাদ সদাগরকে শিল্পুলস্ভাসণ করিয়াছে ; স্বামীর সম্পর্ক 
তাহার সঙ্গে অশ্বীকার করে এই অর্থ । 

বুলিছে_ ॥/জ> বোল > বূল্‌ (+ ইছে-সচ্ছ)। 

দিস।__দিশা, স’ দিশ, দিকৃ, এখানে লক্ষ্য । 

€তামাক _ তোমাকে ; দ্বিতীয়! বিভক্তির ‘ক’ প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত প্রাচীনত্বের 
পরিচায়ক । আধুনিক রূপ “কে'। 

নেজা_ঠাদ সদাগরের স্ৃত্য। আরও কোন কোন মনলা-মঙ্গলে এই নাম 
পাওয়া যায়। 

বোলম-_।/ জু বোল> ৰোল +ম (4হজম্‌“হকম্‌“ অহকম্) বোলম ; ‘বোলে!’র 
প্রাচীনতর ক্কপ। 

ঠাউরাইন-_ঠাকুরাণী; পুত্রবধ্গণ পূর্ব-মযমনসিংহ অঞ্চলে শাশু্ডীকে “ঠাউরাইন' 
বলিয। সদ্বোধন করিয়া থাকে। ut 

দেওর-_স" ঘি (দ্বিতীয়) ৰর> দেৱর> দেওর ; বৈদিক যুগে সআর্দসমাঙগেও জ্যেষ্ঠ 
জ্রাতার বিধবাকে কনিষ্ঠ আাতার বিবাহ করিবার প্রথ! প্রচলিত ছিল বলিমা দেবরকে 
দ্বিতীয় বর বল! হইত ইংরেজিতে এই প্রথাকে 1০%74$5 বলে । 

দাড়াইব -দাড়াইব ; পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে চন্রবিন্ুর অভাব থাকাতে কোন 
পুথিতেই চন্দ্রবিন্দুর যথাযণ ব্যবহার পাওয়া যাহ না। 

ভাও-_স’ তাব>তাৱ>তাও--রীতি। 

হবিলাসে-_শতিলাবে, শব্দের আদিবর্ণ স্বাসযুক্ত (450159150) করিয়! উচ্চারিত 
হইবার জন্ পরবর্তী বর্ণ অপ্রপ্রাণ (0585359:54) করিয়া! উচ্চারিত হইয়াছে। তৎসম 
শব্দের প্রাদেশিক উচ্চারণ বিরতির দৃষ্টান্ত মাত্র । 

ঠাট_-সজজা, দেশী শব্দ; কিংবা গণ স্থা (1)> হি” ঠাট । 

আাৰি--নৌকাচালক, কোল-মুগ্ডা সমাজে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে মাঝি বল! হয়। 
শব্দের বুখপত্তি অনিশ্চিত । কোন অনার্শ ভাষাগত কিংবা সংস্কত 'মং্য' শব্দ হইতে জাত। 

স্বধ।--ফা” মিধধা, ও’ মৃধা, হি মির্ধা_পাইকের সর্দার) 
__ কাটানি কাটিয়।-_সতা কাটিয়া ; কৰ্ত>কট্ট > কাট + ‘আনি’ দেশী প্রত্যয়, যাহা 
দ্বারা স্থতা! কাটা যায়, চরক!। 

জা- » অংশীদার ও সাজিদার সহযাত্রী । 

[_স’ তাম্বল, বা” *তামল (তুলনীয় ভামলী। যে তাঞ্চলের ব্যবসায় করে )। 
কেহ কেহ মনে করেন, তাঘ,ল শব্দটি মূলতঃ প্রস্ততি শব্দের মত দ্রাবিড় ভাষা হইতে 
আসিয়াছে ; আবার কেহ মনে করেন, শব্দটি অস্থিক (Austro-Asiatic) ধাতু 

এর সহিত “তম্‌ উপসর্গ যুক্ত হইয়া হইয়াছে: পরে তাহা! সংক্ষত ভাষায় 
49—0.P. 185 ad 
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গৃ্ীত হইয়াছে। ৮৮৮০৫ 2১105৮; দেখাইযাছেন, তাম্বলের “বুল ও অষ্টিক প্রত্যয় 
“বাজতে কোন পাৰ্থক্য নাই । ‘বালু’ অৰ্থে যাহ! টান (7011) যায। সেইজনক অস্তিক 
সকল ভাষাতেই তা্বল বুঝাইতে এই সকল শব্দ ব্যবন্ধত হুইয়| থাকে, যথা--১915 
mluv, bolou, melu, miu, blu, Plu ইত্যাদি | বৌদ্ধগানে তাল শব্দটি একবার 
মাত ব্যবহৃত হইয়াছে ‘হিন ভাবোলো মহাহহে কাপুর খাই" জীরককীর্তনে ইহার 
অত্যান্ত ব্যাপক ব্যবহার রহিয়াছে 


“পুনরপি যাহা প্রাণের বড়া 
তাত্ষলে' ভরাযা ডালি ।" 
“কপুরি ৰাদিত ভাল বদনে 


হাখে কনকের বাশী।" 

ভ্রকজ্ঞকীর্ভনেই সর্বপ্রথম বাংল! তালায় তাঙ্বল অর্থে পান শব্দটির ব্যাপক বাবছার 
ছেখিতে পাওয়া যায় । 

আরবী ও ফারসীতেও এই শব্দটি গৃহীত হইয়াছে, যথা! আরবী “তান্যোল্‌', ফারগী 
দ্তস্বোলা, “তম্বুল’। মালযান়ান ভাবার এই সম্পর্কে “বেটল" কথ! ব্যবন্ধত হয়। 
তামিল ভাবায় “বেস্রিল শতুনীজগণ যখন সবপ্রথম তারতবর্শে আসিল, তখন 
মালযাড়াম্‌ ভাষা হইতে হইল শব্দটি তাহার! নিজেদের ভাষায় গ্রহণ করিল, কারণ, 
তাহাদের ইহার কোন প্রতিশব্দ ছিল না। গতু গীজ ভাষায় ইহ! "betযe’ এবং ‘betle 
জপে লেখ! হইত, তাহ! হইতে ইংরেজি ভাগায় ৮০০] শব্দটি ক্রমপরিণতি লাভ 
করিয়াছে। (৮০৫! শব্দের অর্থ তাত্থল বা পান এবং ৪1564 800. শব্দের অর্থ ওয়! বা 
আপারি। অতএব সুপারি কিংবা কোন অর্ণে ই ৮৫1৫] ৮14৫ কথার ব্যবহার শুদ্ধ নয়। ) 

বামে সর্প ইতযাদি__যাতাকালে বামে সর্প ও দক্ষিণে শৃগাল 'মঙ্গলঙ্গচক । দু 
“দক্ষিণে আছিল সর্প বামে লন্কালড়ি'--বিজয়ণশ্র । 

অঞ্ষর_আ" *সফব্র") বিছেশ ভ্রমণ ; তু* “এবার সফরে পাঠাও অন্ত জন ৷ 
মুকুন্দরাষ। 

বাম চক্ষু ইত্যাদি পুকুদের বাম অঙ্গ কম্পিত হওয়া অশ্তভস্থঢক। চাদের 

এখানে অমঙ্গল চন! করিতেছে। 
এছিত_এইত, এখানে জোর দিয়া (৪১১৭০) উচ্চারণ করায় ‘ই’ ্বাসযুক্ত 


হইয়াছে। 
_ইতাদি-_নহস্পতিবারে দক্ষিপৰিকে ছাআ। নিষিদ্ধ, চাদ সদাগর 
এ বের অনাত কারিনা হারের রর পাতত লে 
ES প্রাদেশিক উচ্চারশে লাইগ, শ্বরভক্তি (epen- 
শালা হালক > শালস্>শালা। স্ত্রীর হাতা, কিন্ত অন্ত কাহারও: 
সঙ্বোধন এষোগ করিলে সাপ বুঝার » ইহার শকত আর নর রবি আট 
লে তে [1951] 66 £ ৪. ভষ্টৰ্য )। 
(সমাজে (marriage by capture) একদিন প্রচলিত ছিল, 
লগ লি সা বালিত নল ন 
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টীকা--নারারণ দেব তা 


বিবেচিত হইত। সুতরাং বিজরী ভগিনীপতি সম্পর্কের মধ্যে গৌরবের এবং বিজিত 
স্ব্ীর জ্রাতার সম্পর্কের মধ্যে অগৌরবের ভাব আশিয়াছে। কেছ কেহ মনে করেন, 
ভগিনীর সন্মান রক্ষা ছাতার পারিবারিক দারিত্ব, অতএব তগিনীপতি স্বার! তগিনীর 
“জ্লীলতাহানি’ (45০১০১৮) করা হয় বলিয়া শাল! সম্পর্ক স্বীকার করিবার মধ্যে 
'অপমানবোধ জাগিয়া থাকে। এই মতবাদ কতকট! যুক্তিযুক মনে হইতে পারে। 
যাস্কের “নিরুক্ধে' প্রাল শব্দটির মে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই 
sya, a winnowing basket and la, for laja, fried grains, which are 
scattered at the marriage ceremony by the bride's brother." 
“শ্লাল' শব্দটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাত করা যায় ( ক্রণ্বেদ ১. )। 

কথ। পাতি- কথা পাড়ি! অৰ্থাৎ কথ! দিৱা তুলাইয়া । 

কাল কোটর--অন্ধকার কৃঠরী, কুঠুরী, হি” কোড ব্রী, স” কো, তু" 'প্রকো্ঠ। 

কড়াকের-_কড়! এক, এক কড়া, এক কড়ার, সানাক্ক নুল্যের । 

ভন্তে।ও-_তবুও, স্বাসমুক্র (857154151) হওয়ায় “ততো”, পুনরায় ‘এ’ সংযুক্ত 
হইয়াছে। 

টোটিয়।--স’ ক্ৰট্‌>টুট>টুট +ইয।। প্রকৃত পাঠ টুটিযা। 

ন! যায় খণ্ডল_ অন্যথা হয় না। 

যথেক-_যত, অন্ন স্বাসযুক্ত 45187515) হওয়ার জন্ত যখ +.এক-__যথেক । 

ন।লিক।__নাপিতা >নালিন্দা > নালিযা, নাপ্য! _-পাউ ॥ 

খেতত-_-ক্ষেতে, অধিকরণ কারকে “তো'র পরিবর্তে “ত'র প্রয়োগ অপেক্ষাত 
প্রাচীনত্বের নিদর্শন, হু" টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী ।'--বোদ্ধগান । 

বোলি--বলি, ॥/ ক্ৰ> বোল ৰোল, উত্তমপুকুস একবচনে বোলি, বুলি; আধুনিক 
বাংলায় 'বলি'। 

সোনাঞি--সোনক!| ফোন1+ ‘আই’ বাংল! প্রতায়, সোনাই ; পূৰ্ববৰ্তী বর্ণের 
অস্থনাপিক ধ্বনি অন্ত্যবৰ্শে সংক্রামিত (contaminatcd) হওয়ার জন্মা 'ই' ‘জিতে 
পরিণত হইয়াছে, অতএব ‘সোনাঞি' । 

পূর্ব-ময়মনসিংহের কথা ভাষায় স্বরভক্ষি (ৎ]১৫৷৷5i5)-প্রবণতা 

দেখিতে পাওয়া খায় $ যেমন, আজ > আইজ ; ডাল> ডাইল ; এখানেও শেই নিয়ম 
অঙহুলারেই লক্ষণ চিহ্ন)» লৈক্ষণ ; লক্ষণ পুর্ব-ময়মনসিংহের কথ্য ভাষায় ‘লৈক্ষণ' 

১২২8২ 'র সংস্কৃত উচ্চারণের সর্বদাই ‘উ উচ্চারিত 

চি) তদ সতত অ স 

হয়। প্রাচীন বাংলাতেই পূর্ব-বাংলার এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অক্ষম ছিল। তু” “ছুইনী 


গেছে 
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পৌরাণিক যম কিংবা ইংরেজিতে যাহাকে বলে 718171591520555 তাহ! বলিয়া মনে 
হয় না। 
ধমে'র ঘাট-_পশ্চিমবক্ষের লোকক্রতি অহ্যামী চাপাই ও বলুক! নদীর তীরবর্তী 
বর্মপৃজার স্কান। কিন্তু এখানে তাহাই বুঝ্াইতেছে, কিংবা বর্ষ বলিতে সংকার্য 
বুাইতেছে, তাহ! স্পষ্ট হইতেছে না, উভযই সম্ভব হইতে পারে । 

খারি__দেশী শব্দ, বংশনিমিত পুস্পের সাজি। 

বাছুয়।__বাদ বা বিবাদ যে করে এই অর্থে ‘উয়া” প্রত্যয় । বাছয়! বেদিয়া নহে । 

শ্বশুর স্ব-শূর ; স্ব অর্থাৎ নিজ পরিবারে যে শুর অর্থাৎ যে বীর দ্বারা পরিবারের 
মারীদিগের মর্থাদা রক্ষা করিয়া থাকে। কালক্রমে শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্বত 
হওয়ার জর ইহার বানানেও কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহার ফলেই শ্বশুর । ছু” ভাসুর, 
আপুর > তাইপূর> ভাশূর হওয়া উচিত, কিন্ত সুর, দেবতা বা পুজা শব্দের সঙ্গে সামঞ্জন্ত 
কল্পনা করায় ভাহুর । 

আউলানি--আকুলিনী--শোকোশ্মত্া। 

পসার--পশ্যশালা>পণসার>ছি* পসার, বা* পসার, এ* পশার ; তু' *পসারী 
পলার ঢাকে ভাড়ুর তরাসে'--মূকুন্দরাম। পণাভ্রব্য অথবা! স* প্রগার। অর্থ পরিবতিত 
হওয়ার ফলে বর্তমানে পণ্যশাল! বা পণ্য্রব্য অর্থে ব্যবন্ধত। 

বোলিল!--॥/ ক্ৰ>প্রা* বোল »বোল ( +ইল ইল )বোলিল (+ অক), 
(ঝোলিলা, আধুনিক বাংলায় বলিল, বোল্ল । 

পুছ_পৃচ্ছ> পুচ্ছ > পুদ্ধ, জিজ্ঞাস! কর; তান্তব শব্দ, কিন্ত বর্তমানে মুসলমানী শব্দ 
বলিয়া বিবেচিত হয়। 

কথ-_কত ; পশ্চিম-্ীহ্ট অঞ্চলের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, কত> কথ, দ্বিতীয় বর্ণ 
ধ্বনিত (এ0063!€0) হওয়ার জন্য “ত' 'খা-তে পরিণত হইয়াছে।- নারায়ণ দেবের 
জন্মকামি বোরগ্রাম প্রায় ময়মনসিংহ ও এইট জিলার সীমার উপর অবস্থিত, সেইজন্া 
তাহার রচনার বহস্থলে জহট্রের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যেরও পরিচয় পাওয়া! যায় । 

ক।লকেট-_কাল কোটর, অন্ধকার কক্ষ যাহার ॥ চী 

ৰাসর-বাসখৃহ >*বাসগরহ > বাসজ্র, বাসর ৮ যধ্যযুগের বাংলায় যে-কোন 
বাসগৃহ বুঝাইত, আধুনিক বাংলার অর্থ সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে কেবলমাত্র বিবাহরাত্রে 
নবদম্পৃতির বাসগৃহকে বুঝার । A 

, সন্ধানে, পুর্ব-মযযনসিংহের কথা ভাবায় ‘লক্ষ্য & 

হয়। লন বা আৰ! ৮,১74 

কপ।ট-_-কবাট : ক (বাছু)+বক্গন্‌ (পণ )-বট। বাট, বায়ুপথ 
বদের উচ্চারণে কপাট (বাহ iw 4১515), )% 

যখ যত, দ্বিতীয় বরণ ধ্বনিত হইবার জন্ত যখ ;-“কথ' শব্দের টাকা ডট ॥ 

হি 





= ভড়-_স’ তট> তড> তড়_ত্ট ৰা তীর । ঞ 
প ৮ ‘ক’ অনেক সময় “গ' উচ্চারিত হয়ঃ তু কাক, 
পালক, অধিকরণ কারকে লগনী বিতক্কির ই’ পরত বুক রাও পাদ 

oC Bir: a 
1১-১১-28৮৯ 





টীকা--নারায়ণ দেব ৩৮৯ 


ভিতরি-_ডিতরে, অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তিতে ‘ই’ প্রত্যয় 7 তু" *হাখির 

চরণে তার বান্ধিয়াছে চুলি। ভা রা নখ 
--লবুজাততীয় ৰ! নিম্রজাতীয় কানী বা একচচ্ষুবিশি্ দেবী মনসা । 

জীয়ম-_জীবামি, জীবাম, *জীবম--জীবম-সীয়ম-_বাচিয়] থাকিব । 

কাটারি_কর্তরি, কর্তার (৮ কর্ত, কর্তনে )কট্টরি, কট্টার > কাটারি, কাটার : 
কিংবা! কর্ড, কষ্ট > কাট + রি (<টি ) ক্ষুত্ার্থক দেশী প্রত্যয়, কাটরি, কাটারি। ‘নহে 
মিৰ আমি কাটারি করি ভর ।' নারায়ণ দেবের এই পদটির সঙ্গে জীরুক্কীর্তনে এই 
পদটি তুলনীয়_'কাটারত তর করী ত্যজিবে পরাণে ।'_বড়, চণ্ডীদান। 

হৃস্তে--অপাদান কারকের বিভক্ি, হস্তে> হ’তে, হৈতে, হইতে । 
অীহট্ট অঞ্চলের প্রাচীন পুথিতে “হনে” বিভক্কির ব্যাপক প্রয়োগ আছে। 

তারে দেই পান-_ তাহাকে সম্মান জানাই ; তাঙ্গ,ল দান কর! প্রাচীন বাংলায় 
সন্মান-প্রদর্শনের চিহ্ন ছিল । 

খাখার-ক্ষযকার >খ'অকার>খাকার,, খাখার, শাখার ॥ 

কান্ধে_-দ্বন্ধে, দ্বন্ধ >ক্ধ > কান্ধ, কাধ । 

মুদিত-_সুডিত, আচ্ছাদিত বা আব্বৃত। 

চৌদল-_চতুর্দোল > চ্টদ্দোল> চৌদোল, চৌদল । 

সোয়ার--অশ্ববার ( অশ্বারোহী )-_ফা" [ওয়ার > সওয়ার, সোয়ার। তু" 
“ঘোড়ার সোয়ার কাজি চাহিবা! রহিল ।'__মৈমনসিংহ-গীতিকা। 

জোগান-_জমগান > জোগান ; জয়ধ্বনি ; অথব! “যাগান”ও হইতে পারে: 
তাছ! হইলে অর্থ হইবে যোগ দেওয়া । তু” ‘যোগান বা যোগাল দেওয়া", কার্ধে সাহায্য 
করা। 

= পয়ান--প্রয়াপ>প-আণ > পয়ান, প্রস্থান । 

খামালি_ধুম ( হু" ধুমধাম বা আনন্দকোলাহল করা ) + আলি বা" প্রত্যয়, ধুমালি, 
ধুমালি, ধামালি। 

উলাস-_দ" উল্লাস>উল্লাশ> উলাস। » 

পেলাউক-_প্রেরযতু- পেলঅউ »পেলাউ + 'ক' স্বার্থে পেলাউক ; আধুনিক 

_ বাংলায় আত্ববৰ্ণ অথবা! প-ধ্বনিত (৭০০৭৫০৭) হইয়! স্থাসযুক্ত (49715916) হইয়াছে; 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় প্রায় সর্বত্রই ‘প’। তু" “হুন তার পেলাইখ্ হাটে। রাধা 
সঙ্গে জাএ বাটে বাটে ॥'--বড়, চণ্ডীদাল । 

ছুরক্ষর-_ছু:+ অক্ষর, কঠিন কথা, শক্ত কথা, ছুর্বাকা ; তু" “শাড়ী বল্যাছে মোরে 
হুরক্ষর বালী ।”__বাণেশ্বর ( মনসা-সঙ্জল )। 

_ শুনি পুনঃ, স্বরসঙ্গতি (০০৩) 15527053)র নিয়মে ( ‘উর পর “ই? ) প্রাচীন ও 
ব্াুগের বাংলার প্রা লব “পুলি £ তু" ‘এ পুনি তোদ্ষার লাজ বুঝ অস্থরে ।'_বড়ু 
চণ্ডীদাস । 

রি সাহার বা" প্রায়, তাহার ভাবে এই অর্থে “বড়াই 


ময়মনসিংহ ও 









সর কাক বাণ হাসে গা জি 





৩৯০ বনসা-বগ্রল 


এই শব্দটি এই অঞ্চলে কখনও কখনও স্বতঃ অহথনাসিকযুক্ত হওয়ার ফলে “মঞ্চ বলিয়াও 
উচ্চারিত হয়। তু 'স্ব্গে হস, মঞ্চে জোকার ।'_ভাইফোটার লৌকিক ছড়া । 

টাকিতে__টুকিতে, এখানে টুকিয়া রাখিতে বা লিখিতে অর্থ । 

সাবপান-_স + অববান ; কু সাবহিত ( স+ অবহিত ), এখানে সাবধান অর্থ 
সত নহে। 

ৈথে-_মধ্যে, 'মইন্যে? স্বরভক্কি : পুর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য। 

উচ্ছগেচ--উৎস্গে, পূজায় উৎসর্গ করে, পূর্ব-মযমনপিংহের কথ্য তাযায় উদ্চগো 
ৰা উচ্ছুগো। 

মৈৰ--মহিব> মইৰ > মৈৰ । 

খারুয়|--সাধারণত কর্মকার (কামার ) জাতির লোকই বলিকরের কাঙ্গ করিয়া 
থাকে। এখানে শুদ্ধ পাঠ সম্ভবতঃ কামার । 

মোহন--মোহ বা মৃছার ভাব ও মোহ পাওয়া, নৃছ? যাওয়া । 

বেরা কোপ-_আথ্ালি পাথালি কোপ ; পূর্ব-মযমনপিংহের কথ্য ভাবায় বেরা 
কোপ । চারিদিক বেড়িয়া কোপ অর্ণে শুদ্ধ পাঠ বেড়া কোপ । 

রামবেণী--রাম বীণা, রাম শব্দ বুহদার্থবাচক ; তু" ‘রাম দা'-বনড় দা বা 
কাটারি ; রাম্নীশা সম্ভবতঃ বৃহদাকার বংশী (৮৪1). 

ভ।জড়াই-__ভাঙ্গড়, ভাঙ্গশোড, এই অর্থে তাঙ্গড় + ‘আই’ বা” প্রত্যয় । 

€বছুলার পরীক্ষ--প্রত্যেক দেশের প্রাচীন ও লোক-শাছিত্যে নারীর সণ্ঠীত্বের 
বিবিধ পরীক্ষা, গ্রহণ করিবার কথ! উল্লেখিত আছে। ইংরেজিতে ইহাকে ‘chastity 
test’ বলে। ইহা 24৯ test applied to women to ascertain whether or 
not they have been faithful to husbands or lovers. Many forms of 
testing are found in folklore and legend; they are generally 
conuected with ordeal. ‘The test by fire is the most common. The 
suspected woman was forced to thurst her arm into boiling water, 
or boiling lead, or in a flame, or forced to walk barefoot over 
redhot plowshares, etc. If she was burned, she was believed to be 
guilty ; if unscathed, innocent. In the test by water she was 
thrown into a body of water ; if she sank, she was guilty ; if she 
floated, innocent. According to legend, Virgil in his role as 
necromancer, constructed a huge brass serpent as a sort of 
mechanical chastity tester. A suspected woman could be tested by 
forcing her to place her arm in the creature’s mouth. If she was 
guilty, the animal would close its jaws and hold ber arm fast. 























টীক1__নারারণ দেব ৩৯১ 


মেল্লছ_ দেচ্ছ, অর্ততৎ্সম শব্দ । 

গো রক্ষ_গোরক্ষনাখ ; ইনি নাগ ৰা যোগি-সংপ্রদায়ের একজন ব্মাদি সিদ্ধাচার্শ 
বা গুরু ; তিনি ীননাথ ব! মৎস্তেল্্নাথের শিন্য ছিলেন, কিন্ত অবশেষে গুরু অপেক্ষা 
জ্ঞানী হইয়া গুরুকেই যোগসাধনের উপদেশ দিয়াছিলেন। 

দেশান্তরি র্ূপ-_ত্তিত্ন দেশীয়ের রূপ । 

আন্তে_অভ্>অব্ত> আত, আভে--মেখে; তু" চিজ্ছহুৰ্ণ যত তারা আতেতে 
লুকায় ।'-_হরিদক্ । 

স্তিরি__স্ত্রী; অর্-তৎসম শব্দ স্তিরি, জীরন্দকীর্ডনে “তিরি' | তু* “তিরির যৌবন 
রাতির স্বপন ।'__বড়, চণ্ডীদাল । 

জিগাতে-__জিগাইতে, জিজ্ঞাস! করিতে । 

ছুড়ক।-_দরজার খিল ব! দীঘ অর্গল, অর্বাচীন সংস্কৃত “ছাড়,ক" হইতে (1) 

সমরিয়।__্মরণ < সমরণ > সঙরণ, সঙরিয়া, সমরিযাস্মরণ করিয়া। 

আ'ছিত্ত_ আদিত্য । মনে হইতেছে, মোগি-সম্প্রদায় হুর্শোপাশকও ছিল। 

ঘরুয়! জুর্ী-_গৃহস্থ যোগী অর্থাৎ নাখ বা যোগধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও যাহার। 
সপ্্যাস অবলন্বন না করিয়া! গৃহে খাকিযাই যোগ সাধন করিয়া থাকে। 

কেকুয়। - কারুকার্শ, কারুশিজ। 

সমে_সঙ্গে। is 

গারুয়াল-- গেরুয়া ; গৈরিক > গেরণ্স »গেরুআ, গারুয়! + ল. গৈরিক ব্ । 

হাটুর গিল! - হাটুর মধ্যস্থ £গালাকৃতি অস্থিবিশেষ । মালাই চাকি । 

পুনা ই--পুণ্যবতী । 

আছুক_॥/ বা" অচ্ছ, থাকুক অর্থে, মধ্যযুগের বাংলায় ব্যাপক প্রচলন ছিল। হু* 
*আছ্ুক বিন্ধিতে কাড় তুলিতে নারিল।'__কাণীরাম। 

খেরুয়।ল, খেড়ুয়াল-_যাহারা খেল! করে; ৮” ক্রীড়> বা" খেল্‌, প্রাচীন 
বাংলা খেড়, তু" “খেডই বহুবিধ খেড়া।_বৌদ্ধগান। খেড় + আল বা" প্রত্যয়, খেড়আল, 
খেড়োয়াল, খেরুয়াল। হু” “আমার খেক্য়াল মাইরা রে, কই থইছস্‌ গাইরা রে।'- 

ঙ্গের হা-ডু-ডু খেলার ছড়া। 
নিরিহ ছা পারুল নাজারাদাহি। 
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পুসাএ ৩৯০ 
পুজম ২৬০ 
পুজা, ভূত ৩৬৭ 
পূর্বে যারে ইত্যাদি ২৯০ 
পেম ১০১৯ 
পেলাউক ২৫৮১ ৩৮৯ 
পেলাএ ২৬* 
পৈরিলক ৩৫৭ 
পো ৩০, ২০৪ 
পোল্তা ৩৩২ 
পোস্তের হোল! ৩৪৭ 
পোষাইল ২১৭, ২২৯, ৩৫৭ 
পোৌষানিয়! ২৭৮ 
পোয়ে ৩০৫ 
প্রদক্ষিণ, প্রথার প্রাচীনন্থ, বিস্তার ৩৩১- 
৩৩২ 
প্রবন্ধ ৫, ৩৮, ২৮৯-২৯০ 
প্রভাতে অষ্টমী তিথি ৩৩০ 
প্রাচীন লোকের মুখে ৩০৫ 
প্রায়শ্চিত্ত হোম ৩৬৪ 
হু 
ফণী, হৃদয়ে ফৌপায়, শিবের, বিশ্বাসের 
উৎপত্তি, সপপূজার সঙ্গে সম্পর্ক 


৩০০. 
ফরজন্দ ৭১, ৭৩, ৩৬৯ 
ফয়তা ১৪৯, ৩৩৯ 





শব্দস্থচী #2 


ফাফর ৩১৭ বসি বিদ্ধ! ৩৫৬ 
ফাফর ৪৬ বহিত্র ১৭৫ 
ফুরানি ২৮ বহিন ২১২, ৩৫৪ 
ফুরোনি নাই ৩০২ বাইঙ্গন ১৪২ 
ফুল ২৮১ বাউ ১২১, ৩৩৫ 
ফুলিয়! ৩৩৭ বাও ৩৫৯ 
ফৈরাদ ৭০,৩৬৮ ৰাঞন্দ ৭১ 
= বাগানী ৬৬, ৮১, ৮২ 

বণিক, বিহারী ৩৬১ বাগায়ন ৩৫৯ 
বড়াই ৩১৭, ৩৮৯ বাগোয়ান ২৩৬ 
বড়ি ৩৫০ বাঙ্গাল ১৬০, ৩৪৭ 
বদক্লিকা কুণ্ড ৩৪১-২ বাজী ৩৬২ 
বদলিয়া ৩৪৪ বাজুনিয়া ৮৩ 
বধ, ধর্ন্তুরি ৩২৮-৩০ আন ৩৭১ 
বধ, পূর্বে যারে কৈল ২৯* বাট ৩৫৩ 
বন্দম ২৩, ২৪, ৩০২. 4১১ 
টং বাড়ি ঘো), হেতালের ৩৪১ 
বরদায় ৩৭৮ উস Rt, 
বরি ( বঁড়শী ) ২১৯ 

ol ৰাণ ৩২৬ 
8 বানিযানা ৩৭২ 
বরিখয়ে ৩৭৮ সাৰা ডি 
বি ১৫২ বাতা ৩৭৪ 
বর্যাতি ১৯১১ ১৯৪ বাতালি ১৫২, ৩৪১ 
বত ২১৮, ৩৫৮ বাতাসন ১৩২ 
বিয়া ৮৫, ৩৫৯, ৩৭১ বাখান ৯৭, ৩২২ 
বলদ, চড়িয়। যায় ২৯৯-৩০০ ৰাধুয়া ৩৩২. 
বলি ২৮২ বাদ! ২১৯ 
বলিলাই ৬৮, ৮* বাদুলী ২৩৩১ ৩৫৮ 
বলো ৩৭৮ 1 বাদ্য ২৭৭, ৩৫৮-৯, ৩৮৮ 
বসিঞা ৮৭ বানায় ২৮৫ 
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৪১০ মননা-নঙ্গল 
বান্ধি ২৯৪ বিপত্যের ১৬৪, ১৬৮, ৩৪৯ 
বাপ! ৩৭৮ বিপরীত কাকড়া ৩৪২. 
বামনা ৩১৭ ডাক ৩০৩. 
বাম চক্ষু ৩৮৬ বিবি ৩১৯ 
বামে সর্প ২৮৬ বিভা ১৭৭, ১৮২, ১৮৪, ১৮৯, ২০২-০৫, 
বারা ১৬৬১, ৩৩৮, ৩৪৯ ২২০৮৫ ২১১, ২৪৯, ৩৫৭ 
বারাণসী ২৮৮ বিমরিষ ৯৯, ১০১৯ ১১৪, ৩১৮, ৩২৩, 
বারি ৩৪৯ বিমন্ধিয়া ৩০, ৩০৫, 
(ঘট) ১৬৫, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫. বিরোচন ৩৭৬ 
মনসার ৩৮২ বিলয়, নিমিক ৩৩৮ 
ৰাৰ্তন ১৬৮, ১৮৮, ৩৫১ বিলাত ৩৬৮ 
বালি ২৪৮, ২৮৫ বিলাতে ৭* 
ৰালিক ৩৭৫ বিশাই ৩১৮, ৩৭৭ 
বাসর ১৩, ৩৯, ২৯৬-৭, ৩৮৮ বিধরী ৩৭১ 
বাসাঘর ৩৮* বিযমুখ ২৯১ 
বালি (পয যিত) ৪৪, ১১৭, ৯২৯ বিযরী মুড়ান ৩৭১ 
বাসি, বাসে (বাস্ধাতু) ৯, ১৬৮ ২৯, ৩৫, বিষহর ২৩ 
৪১, ৪৯, ২৯৩, ৩৩০-১ বিষহরী ২৮৩ 
বাসোঘর ৩৮২. বিবহরি, উপজিল ২৯১ 
বাহিশ্ ৩৪৪ বিষাণ ২৮৪ 
বাহুর ২১২, বিহা ২৭৭ 
বাহড়িয়া ২১১, ৩৫৪ বিহারী বণিক ৩৬১ 
বাহো, বাহে! ৩৩৭ বিহারীয় ৩৬৭ 
বাঝা ৯* বিয়া ৩১৭ 
বিকাউক ৯৫ বিয়া বসি ৩৫৬ 
বিগুত্যা! ৩৭৯ ৰীরদাপ ৩৭৮ 
বিচনী ৩৭৫ বুইন ১৪৭, ৩৮৪ 
বিচিত্র ২৮৩ বুড় ১৬০, ১৭৫ 
বিচিৰ ২৫, ৩০৩ বুড়ে ৩৪৭ 
বিচে ২৫ বুলিছে ৩৮৫ 
বিছিয়া ৩১৬ ৰাপ, চান্দরে ৩৮৫ 
বুলে ৩৩৮ 


 বিধুবা ১৪০ ০৮৪ 








শব্দহ্চী ৪১৯ 


বুহিত্র ১৪৭-১৪৯, ১৫১, ১৫৫, ১৬০১ 
৩৩৬ 

বৃদ্ধি ৩৬, ৩১৪ 

বৃহুঙ্গ ৮৭, ৩৭২ 

বৃহস্পতিবারে, যাত্রা ৩৮৬ 

বেউলারে ৩৫৫ 

বেকতি (সংব্যক্তি__অনুচর বা আশ্রয়) 
১৯০ 

বেগরে ৩৭৪ 

বেগার ১৩১ 

বেঞুণ ৩৩২. 

বেটা ১৭ 

বেটি ৩৬৯ 

বেটা ৪২, ৮২, ৩৪৫ 

বেড়াজাল ১৯৩, ৩৫২. 

বেড়ি ৩৪৯ 

বেগ্যানী ২০৪ 

বেত ২৮৩ 

বেতনাগ ২৮৫ 

বেতড় ৩৪* 

বেতাগ ১১৭, ৩৩৩ 

বেনা ১৮২, ১৮৪ 

বেভার ১৮১, ৩৫১ 

বেরা কোপ ৩৯* 

বেললি ৩৭৫ 

(বেশর ৩৮, ৩১৫ 

বেহাই ৩৫১ 

বেহান ৩৩৫ 

বেহুলার পরীক্ষা, সতীত্বের ৩৯* 

বেয়াইন ৩৫৯ 

বৈ ১১৮, ৩৩৩ 


বৈঠা ৩০২ 


বৈরী ২৬, ৩৫, ৪৭, ৯৯, ৩০৩ 
বোঝা, পাটে ৩৪৪ 

বোড়া ৩১৯ 

বোলম ১৪৬, ৩৮৫ 

বোলান ১৬, ৩০১ 

বোলি ৩৮৭ 

(বোলিল! ৩৮৮ 

বৌয়ারী ১৭৯, ২১৬ 

ব্ৰহ্ম তালুয়া ১:৭, ১১০ 


ভইন ৩৫৭ 

তভকিঞা ১৩৬ 

ভঙখিয়! ১৩৪, ৩৭৯ 

ভট্ট ৬০, ৩৬১ 

ভণ্ডুল ২৯ 

ভরা ২৮৭, ৩৪৯ 

ভ্রমন, শিবের দেহ ২৯৮-৯ 
ভয় বাসি, ১৭১ 

ভয়াল ৩৭৫ 

ভাউঙ্গ ২১১ 

ভাও ১৪৩, ২৫৯, ৩৮৫ 
ভাগী সাজি ৩৮৫ 

ভাঙ্গড় ১২, ১৯ 

ভাঙ্গাড়া ১২, ১৭, ২৫, ৪২ 
ভাঙ্গাড়াই ৩৯৮ 

ভাঙ্গার! ২৯৪ 

ভাট ৩৭, ৬ 

ভাটপাড়া ৩৩৯ 

ভাটা ১৩৩ 

ভাটি বা ভাটা ৫৮, ৩৬০ 





৪১২ অনসা-মঙ্গল 
ভান্তি ৪, ১২, ২৮৮ নম 
ভাতানি ২০০ ঘউর ১৮৮ 
ভাতার 2৫, ৩২১ মকর ৩৭৫ 
ভাতারী, খামনা ৩৭৩. মঙ্গল (গাইতে), বিভিন্ন অর্থে ৩৬-৭ 
ভাবিলাই ৮১ মঙ্গলা! তগুল ৩৫৪ 
_ভাবুকি ৮২, ৩৭০ মঠ ১৩২ 
ভাল| ২২৮, ৩৫৫ মড়া ৩৭৭ 
ভাসুর ৩৭৭ মড়াকানি ১৬২. 
ভাঁড়িয়া ২৯৬ মডুয়া ২১৪, ২১৬ 
ভিন ১১৫ মণ্ডপ ৩:২. 
ভিক্ষারে ৩৭৮ ছায়া! ৩৬২ 
ভিটি ৬৯, ৩৬৭ মগুলিয়া ৯৭, ৩২২. 
ভিত ৩৭, ৩১৫ মন্ডার ১৫০, ৩৪০ 
ভিতরি ৩৮৪ মদন-কড়ি ১৩, ৯২, ২৯৬ 
ভিন ২৩৪ মধুপক ৩৬২ 
ভুক ২১৫ মন-পবন ৩৭৪ 
ভুলে ১৯ মনসাদহ ৩৪৩ 
জুটি ২২* মনসার বাড়ী (বারি) ৩৪৯, ৩৮২, 
ভুরা ২৮৭ মন্ুসা ৩৫৭ 
ভৃতপুজ্ছা ৬৯, ৩৬৭ মন্দির (শয়ন-গৃহ) ১১৯, ৩৩১ 
ভেরুয়া ১২৭, ২১৪-৬ ৩৩৫, ৩৫৬ মন্তৰ, আড়াই অক্ষর ৩৬১ 





ভেল ২৭৮ 
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শন্দস্থচী ৪১৩ 
মহাব্যান্ধতি ৩৬৩-৪ মুই, মুঞি ১,৫, ১৩, ৪২, ৫০, ৯১, ২৩৪ 
মভুরি ১৯১ ২৭৮, ২৮১ চৰ 
মাই ৩৫৯ মুখচন্দ্িক| ৬৩, ৩৬১ 
মাউস! ৬১, ৩৬১ মুখে, প্রাচীন লোকের ৩৩৫ 
মাও ৮, ১৩, ২৭, ৩৭১ মুচরয়ে ৩৭১ 
মাগী ৮৮, ৩৭৩ মুড়ান, বিষরী ৩৭১ 
মাগুর ৩৩৩ মুড়িমালা ৮১, ৩৭* 
মাছি, স্মেত ৩৪৮ মুড ৮৮ 
মাঙ্গা ৯৪, ৩২০ মুতি ৩৩০ 
মাঝি ৩৮৫ মুদিত ৩৮৯ 
মাড়িয়। ৩৪৯ মুনিস ৩৯০ 
মাতৃকাঃ যোড়শ ৩১৪ মুঝা ১৬৩, ৩৪৮ 
মাথাঘসা ১৭২ স্পা ১৪৪, ৩৮৫ 
মাথাল্য ১৩৮, ৩৮* মেড় ২৪৯, ২৫০, ৩৭৬ 
মাথায় ধরে নারী ২৯৫-৬ মেলা, ঘটে হৈল ৩৭২ 
মাধাই ৩৭৯ মেলান ১৫২, ১৫৩ 
মানুষ, জীবন্ত ধরি খায় ৩৪২ মেলানি ৪, ৫৭, ২০৯, ২১০, ২১২, ২৬৪, 
মান্দারে, সিজে ৩৬৬ oa 
মান্দাস ২০৬, ২০৭, ৩৫৪ ভিজ 
মাপা জোখ! ৯৮, ৩২২ নিলাভেনি ৬২ 
মারুত পাথারে ৫৭ ২০ 
মালসাট ১৬৮ মেলিয়া ৩৩৬ 
মালুম ১৫৫, ৩৪৪ ল্য 
মাল্যানী ১৮৭ মৈধ্যে ৩৯০ 
মিছা ৩:৪ মৈত ৩৮৯-৯০ 
মিছামিছি ২৯৮ চেক 
মিঞা ৩৬৭ মো ২০৪ 
[জিও এ মোকাদীম ১৪৯, ৩৩৯ 
মিতা ৩৪৪ মোচড় ২৯৩ 
মিজাপুর ৩৩৭-৮ মোলাম ২১০ 


মিসি ৩৪৪. মোহন ৩৯* 









৪১৪, জেন 
মোয়া ৩৭৫ রামবেণী ৩৯০ 
ম্বাকে ৩৭৯ রামেশ্বর ৩৩৭ 
= রায় ৩০, ৩০৫ 
যক্ষ, হিমালয়ের উপজ্জাতি ২৮৯ রূপ, দেশান্তরি ৩৯১ 
_ যথ ২৬২, ২৭৩, ৩৮৮ রূপস ৮, ৯২ 
যথেক ৩৮৭ রোহিত ৩৩৩ 
যমানী ৩৩২ লা 
যাইঞা ৩৭২. লইতু ৩৫৭ 
যাউক ৩৭৪ লইতু" ৮২, ৩৭১ 
যাউকা ২৩৪, ৩৫৮ লবুকালি ৩৮৪ 
যায়া ৩৮১ লঙ্গিও ৩*১ 
যুগতি ৩৭১ লঞা| ৩৮২ 
যেই ডাল ধরি আমি ৩১৭ লড় ১৮, ৭১, ১২৫, ২১৮, ৩০২, ৩৭৪ 
হি ৮২, ৩৭১ লড়ালড়ি ৭* 
যোগান ৮১ লাইগ ১৪৫, ৩৮৫ 
যোড় কুত্তি ৩৬১ লাউ ১৩, ২৯৬ 
লাগ ৯৪. 
i) লাগল ১২, ১৩, ২৯৫ 
লাগুড়ি ২২৯, ২৩৩ 
লাগুতি, কেশের ৩৫৭ 


লাচাড়ী, উৎপত্তি সন্দন্ধে বিভিন্ন মত 
২৮৬ 


লাছিয়! ৮, ৩৬, ২৯২, ৩১৪ 
লাজ্হোম, বিবাহাচারে ৩৬৪-৫ 
লাড়কা ৭৮ 
লামলাম ৩৫৯ 

লামি ১,২৮৯. 

লামিয়ারে ৩৫৫ 
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শব্দহ্থচী ৪১ 
বিএ 15৫৮ শ্বশুর ৩৮৮ 
2 শ্বেতকাক ৩৫৪-৫ 
লৈ ৩৩৮ পি 
লোক-বাবহার, বিবাহাচালে কি কি ৩১২. ১০১৯৭ ক 
লোকে ৩৫৫ 
লোটন ১৮* = 
er ষষ্ঠন ৩৩৬ 
যেটের! ১৭২ 
শকার ৩৭৪ সোড়শ মাতৃক! ৩১৪ 
f শঙ্খ ২৮৫-৬ 
শদ্খদহ ৩৪৩ St 
শবদে, কাশের ৩৫৭ সকল অল্প খাইলে ইত্যাদি ৩২৭ 
শরল ৩৩৬ সঙ রণ ১৩৮ 
শর| ৩৮, ২৮৩, ৩১৫ সঙরিল ৩৭৮ 
শলা ৩৮২ সংহতি ১৪৪ 
শাক, কুমারের ৩৩৩ সঙ্ঘাতি ১, ২৮৩ 
শাঙ্গ ১২১ নচক্ষিত ৩৫৯ 
শা! ৩৮৬-৭ সটা ছুটা ৩১৬ 
শাশুড়ী ৩৩৪ সতা ২৬, ৩০৩ 
{ শিখী ৩৫৩ সতাই ২৭, ৩১, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৮১ 
শিয়রী, উত্তর ৩২৭-৮ ৩৫১ 
শিবা নদী ৩৩৭ সন্দে ৩৫৪ 
শিবাই ১২, ৩২, ২৯৪ সন্ধি ১২৫, ৩০৫ 
4 শিবের নাচ ৩*৫-৬ সপ্ত খবিস্থান ৩৩৮ 
_ শিল! আরোহণ, বিবাহাচারে, প্রথার সপ্ত গ্রাম ৩৩৮ 
1] উৎপত্তি, প্রাচীনস্থ ৩১৫-৬ সপ্তুতাল পর্বত ৩৫১ 
শিষ ৯ ২৩৮, ৩৫৯ সপ্ত ডিঙ্গ। ৩৪৫ 
3 সপ্ত পাতাল ৩৫৪ 
সপ্ত মধুকর ৩৪৩ 
সপ্ত হনুমান ৩৭২ 


সফর ৩৭, ১৪৫, ৩৮৬ 





সবানে ২৩৬, ৩৫৯ 

সভ ১১৪, ১২৮-৩৯, ৯৪৯, ১৫১৯ ১৫৪, 
১৫৯, ১৬৪, ১৬৬-৭, ১৭১, ১৭৭, 
১৮৮, ১৯২১ ১৪৯৫, ২০৭, ২৩১, 
২৩২, ২৪৫, ২৪৭, ২৫৯ 

সভা ৩৭৭ 

সভা ( পৰ ) ৮৮, ২৩৮ 

সভাকার ১৭২, ২০৯ 

মতে ৩৩৯ 

সমরিয়া ৩৯১ 

সময় বেড়াজাল ৩৫২ 

সমাইয়ে ২৩৩, ২৩৪, ৩৫৮ 

সমারে ৩৬৭ 

সমে ৩৯১ 

সন্থাযা ৩৫১ 

সঙ্ম, অথ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত ৮, ২৮, 

২৯১৮ ৩০5 

সঞ্জ ১৭২ 

সর্দার ৩৫৭ 

সপদহ ৩৪২ 

সপ. বামে ৩৮৬ 

স্পপঙ্ছছ! ২৮৫ 

সত ২০১ 





সাগর, শোষে তৃষণর ৩১৭ 

সাচ ১৯ 

সাচে ২৯৩, ৩০২. 

সাজাইলু ৩৫৭ 

সাজি ২৯৩ > 
সাটে ২৯৭ 

সাড়াই ৩৩৭ 

সাত নল! ১৬৪, ৩৪৮ 

সাত পাঁচ ৯১ 

সাতা পঁচা ১৫ 

সাতা পাচা ঘর ৩০১ 

সাদ ১৭১ 

সানী ১৯১ 

সাস্তালিয়। ১৭* 

সাবধান ৩৯* 

সাবহিত ৬১, ২৯৪ 

সামাল ৩৬৮ = 

সামাইল ২৫, ৩০৩ 
সারি ৩, ২৮৮, ৩৪০ 
সাল্পা ৮৭, ৩৭২ 
সাহেব ৭০. 

সায়র ২৬৬ 






সিলই ৬২, ৩৬২. 
সিম! ৩৪৪ 
সিয়র চাদ! ৩৫৩ 
স্ঙ্গিতে ৩৫৬ 
সুঠাম ৫৬ 
সুড়ঙ্গ ১৮৬, ৩৫১ 
স্থৃতপৃষ্ঠে ৩৭৬ 
স্থৃতলি ২৮৪ 
স্থতের স্থৃত, বিরোচন ৩৭৬ 
স্থদ! ২১৭ 
স্বন্দর ( কান্ট ) ৩৩৯ 
্বন্দরী (৮) ৩৭৪ 
স্বর্ণের বাটা ৩৬২-৩. 
স্থুহেলা! ২৪২, ৩৮২, 
সুতলি ১ 
সেখ্গাদা ৩৬৮ 
সেবকে ২৮১ 
সেছি ২৪৭, ২৫০, ৩৭৫ 
সৈকায় ৬৬ 
সোনাঞি ৩৮৫, ৩৮৭ 
সোনার ঘটে ২৮৪ 
সোয়ার ৩৮৯ 
সোসর ২৭, ১২৯, ৩০২, ৩৩৫, ৩৩৮ 
মোহাগ নাগিনী ৩৭১ 
স্তিরি ৩৯৯ 
দ্্ীর ঠাই মর্ম কহিয়া! ৩২৭ 
স্বতন্তর ১৫, ২৪, ৩১, ৩৩, ৪৮, ৩০১ 
স্দপনেতে দিলা ঘারে গীত ৩৫১ 
= 

হইব ৩৬০ 
হইম ৫৯, ৩৬০ 
হএঞা ৩৮২ 
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শব্দচ্থটী 


হট (হটে) ১৬০-১, ১৯৫, ২০০, ২০৫, 
৩৪৭ 

হুড়লী ১৯৮-৯, ৩৫৩ 

হখে ১৩৯ 

হনুমান ৩৪০, ৩৪৬ 

হনুমান, সপ্ত ৩৭২, 

হনে, তথ! ৭৫, ৮০, ৩৬৯ 

হন্তে ( হইতে ) ২৫৬-৮, ২৭৯, ৩৮৯ 

হবিলাসে ১৪৩, ৩৮৫ 

হুরিনী, কামড়ায় ৩৮৬ 

হরিতাল, দেবীর ৩৫২ 

হরিদব্ত, কবি কহে ২৮৪ 

হরিদ্রা, বিবাহের আচার ৩১৩ 

হরিষ ৩৪৩ 

হলি ধরি ১৩২ 

হল্যা ৩৭৭ 

হস্ত পাতি, লৈল! চন্দ্ৰমণি ৩১২-৩ 

হাই হামলাতি ১৯৩, ৩৫২ 

হাড়ি ঝি ৮৬, ৩৭২ 

হাত ছানে ৫, ৩৯ 

হাত সানে ১৫, ৩০১ 

হাথ ১৩৬, ১৩৮, ২৪৩, ৩৮২ 

হাখিয় গড় ৩৪২. 

হাধিয়| দহ ৩৪২ 

হাপুত ২০৪, ৩৫৪ 

হালা ১৮২, ১৮৪ 

হালিয়া ২২, ২৩, ৩০২, 

হাটুর গিলা ৩৯৯ 

হিজল ৩৭৪ 

হিটযান ১৬২, ৩৪৮ 

হিতকারী, জগতের ২৯২ 

হিমাইল ২২৩, ৩৫৬ 


১৭ 








৪১৮ 


হিয়া ৩০৫. হেষতার ৮৮, ৩৭৩ 





হীরামন-মাণিক্য ২৮৭ হৈঞা ৩৭২ 
ভুগ্লী ৩৩৯ হোম, পিত ৩৬৪ ও 
হুড়কা ২৭১, ৩৯১ হোম, প্রায়শ্চিত্ত ৩৬১৪৯ + a 
হড়াহুড়ি, বিবাহের আচারে ৩৫২-৩ হোম, লাজ ৩১৬৪-৫ ed 
কুলাভলি ৩৭, ৪৩, ৪৫ হোরা ১৭ ০০১4: এর 
হেটে (হেঁটে ) >, ১৫, ২৮৩, ৩৭১ হোগা, নাও ৩০১ “ডী 
হেতাল ১৫২, ১৮৪, ৩৭৫ হোলা ১৬০, ১৬২, ৩৪৮ 
হেস্তালের বাড়ী ( ফী) ৩৪১ ছোলা, পোস্তের ৩৪৭ 
হেতালের বাড়ী ( আঘাত ) ৩৪১ হদয়ে ফৌপায় ফণী ৩০০ 
শুদ্ধিপত্র 

পৃষ্ঠা পদ অশুদ্ধ শুদ্ধ 

ইনি id সধৃকর মধুকর 

৩০ ১৩ অধাস্তর আধান্র 

ডি “আপস্তম স্মৃতি'  “আপস্তন্দ স্মৃতি’ 

১৭ *ভবিষ্থা, নে গ 
ঞঁ ৩৩ লক্ষণ সি fei ০৪ Se 
তন ১৩ মধাযুগের মত _ মধ্যযুগে রর 
শি bm ভান্ুল তান্দুল 





